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পর্ষদ সংস্করণের ভূমিকা 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রকাশিত ও অধুন। ছষ্প্রাপ্য লোকরঞ্জন 
বিজ্ঞান পুস্তিকামালার অন্তর্গত স্ুুখপাঠা নিবন্ধিকাগুলি পশ্চিমবঙ্গ 
রাজা পুস্তক পর্ষদ পুনমু্রণে অগ্রণী হয়েছেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন শাখায় যে সৰ ছুষ্প্রাপা অথচ ছাত্র ও শিক্ষার্থীর উপযোগী 
পুস্তকাদি রয়েছে সেগুলির পুণমু'দ্রণ-প্রকল্পের অন্তর্গত এই কার্যাস্থ্চী | 
প্রাক্তন মুখা প্রশাসন আধিকারিক অধাপক প্রদ্বায় মিত্রের ব্যক্তিগত 
উদ্যোগের ফলেই এই কার্ধাস্থচীর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে | বিজ্ঞান 
পরিষদ কতৃপক্ষ পর্ষদকে প্রকাশনার অন্তমতি দিয়ে বাধিত 
করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে সকল পড়ুয়া শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে তাদের 


কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই । এখন আমাদের এই মুদ্রণ প্রয়াস 
যদি পাঠক-সমাজের আন্বুকুলা লাভে সমর্থ হয়ঃ তবেই এ জাতীয় 
ভবিষাত কর্নোগ্তোগ পর্ষদ কতৃপক্ষ উৎসাহ বোধ করবেন। আশা 
রাখি সুধী পাঠক ও শিক্ষাথী উভয়েই এই গ্রন্থমালার পুনঃ প্রকাশন! 
উদ্ভমকে স্বাগত জানাবেন। 


কলিকাতা দিব্োন্দু হোতা! 
মুখা প্রশাসনিক আধিকারিক । 


পরিষদের ভূমিকা 


১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট ভারতের শাসন ক্ষমতা হস্তাস্তরিত হল 
ভারতীয়দের হাতে । সার বিশ্বে ঘোষিত হল ভারতের স্বাধীনতার 
কথা। ভারতের মাটিতে ছড়িয়ে পড় কর্মের উন্মাদনা । এই 
টম্মাদনাকে সঠিক পথে চালিত করতে হনে, ভারতের সীমিত 
সম্পদকে প্রকৃত জনকল্যাণে নিয়োজিত করতে হলে চাই বিজ্ঞান- 
ভিত্তিক পরিকল্পনা । আবার পরিকল্পনাগুলিকে যথোচিত বাস্তবায়িত 
করতে হলে চাই গ্রামে-গঞ্জে-শহরে প্রতিটি মান্তষের মধ্যে বিজ্ঞান 
মানসিকতা । বিজ্ঞান সচেতনতাই মানুষকে করে তোলে যুক্তিবাদী, 
অন্ধসংস্কার বিরোধী । সর্বযুগের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী তার দুরদৃষ্টি 
দিয়ে শুধু এই কথাগুলি অনুধাবন করেন নি, তার দুরদৃষ্টি 
চিন্তাধারাকে বূপায়িত করার জন্যে তরুণ ও প্রবীণ বিজ্ঞানী ও 
বিজ্জানান্তরাগীদেৰ নিয়ে স্থাপিত করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
১৯৪৮ সালে। 

এই বিজ্ঞানী আচায সতোন্দ্রনাথ বশ্্। সহজ সরলভাবে 
বিজ্ঞানের কথাগুলিকে সাধারণের মধো ছড়িয়ে দিবার উদ্দেশ্টে তিনি 
বিজ্ঞানীদেব আহ্বান জ্রানালেন মাতৃভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান পুস্তক- 
পুস্তিকা প্রকাশ করতে । তার আহ্বানের ফসল এই পুস্তিকা । অণ্চার্য 
বন্গ তার জীবিতকালে পরিষদের তত্বাবধানে এই পুস্তকটি প্রকাশ 
করেন। প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়ায় ও অর্থাভাবে বহুদিন 
পরিষদের জনপ্রিয় পুস্তকগুলি অপ্রকাশিত থাকে । এই সংকটকালে 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যৎ কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করে একটি 
জাতীয় দায়িত্ব পালন করছে বলে আমরা মনে করি । আশা করব 
পরিষদ ও পর্ষদের উদ্দেশ পুস্তকগুলি বহুল প্রচারের মধা দিয়ে 
সার্থক হয়ে উঠবে | 

ভাঃ বুতনমোহন খ' 
কম্নসচিব, 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ । 


জ্বলা 


ক্মধ7াপাক্ সত্তা আ্ত্রম্াথ বক্র 
১০ 
স্সখাাাপিক্ স্হন্ুমান্র সেন্স 
“শ্রম আ্র্যাত্ঞাজ্ঞন্দেয্ু 


স্থুচীপত্র 


যুখবন্ধ ভূমিকা লেখকের নিবেদন পৃঃ আট-উনত্রিশ 
প্রথম পর্ব (উদ্ভব যুগ ) ? ইউরোগীয় লেখকদের 

আমল হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে 
অক্ষয়কুমার দত্তের পুর্ব পর্যন্ত ১ পৃঃ ৩৬৬ 
১। বাণলা বিজ্ঞানসাহিতোর সচনা--প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
দিক-_পৃঃ ৩-৩৫ ॥ ২। কলিকাতা স্কুল বুক সোপাহটি ( প্রথম 
পরব ঠ ১৮১৭-১৮৪৩ )- প্রঃ ৩৬-৪৮ ॥ ৩ 1 সাময়িক-পত্র £ 
পিগ্ৰর্শন থেকে বিদ্যাদর্শন_ পৃঃ ৪৯-১০ ॥ ৪ । প্রাচীন সংবাদপত্রে 
বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ__পৃহ ৬১-৬৬ ॥ 

দ্বিতীয় পর্ব (গঠন যুগ) 2 অক্ষয়কুমার দত্ত ও 
তৎকালীন যুগ € অক্ষয়কুমার থেকে রামেন্দস্ুন্দর 

ত্রিবেদীর পূর্ব পর্যন্ত ১ পৃঃ ৬৭-২২১ 
১1 বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্ায ও অক্ষয়কুমাধ দত্ত _পুঃ ৬৯-৮১ ॥ 
২1 তত্ববোধিনী পত্রিকাপূঃ ৮২০৪ ॥ ৩1 কৃষ্খমোহন 
বন্দোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রল।ল মিত্র ও ভূদেব মুখোপাধায়_ পৃঃ ৯৫৭ 
১০৭ ॥ ৪8 | বিবিধার্থ"সংগ্রহ, রহস্তা-সন্দর্ভ, বদর্শন, আধদর্শন 
ও ভারতী-_পূঃ ১০৮-১২৯॥ ৫ স্ত্রীপাঠ্য ও বালকপাঠ্য 
পত্রিকা £ স"বাদপত্র ও মকফংম্বল পত্রিকা_পৃঃ ১৩০-১৫৩ ॥ 
৬। বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞান-পত্রিকা_পৃঃ ১৫৪-১৬৭ ॥ 
৭। বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার-_পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, গণিত, 
জেযতিবিজ্ঞান, ভূগোল ও ভূবিদ্া-_পৃঃ ১৬৮-২০০ ॥ ৮ জীব- 
বিজ্ঞান € উদ্ভিদ, প্রাণী, শারীর, অস্থ্বিজ্ঞান ও নৃতত্ব ), সাধারণ 
বিজ্ঞান ও মনস্তত্ব_পৃঃ ২০১-২২১ ॥ 


॥ আট ॥ 


তৃতীয় পর্ব আধুনিক যুগ) ঃ রামেন্দ্নুন্দর ত্রিবেদী 

ও আধুনিক কাল (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী থেকে 
জগদানন্দ রায় ১ পৃঃ ২২২-৪৯৪ 
১। রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদী- পৃঃ ২২৩-২৭৮॥ ২। নব্যভারত।, 
সাহিতা, সাধনা ও সাহিতা-পরিষদ-পগ্রিকা প্রঃ ২৭৯-২৯০ ॥ 
৩। স্ত্রীপাঠা ও বালকপাঠা পত্রিকা £ স'বাদপত্র ও মফংম্বল 
পত্রিকা- পুঃ ২৯১-৩০২ ॥ ৪1 বিবিধ সাময্সিক-পত্র ও বিজ্ঞান- 
পত্রিকা_পৃঃ ৩০৩-৩১৮ ॥ ৫ পদার্থবিজ্ঞান, বসায়নবিজ্ঞান, 
গণিত, জ্যোতিবিজ্ঞানঃ প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্যা__পৃহ ৩১৯- 
৩৩২ ॥ ৬ | জীববিজ্ঞান (উল্ভিদ, প্রাণী, শারীব, অস্থিবিজ্ঞান 
ও নুতত্ব ), সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ব- প্রঃ ৩৩৩-৩৬১ ॥ 
৭। বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিতা £ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও 
আচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্র বায়__পৃহ ৩৬২-৩৮৬ ॥ ৮ | জগদানন্দ রায় ও 
সমসাময়িক লেখকগণ- পুঃ ৩৮৬-৪১৪ ॥ 

পরিশি্ $ কারিগরী বিজ্ঞীন€ চিকিৎসাবিজ্ঞান, 
কুষিবিজ্ঞান; ইঞ্জিনিয়ারিং ও শিল্পবিজ্ঞীন )_ পু ৪১৫-৪৭৩ 
১1 চিকিৎসাবিজ্ঞান_ পৃঃ ৪১৭-৪৪২॥ ১। কৃষিবিজ্ঞান-__ 
পৃঃ ৪৪২-৪৬১ ॥ ৩। ইঞ্জিনীয়ারিং বা যন্ত্রবিজ্ঞান_-পুঃ ৪৬১-৪ ৬৮ ॥ 
৪। শিল্পবিজ্ঞান_ পৃঃ ৪৬৮-৪৭৩ ॥ 

নিদেশিকা। ও প্রমাণপঞ্জী পৃঃ -8৭৫-৫০৪ 


মুখবন্ধ 


রামমোহন রায় একসময় বড়লাট লর্ড আমহাষ্টকে লিখেছিলেন 
বাঙ্গালী মনকে প্রাচীনত্তের কুয়াশ। থেকে মুক্তি দিতে হবে । বিলেতের 
মত এদেশেও স্কুল-কলেজে গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষার বন্দোবস্ত 
করতে হবে । আমাদের সৌভাগা এই যে, তখন সেই পরামর্শমতই 
এদেশে শিক্ষার পত্তন হয়েছিল । 

আজ প্রায় ১৫০ বৎসর পার হতে চললো । এখন স্কুল-কলেজ 
সব জায়গায়ই বিজ্ঞানেব কথা শোন] যায় । ছেঞ্লরা বেশী করে 
ঝুঁকেছে শুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানের দিকে । ভারতের সবত্রই ছড়িয়ে 
গেছে বিজ্ঞানের সাধন! । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাগুবেৰ পর এশিয়াব সবব্রই বিজ্ঞান্নর 
প্রচার-চেষ্টা চলেছে । শুনে ভাল লাগে, জনকল্যাণের এই কাজে 
বাঙ্গালী ছেলেদেরও ডাক এসেছে । তাদের মধো এখন এমন লোক 
পাওয়া যাক যারা বিশ্বের কাজে এগিয়ে দেশবিদেশে বিজ্ঞানের 
প্রচার করতে পাবে। 

বাঙ্গালীর মন চিরকালই ন্তুনকে আপন করতে চায়। ভারতের 
অন্য প্রদেশেব লোক যখন সনাতনী প্রথায় চলতো, সেই পুরানো 
দিনেও বাঙ্গালী আদর কবে ঘবে নতুনকে তুলে নিতো । ফলে সে 
একরকম একঘরে হয়েই ছিল সনাতনাদের দরবারে । 

সেই পুরাকালের ইতিহাস ভাল করে লেখা হয় নি। আমরা 
শুধু দীপঙ্কর শ্রীজ্বান, ধীমান রত্বাকরশান্তির নামই জানি । যাছঘরে 
যা” সংগ্রহ রয়েছে, তার দিকে তাকিয়ে ভাবি, এর পেছনে কত শত 
বৎসরের সাধনা ছিল, কে জানে। 

বাঙ্গালী দেশবিদেশে জলপথে পাড়ি দিত, সে কথ আজ শুনি-_ 


॥ বার ॥ 


কতটা! বিজ্ঞানীম্লভ মনোভাব নিয়ে বাঙ্গালী কাককার্জ ক*রে এটা 
সম্ভব করে তুলেছিল তার ইতিহাপ কবে লেখা হবে? 

ইংরাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশীদিন টিকলো না। খুব বেশী 
আগেও এটা সুরু হয় নি। এর মধ্যে এ দেশে নানাভাবে 
বাংলাভাষাতেই বিজ্ঞান-শিক্ষান যে আয়োজন হয়েছিল, তার 
ইতিহাস সত)ই কৌতুহল উদ্রেক করবে। 

শ্রীমান বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এ বিষয়ের আলোচনা করেছেন কয়েক 
বছর ধরে। তার সাধনা রুপায়িত করেছেন প্রবন্ধে এবং 
বিশ্ববিগ্ভালয় তার তারিফ করেছে। 

তার সেই প্রশংসিত প্রবন্ধ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বই-এর 
আকারে প্রকাশ করেছে । বাংলা সরকারের অর্থ-সাহাযোর জন্তেই এটা 
সম্ভব হলো । এর জন্তে পরিষদ সরকারের কাছে বিশেষভাবে ঝণী। 

বহুদিন থেকে আমি বলে এসেছি_-বিদেশী শিল্প ও পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান ধদি দেশের মধ্যে তাড়াতাডি চালু করতে হয়, তবে এদেশের 
পণ্ততকে কষ্ট করে সহজ ও সরলভাবে লোকে যে ভাষা সহজে 
বুঝবে, সেই ভাষাই বই-এ লিখতে হবে । 

দেশে ধারা নতুন জ্ঞানের শ্রোত খাত কেটে এনেছিলেন তারাও 
যে সেই একই কথা বিশ্বাস করে এই কাজে নেমেছিলেন, শ্রীমান 
বুদ্ধদেবের বহ পড়ে সে কথা জেনে গভীর আত্মগ্রসাদদ লাভ করেছি । 

দেশ চায় বেশী করে বিজ্ঞান চালু হোক। ছূর্গাপুরঃ ভিলাই-এ 
বড় বড় কলকারখান। গড়ে উঠছে । ছেলেরাও চায় বিজ্ঞান-__ 
সব্কারও তার বন্দোবস্ত ভালভাবে করতে এগিয়ে এসেছেন । 

শতাধিক বৎসরের সাধনার এই ইতিহাস সময়োপযোগী হলো । 
বুদ্ধদেব যত্বু করে লিখেছেন। তার পাঠকের অভাব হবে না, 
আশ। করছি । 

পুরানো যুগের বিজ্ঞান-চচার ইতিহাস কবে লেখ। হবে ? 


শ্রীসত্যেন্্নাথ বনু 


ভূমিকা 


“বিজ্ঞান” শহ্ঘটি আধুনিক অর্থে ঠিক কবে থেকে চালু হ'ল তা 
জ্ঞানবার কৌতুহল আমার আছে। শ্রীমান্‌ বুদ্ধদেবকে বলেছিলুম সে 
কথা। কিন্ত তিনি তা নির্ণয় করতে পারেন নি। তার কারণ হংরেজী 
90161806 ও 213 ( বা 1)0102116199 ) জ্ঞানবিজ্ঞানের এই কাটছ'ট 
পার্থকা উনবিংশ শতাব্বের মধাভাগেও সবম্বীকৃত হয়েছিল বলে মনে 
হয় না (| সেইজন্তে বাংলায় “বিজ্ঞান” শব্দটি বাৎপত্তিগত ব্যাপক 
অর্থে উনবিংশ শতাব্দের ষষ্ঠ দশক অবধি চলে এসেছিল । এমন কি 
কবিতার বইয়ের নামেও “বিজ্ঞান” অচল ছিল না" ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
কবিশিষ্য রসিকচন্দ্র রাম ১৮৫৫ খ্রীষ্টার্বে “বিজ্ঞানসাধুরগ্রন” বার 
করেছিলেন। 

বিজ্ঞানের চা ও বিজ্ঞানের পাঠা বই লেখা যে এদেশে 
ইউরোপীয়রাই আরম্ভ করেছিপেন এবং কিছুকাল পর্যন্ত চালিয়েছিলেন; 
তা শ্রীমান্‌ বুদ্ধদেব দেখিয়েছেন। প্রথমে তারা “বিদ্যা* কথাটি 
ব্যবহার করতেন। এ রীতির রেশ এখনও রয়ে গেছে “পদার্থবিদ্যা”, 
“উদ্ভিদবিচ্ঠা”” ইত্যাদিতে | তার পরে এল “বিজ্ঞান” কথাটি উনবিংশ 
শতাব্দের চতুর্থ দশকে-_-“বিষ্তা”র মতই জ্ঞানবিজ্ঞান এই ব্যাপক 
অর্থে। সাময়িক-পত্র ““বিজ্ঞানসেবধি” নামেই তার সাক্ষা ( এই 
গ্রস্থের ৫৭ পৃষ্ঠা দেখুন )1। কিছুকাল পর্যস্ত “বিদ্যা” ও “বিজ্ঞানঃ, 
দুই-ই চলেছিল, তবে “বিজ্ঞান”” এর বাবহার বাড়তির মুখে । শেষে 
“বিজ্ঞান”এর পক্ষে বোধ করি চরম রায় পাওয়া গেল ১৮৭৫ খ্রীষ্টাষ্বে 
যথন বঙ্কিমচন্দ্র “বিজ্ঞানরহস্ত” বার করলেন । 

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্রে মে-র (7২০9991% 14185 ) “অঙ্কপুস্তকং প্রথম 
প্রকাশিত হয়। নিতান্ত ক্ষীণকায় পাঠাপুস্তিকা । এইটিই বাংলায় 
প্রথম বিজ্ঞানবিষয়ক ছাপা বই । এতে গণিতশাস্ত্রের যতটুকু আছে সে 


॥ চোদ । 


সবই দেশি মতেব। অনুপচন্দ্র দন্ত প্রভৃতিব মত্ত সেকালের 
গণিতজ্জঞেব বচিত অনেকঞ্চলি গাণিতিক সমস্যা ও অঙ্ক সমাধান 
সমেত শুভঙ্করী আর্ধার টাদে দেওয়] আছে। ১৮১৭ সাল থেকে আজ 
পর্ষস্ত বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের যে চর্চা হয়েছে তাব বিস্তৃত পরিচয় 
বুদ্ধদেববাবু দিয়েছেন। “স বিষয়ে ভূমিকায় অতিবিক্ত কিছু বলবাব 
শক্তি ও অধিকাৰ আমাব নেই । 

তবে আগেকার কথা সামান্ত কিছু বলতে পারি । হপরেজদের 
আসাব আগে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচচ। বলে কিছু ছিল না। 
থাকখারও কথা নয় | পুবানো পুথিব বাজে পাতায় একপমযষে আমি 
কিছু মশাল তুবডি হাউই ইত্যাদি অশ্তশবাজিব মশলার কিছু ফর্মল। 
পেয়েছিলুম ৷ সেইটুকুই বাণ্লা দেশে ফলিত রসায়নচর্চাব একমাত্র 
সাক্ষা । কিন্তু সে তো বিজ্ঞানচ্1 নয়। 

বিজ্ঞানেব সঙ্গে অন্ত বিদ্যাব পার্থকে।ব এক প্রধান লক্ষণ হল 
বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণেব বিশেষ মধাদ' | প্রাকৃতিক বাপারের পর্যবেক্ষণ 
সাধারণ লোকে সব দেশেই কবে থাকে । আমাদেব মত কৃষি প্রধান 
দেশে বহু বু কালেব পর্বেক্ষণ প্রন্থত মভিজ্ঞত'কে একটু বিশেষ মূলা 
দেওয়া হত | সেকালের লোকে স্মবণীয় বিষষকে স্তায়ী করতে হ'লে 
কবিতায় বপ দিত । কবিতা পড়তে ভালো লাগে এবং মনে রাখা 
সহজ । সহজেই ত' পুকষানুক্রমে গড়িয়ে গিয়ে আসে । তাই 
অ'মাদের প্রাচীনকালের ভুূয়োদর্শনজাত ১নসগিক অভিজ্ঞতা “ডাকের 
বচন” বপে আধাহেঁয়ালি ছভার আকারে চলে এসেছে । এগুলিকে 
আমাদের জনসাধারণেব “বৈজ্ঞানিক” অভিজ্ঞতার রেকর্ড বলতে 
পারি। ডাক” ( প্রাচীনতর “ডঞ্ক” ) মানে মন্ত্রতন্বজ্ঞ গুণী পুকষ, 
এখানকার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেব হাজার-দেডহাজাব বছর আগেকাব 
প্রতিনিধি । ডাকের! বসায়নের ও চর্চা করতেন, তবে তাদের উদ্দেশ্যে 
ছিল দীর্থজীবন অথবা চিরজীবন লাভের কিংবা লোহাকে সোনা করার 
উপায় উন্ভাবন | 


পনের ॥ 


একদ| নিরাময় ও দীর্ঘায়ু লাভ যে বিদ্যার বিষয় ছিল তাই 
বিশেষভাবে “বিদ্যা” সংজ্ঞ। পেয়েছিল । তাই এই “বিদ্যা” ধারা চর্চা 
করতেন তারাই নাম পেয়েছিলেন “বৈদ্য” | এই “বিষ্ভা?র একটা 
91901811790 বিভাগ ছিল সার্জারি বা শলাশান্ত্র। পরে সার্জারি 
বিগ্ভা ধাদেপ একচেটে হয়েছিল তারা স্বতন্্ব জাতিরুপে “নরন্রন্দর* 
এই সুভাষিত (9001160315010 ) বিশেষণটি প্রাপ্ত হন। ( "সুন্দর, 
কথাটির মূল অর্থ কিন্ত মন্্রতত্্জ্ভ গুনী, পরবর্তা কালের “ডস্ক” | ) তাই 
“বৈগ্ধা” শব্দটির তদ্ভব রূপ “বেন” এখন এই জাতের লোকেরই 
পদবাবুপে রয়ে শেছে। 

আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবঠনের আগে বিজ্ঞানের 
অনুশীলন অসম্ভব ছিল। তাপ প্রধান কারণ আমার্টের মনের ধারা । 
একশত মায়া, এ সংসার মিথা। যদিও গীতায় বলা হয়েছে 
“অবাক্তাদ্ান ভতন বাঞ্জমধানিঃ” তবুও আমরা ভেবে এসেছি যে, 
এক অবাক্ত ষ্টেশন হতে আর এক অবক্ত স্টেশনের যাত্রী আমাদ্রে 
গাড়িতে নজর নেই-_-আমর। যেন প্র্যাটফমে প্রতীক্ষারত | এই 
প্রতাক্ষাটুফু মানধজীবন মনে করে আশেপাশে কোনো দিকে মন না 
দিয়ে ডিস্টান্ট সিগন্ত্যালের দিকে তাকিয়ে থাকাই আমাদের ধম। 
এই অধ্যাত্মসবস্বতার কুজ্বাটিকা সব ঘিরে থাকলে বাস্তবদৃষ্টি প্রসারিত 
হয় না। বিদেশের হাওয়া এসে পেহ কুয়াশ! খানিকটা পাতলা করে 
দিলে পরে তবেই আমাদের বিজ্ঞান-অনুসন্ধিতসা জেগেছে। 

আশঙ্ক। হচ্ছেঃ আমার এই কথায় অনেকে আপত্তি তুলবেন । কিন্তু 
আমি “অধ্যাত্মপবন্বতা” বলেছি, “অধ্যাত্ম প্রবণতা” বলি নিঃ_এটুকু 
মনে রাখলে ভূল বোঝার সম্ভাবনা থাকবে না। আমরা ভারতীয়রা 
অধ্যাত্মপ্রবণ। সে আমাদের দেশের সেই চিরকালের স্বভাবের মধো।, 
যে স্বভাবে আমাদের বেশি ঘাম হয়ঃ রঙ আমাদের ময়লা, এবং আরো 
অনেক কিছু। যা স্বভাব তা ভালোমন্দ বিচারের বাইরে, তা 
গৌরবেরও নয় অগৌরবেরও নয় । 


॥ যোল। 


আমাদের অধ্যাত্বপরায়ণতার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান্রচ্ার কোনো 
মৌলিক অসঙ্গতি থাকতে পারে না| কালে কালে আমাদের দেশে 
যে সব সতাদ্রষ্ট। মনীষী জন্মেছেন তার! সাংসারিক সতাকেও সতা 
বলেই স্বীকার করেছেন। এতরেয়-ত্রান্মণে এক জায়গায় আছে।_- 
“যখন কেউ বলবে আমি এ বাপার চোখে দেখেছি, তখনই সেটা ঠিক 
সতা বলে গ্রহণ করবে ।, 

বকতে বকতে বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান ছাডিয়ে অনেকদূর এসেছি । 
আর নয়। ডক্টর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বইয়ের যে উপযুক্ত সমাদৰ 
হবে এ বিশ্বাস আমার আছে। শ্রীমান্‌ বুদ্ধদেব বিজ্ঞান ও সাহিত্য-_-__ 
সতোর এই ছুই মহাপীঠেরই বিদ্যার্থী। বাংল! সাহিতা ও বিজ্ঞান এই 
ছুনৌকা একসঙ্গে চালিয়ে যে দক্ষতা দেখিয়ে ইনি উত্তীর্ণ হয়েছেন 
তাতে আমার প্রশংস! বালা । আশা করি তার এই দ্বৈনাবিকতাব 


পরিচয় আমরা আবে পাব । 
শ্রীস্্কুমার সেন 


লেখকের নিবেদন 


সাহিতোর মূলতঃ ছু”টি দিক; একটি জ্ঞানাত্মকঃ ছপরটি 
ভাবাত্মক | গল্প, কবিতাঃ উপন্ঠাস ইত্যাদি ভাবাত্মক সাহিত্যের 
পর্যায়ে পডে। আর জ্ঞানাত্মক সাহিতোর বিষয়বস্ত হোল দর্শন, 
ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি 

ভাবাত্মক সাহিতোর তুলনায় বাংলা জ্ঞানাত্বক সাহিতা 
অপেক্ষাকৃত ছুবল। ইংরেজী প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের বিদেশী সাহিতোর 
সঙ্গে তুলনা করলে এই ছুবলত। বিশেষভাবে নজরে পড়ে | বাংল! 
জ্ঞানাতঝক সাহিতোর এই ছুর্লতা। স্বীকার ক'রে নিয়েও বলা যায়, 
জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনায় সাহিতোর সহযোগিতা বাঙ্গালী 
পুরোপুরিভাবে এভিয়ে যায় নি। বাংলায় জ্ঞানাত্মক সাহিত্য-রচনা 
সুপরিকল্িতভাবে আ'বস্ত হোল উনবিংশ শতাঙ্বীর প্রথমা থেকে । 

জ্ঞানাত্মক সাহিতোর একটি প্রধান শাখা! হোল বিজ্ঞান । মাটিকে 
বাদ দিলে যেমন মানুষের চলে না, বিজ্ঞানকে বাদ দিলেও তেমনি 
আজকের সভাতা অচল । অতএব, সমাক্ত ও সভাতার প্রয়োজনেই 
বিজ্ঞানালোচনায় সাহিতোব সহযোগিত' আজ স্বীকার করতে হয়। 

বৈজ্ঞানিক তত্ব যখন সবজনবোধা ও সরল বর্ণনার মাধাজে 
সাহিতাক সতোর মর্যাদা লাভ করে, ঘখনই তা? হয়ে ওঠে 
বিজ্ঞানসাহিত্ায । পরিমাণে অল্প হলেও বাংলা বিজ্ঞানসাহিতা 
নেহাত নগণা নয়। অথচ কিভাবে এই বিজ্ঞানসাহিত্যের উদ্ভব ও 
ক্রমবিকাশ হোল, তা” নিয়ে স্ুপরিকল্লিতভাবে কোনে। আলোচনা 
আজও পর্যন্ত হয় নি; এই কথা স্মরণ কঃরে আজ থেকে প্রায় চার 
বৎসর পুবে বিশ্রুত মন্বীবী, কলিকাতা বিশ্ববি্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক 
ডক্টর সুকুমার সেনের অধীনে “বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান»”_এই বিষয়টি 
নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করি । গবেষণার বন্ধুর পথে দুঃসাহসিক 


॥ আঠার ॥ 


কাগ্ডারী তিনি । সমগ্র গবেষণায় জ্ঞানের প্রদীপ হাতে নিয়ে তিনিই 
আমাকে পথ দেখিয়েছেন। তার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাবার 
ভাষা নেই । 

যতদুর জানি, বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার 
প্রচেষ্টা আজও পর্যস্ত ছঃএকটি বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধের মধ্যেই সীমিত। 
“বঙ্গসাহিতে; বিজ্ঞান, বিষয়ক আলোচনার বিস্তারিত ইতিহাস 
রচনার প্রচেষ্টা সম্ভবতঃ এই প্রথম । বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানালোচনার 
উদ্ভব, বিকাশ ও ক্রমপরিণতি আলোচনা করতে গিক্পে বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যে কোন যুগে কি কি ধরনের বিজ্ঞানগ্রস্থ লেখ। হয়েছিল এবং 
বিভিন্ন যুগের সাময়িক-পত্রে কি ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়োছল, তা? নিয়ে এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচন। করা হয়েছে । 
এই আলোচনার কালে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং এদেশে বিজ্ঞান- 
চার প্রসারের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে । তবে বিশেষভাবে জোর 
দেওয়া! হয়েছে গ্রন্থরচনার প্রকাশকালু, পরিবেশ, ভাষা ও সাহিত্যিক 
মূল্যের উপরেই । সাহিত্যিক মূল্যের উপরে জোর দেওয়া হলেও 
যাক্সগায় যায়গায় পাঠাপুস্তক নিয়ে আলোচনা! কর] হয়েছে । এব 
কারণ, কোনো৷ কোনে যুগে বিজ্ঞানের বিশেষ এক একটি দিক নিয়ে 
লেখা গ্রন্থগুলোর আধকাংশই পাঠ্যপুস্তক ; অথচ বাংলায় বিজ্ঞানা- 
লোচনার ইতিহাস থেকে এদের বাদ দেওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে 
উদ্ভব যুগের কিছুসংখ্যক গ্রন্থ এবং উনবিংশ শতান্বীর শেষভাগে 
রচিত পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদির নামোল্লেখ 
করা যায়। প্রায় সবত্রই বিভিন্ন গ্রন্থ ও সাময়িক-পত্রের প্রথম 
প্রকাশকাল উল্লেখ করেছি । অনেকক্ষেত্রে প্রথম প্রকাশ কথাটি 
লিখি নি? বন্ধনীর মধ্যে শুধুমাত্র প্রকাশের তারিখটি উল্লেখ করেছি। 
এক্ষেত্রে প্রথম প্রকাশ বোঝাতেই এ বন্ধনী ও তারিখ ব্যবহৃত 
হয়েছে । আবশ্যকবোধে বিভিন্ন গ্রস্থাকারের জীবনী দেওয়া হয়েছে । 
যে সকল গ্রন্থকারের জীবনী সকলেরই জানা আছে, তাদের জীবনকথা 


॥ উনিশ ॥ 


এখানে বণিত হয় নি। তবে বিশিষ্ট বিজ্ঞানসাহিতাকদের জীবনে 
বিজ্ঞানগ্রস্থ রচনার অন্ুপ্রেরণ|! কি ক'রে এল এবং তাদের বিজ্ঞান- 
চিন্তাব উৎসই বা কোথায়, তা? নির্ণয়ের চেষ্ট। কর! হয়েছে। 
সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা 
করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রকার পত্র-পত্রিকার শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। 
যেমন সংবাদপত্র, মফংস্বলপত্র, স্ত্রীপাঠা সামগ্মিক-পত্র, বালকপাঠ্য 
পত্রিকা, বিজ্ঞান-পত্রিক1 ইত্যাদি । যতদূর জানি, সাময়িক-পত্রের 
এব্সপ শ্রেণীবিভাগের প্রচেষ্টাও বাংল। সাহিত্যে এই প্রথম | 
সাময়িক-পত্রের বিজ্ঞানপাহিত্য নিয়ে আলোচন! করতে গিয়ে 
“ঁদগ্দর্শন) € এপ্প্রিলঃ ১৮১৮ ) ও “সমাচার দর্পণঃ ( মেঃ ১৮১৮ ) থেকে 
সক ক'বে “বঙ্গদর্শন” €( বৈশাখ, ১২৭৯) পর্যস্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার 
যেগুলো! এখনও পাওয়া যায় তাদের সব কয়টির প্রায় সব সংখ্যাই 
আমি দেখেছি! বঙ্গদর্শনের পরবর্তী যুগে শুধুমাত্র প্রধান প্রধান পত্র- 
পত্রিকা নিয়েই আলোচনা করেছি । সাময়িক-পত্র নিয়ে একপবিস্তারিত 
আলোচনাব কারণ, বিভিন্ন যুগের বহু পত্র-পত্রিকায় এমন অনেক 
যূলাবান বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হবার সুযোগ যাদের কোনোদিনই ঘটে নি। তা” ছাড়া বিষয়বন্ত, 
ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে বিভিন্ন যুগের এক একটি সাময়িক-পত্র 
জনসাধারণের মনে যে প্রভাব বিশ্তার করে, বঙ্গসাহিত বিজ্ঞানের 
গতি ও প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে তা» সহায়ত। করেছিল অনেকখানি । 
ভবিষ্যতে বাংলায় বিজ্ঞানের পরিভাষ! গ্রণয়নের দিক থেকেও এই 
সকল প্রবন্ধ সবিশেষ মূলাবান। প্রাচীন যুগের সামক্লিক-পত্র ও 
বিজ্ঞানসাহিতোর ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিভাষ! প্রণয়নের 
চেষ্টা কলিকাত! বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রাণিবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক 
ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাছুড়ী ইতিপুর্বে করেছেন । এই প্রসঙ্গে “প্রকৃতি; 
কার্ধালয় থেকে প্রকাশিত 'প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষা? শীর্ষক গ্রন্থটির 


নামোলেখ করা যায়| 
হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই বলসাহিত্যে পাশ্চাত্য 


॥ কুড়ি । 

বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার স্ুত্রপাত হোল। হিন্দু কলেজের 
প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সুরু করে জগদানন্দ রায় পর্ষস্ত শতাধিক বৎসরের 
বাংল। বিজ্ঞানসাহিত্োর ইতিহাস এখানে আলোচিত । আলোচা 
যুগকে তিনটি পর্বে বিভক্ত কর হয়েছে । বাংলা ভাষা ও সাঁহতো 
বিজ্ঞানালোচনার স্চনা ইউরোপীয়েরাই একদিন করেছিলেন এবং 
গোড়ার দিককার অধিকাংশ বিজ্ঞান-গ্রস্থই ইউরোগীয়দের লেখা, এই 
বিবেচনায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অক্ষয়কুমার দত্তের পূর্ব 
পর্যন্ত যুগের নামকরণ করা হয়েছে “ইউরোপীয় লেখকদের আমল” । 
এই ষুগকেই বাংলা বিজ্ঞানসাহিতোর প্রথম পর্ব বা উদ্ভব-যুগ নামে 
অভিহিত করা যায়। কিভাবে এবং কি পরিবেশে বঙ্গলাহিতো 
বিজ্ঞানালোচনার সুত্রপাত হোল, এই পর্বে তা” নিয়ে যথাসম্ভব 
বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা বিজ্ঞানসাহিতোর 
পথপ্রদর্শকদের গ্রস্থাবলী, বিভিন্ন গ্রন্থের ভাষা, রচনারীতি ও সেই 
সকল গ্রন্থের সহিতাক মূলা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিদেশী 
গ্রন্থকারদের জীবনকথাও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । এ ছাড়া 
বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞানালোচনার ন্মচনায় কয়েকটি পত্র-পত্রিকা ও 
প্রতিষ্ঠানের অবদানও এখানে আলোচিত। 'প্রসঙ্গতঃ এদেশে 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-চর্চার গোডাপত্তনের ইতিহাস স্ুত্রাকারে বণিত 
হয়েছে । এর কারণ, বিজ্ঞান-চার অগ্রগতির সঙ্গে বিজ্ঞানসাহিতোর 
রয়েছে নিকট সম্পর্ক । 

পরবর্তী পর্বকে বঙ্গপাহিত্যে বিজ্ঞানের “গঠন যুগ” নামে অভিহিত 
কর! হয়েছে । অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে এই যুগের সুচনা । রামেন্্রন্ন্বর 
ত্রিবেদীর সাহিতা-জীবনের প্রীরস্তে এই যুগের সমাপ্তি । অক্ষয়কুমারই 
প্রথম লেখক যিনি ভাষার রি ঘুর ক'রে পাশ্চাতা বিচ্ছানকে 





॥ একুশ । 


সাহিত্যের প্রসার ও পরিপুষ্টি সাধিত হোল। বঙ্গসাহিত্যে 
বিজ্ঞানালোচনায় উল্লিখিত লেখকদের অবদানের কথা স্মরণে রেখে 
এই পর্বে এদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচন! করা হয়েছে । প্রসঙ্গত; 
তব্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থসংগ্রহ, রহস্য-সন্দ্ভ, বঙ্গদর্শন, আর্ধদর্শন, 
ভারতী প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের সাময়িক-পত্র এবং বিভিন্ন স্ত্রীপাঠ্য ও 
বালকপাঠা পত্রিকা, সংবাদপত্র ও মফ-ম্বলপত্র, বিজ্ঞানপত্র এবং 
বিবিধ সাময়িক-পত্র নিয়েও বিস্তারিত আলোচন] কর! হয়েছে । এ 
ছাড়া এই যুগে রচিত পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, গণিত, 
'জাতিবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি 
বিষয়ক গ্রন্থের কথাও ছু'টি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচিত । অসংখ্য 
গ্রন্থকার এই পবের বিজ্ঞানসাঠিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন, একথা স্বীকার 
করেও বলা যায়, অক্ষয়কুমার দত্তই এই পের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান- 
সাহিতাক। বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞানে অক্ষয়কুমারের বিশেষ অবদানের 
কথ স্মরণ ক+রেই এই পৰবের নামকরণ কর! হয়েছে “অক্ষয়কুমার দত্ত 
ও তৎকালীন যুগ” । 

তৃতীয় বা সর্বশেষ পর্ব হোল বঙ্গসাহিত্ে বিজ্ঞানের “আধুনিক 
যুগ | রামেন্দ্রুন্দর ত্রিবেদী “নবজীবন,-এ লেখনী ধারণ করার পর 
থেকে এই যুগের সুচনা! । জগদানন্দ রায়ের সাহিত্য-জীবন পরধস্ত এই 
যুগের সীমারেখা | রামেন্দ্রস্ুন্দর ত্রিবেদীই বাংল বিজ্ঞানসাহিতোর 
সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক, এই বিবেচনায় এই পর্বের নামকরণ করা হয়েছে 
“রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদী ও আধুনিক কাল” । এই পর্ধের আরস্তেই 
বাংল বিজ্ঞানসাহিতো রামেজ্দ্রসুন্বরের অবদান নিয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা কর! হয়েছে । এই প্ধসঙ্গে তার ভাষা, রচনারীতি ও 
বৃষ্টিভঙ্গীর কথাও আলোচিত । এ ছাড়া রামেন্দ্ুন্দরের মতে ও পথে 
বঙ্গনাহিত্যে বিজ্ঞানের পরিভাষ! নিয়েও আলোচন' করা হয়েছে । 
পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু আধুনিক যুগের বাংল! বিজ্ঞান- 
সাহিত্যে বিভিন্ন সাময়্িক-পত্রের অবদান। এর পরের ছুটি অধ্যায়ে 


॥ বাইশ। 


আধুনিক যুগে রচিত বিভিন্ন বিজ্ঞানগ্রস্থ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা 
করা হয়েছে । এই পর্বের একটি উল্লেখযোগা সংষোজন “বৈজ্ঞানিকের 
বিজ্ঞানসাহিত্য?। বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিতোর স্বরূপ ও প্রকৃতি 
ব্যাখ্যার পর এই অধ্যায়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ 
রায়ের বৈজ্ঞানিক সাহিত্া-সাধনার ইতিহাস বিবুত। সবশেষ 
অধায়ের আলোচা বিষয় “জগদানন্দ রায় ও সমসাময়িক লেখকগণ+| 
জগদানন্দ রায় ছাড়াও এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চারুচন্দ্র 
ভট্টাচার্যের বিজ্ঞানসাহিত্য নিয়ে আলোচনা কর! হয়েছে । শেষোক্ত 
হ'জন লেখকের অধিকাংশ বিজ্ঞানালোচনাই জগদানন্দের সাহিতা- 
জীবনের পরবর্তীকালে রচিত হয় । কিন্তু এই ছু'জন লেখক সাহিতা- 
জীবন সক করেছিলেন জগদানন্দের সমসাময়িক কালে এবং 
বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানালোচনার ক্ষেত্রে উভয়েরই উল্লেখযোগা অবদান 
রয়েছে, এই বিবেচনায় এদের বিজ্ঞানসাহিতা নিয়েও এখানে 
সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে৷ 

পরিশিষ্টে বাংলা কারিগরী বিজ্ঞান ( চিকিৎসা, কৃষি, উঞ্জিনীয়াবিং 
ও শিল্প) বিষয়ক রচনাদির একটি আন্ুপুধিক ইতিহাস দেওয়া 
হয়েছে । এই প্রসঙ্গে কারিগরী বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন সাময়িক- 
পত্রের কথাও সংক্ষেপে আলোচিত । কারিগরী বিজ্ঞ'নের এক একটি 
দিক বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ; এই কথা স্মরণ কবে এক একটি 
বিজ্ঞানকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে । যেমন, 
চিকিৎসাবিজ্ঞানকে ধাত্রীবিদ্যা, খাছ ও স্বান্থাবিজ্ঞান, অস্্রচিকিৎসা, 


ওষধবিজ্ঞান, গুশ্রষাবিদ্াা বা নাসিণড শিশুচিকিংসা) চিকিৎসাবিজ্ঞানে র 
মূলতত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হয়েছে | কৃষিবিজ্ঞানের 
বিভাগগুলি হোল সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান, কৃষিব বিষয়বিশেষকে নিয়ে 
লেখা কৃষিবিজ্ঞান, পশুপালন ও পশুচিকিৎসা, কৃষিরসায়ন, মতস্তাচাষ 
ইত্যাদি । ইঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রধান বিভাগগুলো হোল জরিপবিজ্ঞান, 
বৈদ্যাতিক বিজ্ঞান ও যাস্ত্িক বিজ্ঞান । শিল্পবিজ্ঞানের সর্বপ্রধান 
বিভাগ হোল ফটোগ্রাফী | 


॥ তেইশ ॥ 


বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানালোচনার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আলোচনা 
করতে গিয়ে বিজ্ঞান শব্দটিকে এখানে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা 
হয়েছে । সংকীর্ণ অর্থে তাত্বিক বিজ্ঞানের (15507500681 
$0151095 ) প্রাকৃতিক দ্দিক অর্থাত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা ৪8191 
$0161)089 এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানের (79:9011021 90160065 ) 
কার্ধকরী দিক অর্থাৎ, কারিগরী বিজ্ঞান বা 79010171081 9০916700691 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে পড়ল পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, গণিত, 
জ্যোতিধিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগে'ল, ভূবিগ্যা, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, 
শারীরবিজ্ঞান, নৃতত্ব ইত্যাদি । আর চিকিৎসাবিজ্ঞান, খাদ্য ও 
স্বাস্থাবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞানঃ ইঞ্জিনীয়ারিং ও শিল্পবিজ্ঞান ইতাদি নিয়ে 
হোল কারিগরী বিজ্ঞান। 
ইংরেজী 90391106 বোঝাতে বাংলায় “বিজ্ঞান? শঙ্বটি ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে। এই 9০9191709 ব। বিজ্ঞানের সংজ্ঞা-নির্ণয় ও 
শ্রেণীবিভাগের প্রচেষ্টা প্লেটোর আমল থেকে দার্শনিকদের মধ্যে চলে 
আসছে। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ-রীতির 
ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটেছে। এই সকল শ্রেণীবিভাগের মধ্যে একটা 
যোগস্ত্র খুজে পাওয়া কঠিন। বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে বিস্তৃত 
আলোচনার পর 121)050101)9019, 4১17)9110209-য় (1951 ০9৫, 
৬০1]. 2১01৬-1, %14 ) মন্তব। করা হয়েছে, 
£]15 0০১ 10811 1909551015 (0 51010) & 
019,5910020101) 01 90161)055 ৮/17101) 0010 9110 
69100101 225610061)6 2110 ৮1101) 0010 09 
11] 10101011016 11100190110617 ০? 2 [02110100121 
[01/11050101)1098,] 91270190117, 
প্লেটোর (খ্বঃ পৃঃ ৪২৭--খঃ পু ৩৪৭) সময় থেকে বাভন্ন যুগের বনু 
শ্রেষ্ঠ মনীষী বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ করেছেন ।এই প্রসঙ্গে আযারিষ্টোটল 
(খুঃ পুঃ ৩৮৪--খুং পুঃ ৩২২), বেকন (১৫৬১ খৃই-১৬২৬ খ্ুঃ), 


॥ চব্বিশ | 


লক ( ১৬৩২ খু*_১৭০৪ খৃঃ), বেস্থাম (১৭৪৮ খুঃ-১৮৩২ খ্বঃ), 
এম্পিয়ার € ১৭৭৫ খু-১৮৩৬ খু) প্রমুখ মন্ীবীদের নাম বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগা | আধুনিক যুগে ধাদের শ্রেণীবিভাগ স্বাকৃতি 
পেয়েছেঃ তাদের মধো বিশেষভাবে উল্লেখযোগা কোম্তে ( ১৭৯৮-- 
১৮৫৭) এবং স্পেন্সারের (১৮২০--১৯০৩) নাম। কোম্তে 
বিজ্ঞানকে প্রধানত: পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছিলেন এই পীচটি 
বিভাগ হোল, ১) জ্যোতিবিজ্ঞান (£১90:0110179), ২) পদার্থ- 
বিজ্ঞান (1১1853105), ৩) রসায়নবিজ্ঞান (60186171965), ৪) শারীর- 
বিজ্ঞান (১1)95191095%) এবং ৫) সমাজবিজ্ঞান (১০০1০919৪9)। 
কোম্তে গণিতকেই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছিলেন । 
স্পেন্সার মূলতঃ কোম্তের শ্রেণীবিভাগকেই আরও বিস্তারিতভাবে 
বর্ণনা করলেন। তিনি গণিত নিয়েই শ্রেণীবিভাগ সুরু করলেন । 
তারপর একে একে এল যন্ত্রবিজ্ঞান (16017217105), পদার্থবিজ্ঞান 
ও রসায়নবিজ্ঞান। সবশেষে তিনি বললেন, বিজ্ঞানের বিশেষ 
কয়েকটি বিভাগের কথা__যেমন, জোোতিবিজ্ঞান, ভূবিগ্ভা এবং 
জীববিজ্ঞান । তার শ্রেণীবিভাগে মনস্তত্ব এবং সমাজবিজ্ঞান জীব- 
বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ অংশ বলে স্বীকৃতি লাভ করল। স্পেন্সারের 
এই শ্রেণীবিভাগকে অনেকে মেনে নিলেও সমাজবিজ্ঞানকে জীব- 
বিজ্ঞানের অংশ হিসাবে অনেকেই স্বীকার করেন না|. 121)05010- 
[95019 13116201808-য় (৬০1. 20, 1400. ০৫. ৮. 1209) মম্তব্য 
করা হয়েছে, 
248 বি০ 0176 087 99 ৬1761001861 076 ১০107706 
01 18.0109800110 15 00 069 0125590. 85 (01061019179 
০1 [১11%5165১ 01 ৬7119010617 ১০০191959 19 [010106119 
50907060916) 1310105% ০0] 1001011108৯, 
সমাজবিজ্ঞান নিয়ে এরূপ বিতর্কের অবকাশ আছ বলেই আলোচ্য 
বিষয় থেকে একে বাদ দেওয়া হয়েছে । 


॥ পচিশ | 


মনোবিজ্ঞান নিয়েও সমস্যা । একদিকে একে যেমন দর্শনশাস্ত্ের 
অন্তভূক্ত কর! যায় না, অপরদিকে তেমনি জীববিজ্ঞানের মধ্যেও 
ফেলা যায় না । তাই মনোবিজ্ঞানকে ধর! হয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেরই 
একটি বিশেষ শাখারূপে। তা” ছাড়া পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান 
প্রকৃত বিজ্ঞান হিসাবে বর্তমানে স্বীকৃতি পেয়েছে ; এই বিবেচনায় 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মনোবিজ্ঞানকেও মূল আলোচনায় 
নেওয়া হয়েছে । তবে জড়বিজ্ঞান (পদার্থ, রসায়ন, জ্যোতিবিজ্ঞান 
ইতাদি ) অপেক্ষা জীববিজ্ঞানের সঙ্গেই মনোবিজ্ঞানের যোগন্ুত্র 
বেশী, এই কথা স্মরণ করে মনোবিজ্ঞানকে জীববিজ্ঞানের অধ্যায়ে 
নেওয়া হয়েছে । 

আযুবেদ, ফলিত জ্যোতিষ ও হোমিওপ্যাথি পরীক্ষাসিদ্ধ বিজ্ঞান 
হিসাবে এখনও স্বীকৃতি পায় নি; এই যুক্তিতে এদের বাদ দেওয়া 
হয়েছে। 

এই সকল দিক ছাড়াও জ্ঞানাত্মক সাহিত্যে আর এক শ্রেণীর গ্রন্থ 
আছে, যাদের বিশেষ কোনে। একটি বিজ্ঞানের পর্ধায়ে ফেল! যায় 
না। বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রপজ নিয়ে এই সকল গ্রন্থে সাধারণভাবে 
আলোচনা কর] হয়। এই শ্রেণীর রচনাকে “সাধারণ বিজ্ঞান? 
(901070999 1] 6০116181) আখ্যা দেওয়া হয়েছে । বাংলা ভাষায় 
সাধাবণ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের সংখা নেহাত নগণ্য নয় ১ তা? ছাডা 
এই শ্রেণীর গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্যও রয়েছে, এই বিবেচনায় সাধারণ 
বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রস্থাদি ও সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত সাধারণ বিজ্ঞান 
বিষয়ক প্রবন্ধাদি নিয়ে এখানে আলোচনা কর! হয়েছে । আলোচনার 
সুবিধার জন্তে সাধারণ বিজ্ঞানকে এখানে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা হয়েছে । যেমন, বিজ্ঞানের বিভিগ্ন দিক নিয়ে লেখ! গ্রস্থাদি, 
বৈজ্ঞানিক-জীবনী, বিজ্ঞান বিষয়ক শিশুসাহিত্য, বিজ্ঞাননির্ভর 
উপকথা ইত্যাদি । 

তাত্বিক বিজ্ঞানের প্রাকৃতিক দিক এবং কারধকরী বিজ্ঞানের 


॥ ছাবিশ। 


কারিগরী দিক নিয়ে আলোচনা করা হলেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
আলোচনার উপরেই এখানে বিশেষভাবে জোর দেওয়। হয়েছে । 
এর কারণ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদিরই সাহিত্যিক মূলা বেশী 
এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাই হোল প্রকৃত বিজ্ঞান বা 
[১01০6 90167106 । তা? ছাড়া বাংলার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসাহিতাকদের 
রচন। মূলতঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপরেই সীমাবদ্ধ । 

এবার ধন্তবাদ জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালা । গ্রন্থটি 
প্রকাশের জন্কে অর্থসাহাযা করায় প্রথমেই জাতীয় সরকারের কাছে 
কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি । আচার্ধ ডক্টর সুকুমার সেনের কাছে 
আমার ঝণের কথা পূবেই স্বীকার করেছি ; কিন্তু জানি, শুধুমাত্র 
স্বীকৃতি জানিয়ে তার ঝণ পরিশোধ করা যাবে না। তবু ভরসা 
রাখছি, যে জ্ঞানের শিখ! আমার জীবনে তিনি জ্বালিয়েছেন, তারই 
আলোকে ভবিষ্যতে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের নতুন বিষয় নিয়ে নতুন বই 
লিখে আচার্ষের মর্যাদ। রক্ষার চেষ্টা করবো। 

জানি, আমার এই প্রতিশ্রুতিতে আর একজন মহামনীষী 
আনন্দিত হবেন । তিনি আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা ৪ ভালবাসার 
পাত্র, ভারতের জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর সতোন্দ্রনাথ বস্থ | বাংলাভাষা 
ও সাহিত্যে বিজ্ঞানচ্চার প্রসারে অধাপক বন্ুর উৎসাহ ও 
অনুরাগের কথা সকলেরই বিদিত। মুলতঃ তারই উৎসাহে ও 
উদ্যোগে গ্রন্থটি এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশিত করা সম্ভবপর হোল । 
শুধুমাত্র গ্রন্থ-প্রকাশের ক্ষেত্রেই নয়, গ্রন্থ-বচনার ক্ষেত্রেও তিনি 
আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। এই 
মহাবিজ্ঞানীর অকৃত্রিম স্লেহ ও ভালবাসা আমার জীবনপথের অমূল্য 
পাথেয় । বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান দিখবার সময় বিজ্ঞানের বিষয়" 
বিভাগ নিয়ে যখন চিস্তিত হয়ে পড়েছিলুমঃ তখন তিনি মূল্যবান 
নির্দেশ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। 

বিজ্ঞানের বিষয়-বিভাগ ( 01855190911010 01 9০010170939 ) 


|| সাতাশ ॥ 


সম্বন্ধে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর শিশিরকুমার মিত্রের নির্দেশের কথাও 
আজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি । 

বিশ্বভারতী বিশ্ববিগ্ভালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিতোর প্রধান 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের কাছেও আমি 
বিশেষভাবে ঝণী। বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান*-এর বিষয়বস্তু ও পরিকল্পনা 
সম্বন্ধে তিনি আমাকে বহু মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছেন । 

প্রথ্যাত মনীষী ডক্টর শশিভৃষণ দাশগুপ্ত ও ডক্টর সুশীলকুমার 
দে-র সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণার কথাও কোনোদিন ভুলবো না। 
গবেষণার বাপারে যখনই তাদের শবণাপন্ন হয়েছি, তখনই তীরা 
আমাকে নানাভাবে সাহাযা করেছেন । 

শ্রীযুক্ত হেমেক্দরপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্্র 
বাগল, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন প্রমুখ মনীষীরাও আমাকে 
বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন । এজন্ঠে এদের সকলের কাছেষ্ট 
আমি কৃতজ্ঞ। 

বন্ধুদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণ করছি শ্ত্রীযুক্ত রাসবিহারী 
গঙ্গোপাধায় ও অধাপক ডক্টর আশুতোষ দাসের কথা । 
রাসবিহারীরই আগ্রহাতিশযো আমি একদিন গবেষণা সুরু 
করেছিলাম । আর অধ্যাপক ডক্টর দাস আমার সতীর্থ এবং অন্তরঙ্গ 
বন্ধু। গবেষণা চলবার কালে ব্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বহুবার তিনি আমার 
কাজের খবর নিয়েছেন এবং বহু মূলাবান নির্দেশ দিয়ে আমাকে 
সাহাযা করেছেন৷ এই প্রসঙ্গে কলিকাত! বিশ্ববিগ্ভালয়ের বাংলাভাষা 
ও সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় ও কথা- 
সাহিতাক অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধায়ের কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে 
স্মরণ করছি । এ-ছাড়া হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যাপক- 
বন্ধরা গবেষণার কাজে আমাকে বরাবরই উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত 
করেছেন। 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভা-সভ্যা ও কমীদের কাছেও আমার 


॥ আঠাশ ॥। 


পণ অপরিসীম | পরিষদ পরিচালিত বিদ্ঞান-পত্রিক। “জ্ঞান ও 
বিজ্ঞান-এর যশন্বী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য গ্রন্থটি 
প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে নানাভাবে সাহাযা করেছেন । তা? 
ছাড়া এই প্রবীণ বৈজ্ঞানিক-সাহিতাকের উপদেশ না পেলে গ্রন্থটির 
মধ্যে অনেক ভুলত্রান্তি থেকে যেতো | 

প্রুক-সংশোধনে “বিজ্ঞান-ভারতী”র বিশ্রুত লেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্্র- 
নাথ বিশ্বাস আমাকে সাহায্য করেছেন । গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে 
তিনি যে কর্নততৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন, এজন্ধে আমি তাঁর কাছে 
আন্তরিক কৃতজ্ঞ | 

গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে পরিষদ-সম্পাদক ডক্টর মুগাস্কশেখর 
সিংহের কর্মনিষ্ঠার কগা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। গ্রন্থটিব ছাপা, 
বাধাই ইত্যাদিতে কোনোদিকে যা'তে কোনো ত্রুটি না থাকে, সেদিকে 
বরাবরই তার সজাগ দৃষ্টি ছিল। 

প্রসঙ্গতঃ বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্ণধাব ও কর্মাদের কাছে আমার 
কৃতজ্ঞত] জানাই । বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ, কলিকাতা ন্তাশনাল 
লাইব্রেরী, কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় লাইব্রেরী, বিশ্বভারতী লাইব্রেরী, 
ক্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরী, রামমোহন লাইব্রেরী, চৈতন্ত লাহব্রেরা 
ইত্যাদি গ্রন্থাগারের সাহায্য ন। পেলে “বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান+-এর উপাদান 
সংগ্রহ কোনোকালেই সম্ভবপর হোত না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
অনাদিবাবু ও সন্গ্যাসীবাবু বু ছুশ্রাপ্য গ্রন্থ সরবরাহ করে আমাকে 
অশেষ সাহাযা করেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক 
্রীযুক্ত শিবদাস চৌধুরী মহাশয় কয়েকটি ছুষ্পরাপ্য গ্রন্থ ব্যবহার করতে 
দিয়ে আমাকে কৃতজ্তাপাশে আবদ্ধ করেছেন। সৌজন্কপূর্ণ বাবহার 
ও আস্তরিক সহযোগিতার জন্তে কলিকাতা স্যাশন্তাল লাইব্রেরীর সকল 
কর্মীই আমার ধন্কবাদের পাত্র । 

এই গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ কিছুটা পরিবতিত আকারে “সাহিত্য 
পরিষদ পত্রিকা”, “যুগান্তর” 'পরিচয় ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 


॥ উনত্রিশ ॥ 


হয়েছিল । এজ্ন্তে এই সকল পত্রিকার সম্পীদকদের কাছে আমি 
আস্তরিক কৃতজ্ঞ । 

এই গ্রন্থের প্রুফ-সংশৌোধনে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য 
করেছেন শ্্রীধুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মিহির ভট্টাচার্য, ভাই-সাহেব 
(শ্রীমান অক্িত চক্রবর্তী ), বন্ধুবর শ্রাঅধীর দে, অরুণ ভট্টাচার্য ও 
্বর্গতা ছোট-বৌদি (বুডন )। 

অতি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থটি প্রকাশ করে নাভান। প্রেসের 

ংল। বিভাগের বাবস্থাপক সুসাহিতাক শ্রীযুক্ত বিবাম মুখোপাধ্যায় 

যে কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, সেজন্তে তিনি এবং তার সহকর্মীরা 
আমার ধন্তবাদের পাত্র । বিরামবাবু শুধুমাত্র গ্রন্থ-প্রকাশেই সাহায্য 
করেন নি, গ্রন্থটিকে সকল দিক দিয়ে ক্রটিহীন করার দিকে বরাবরই 
তাৰ সজাগ দষ্টি ছিল। তার আন্তরিক সহযোগিতা না পেলে এই 
গ্রন্থে অনেক তূলভ্রান্তি থেকে যেতো । 

পবিশেষে বক্তবা, এই গবেষণার পশ্চাতে “বাংলার অর্থ নৈতিক 
ইতিহাস*-এর লেখক অগ্রজ শ্রীযুক্ত নুপেন্দ্র ভট্টাচার্যের অবদানও বড় 
কম নয়। অগ্রজেব তাডা না থাকলে এত অল্প সময়ের মধো এই 
গবেষণা কোনোমতেই শেষ হোত না। 

গবেষণা শেষ হয়েছে ঠিকই । কিন্তু সেই গবেষণা কতদূর সফল 
হয়েছেঃ তা” বিচারের ভার রইল সাহিতান্ুরাগী জনসাধারণ ও বাংলা- 
ভাষায় বিজ্ঞানচ্চায় অনুরাগী সুধীসমাজের উপর | 


্রীবুদ্ধদেৰ ভট্টাচার্য 


প্রথম পর্ব (উদ্ভব যুগ ) 
ইউরোপীয় লেখকদের আমন 


€হিম্ু কলেজের প্রভিষউ) কাল থেকে অক্ষ কুমার দণ্তের পূ পর্যন্ত ) 


বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের সুচনা_প্রারুতিক বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন দিক 


এদেশে পাশ্চাতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সুরু হবার পূর্বে বাংল। 
ভাষায় বি্ভানালোচনা সবক হয় নি। ১৮১৩ খৃষ্টান্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 
এদেশে শিক্ষাপ্রচারের উদ্দেশ্যে বছরে এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করলেন ।১ 
পার্লামেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল, সাহিতা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞীন-শিক্ষায় উৎসাহ 
দান। কিন্তু হিন্দু কলেজ প্রতিষ্টিত হবার পূর্বে গভর্ণমেন্টের এই 
উদ্দেশ্য ফলপ্রস্থ হয় নি। হিন্দু কলেজে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
চর্চা শ্ুরু হবার পরব থেকে বাংল বিজ্ঞানসাহিতোর ও" সচন। হোল । 
বঙ্গভাষা ৪ সাহিতো বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার স্ত্রপাত হয়েছিল প্রধানতঃ 
তিনটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে । প্রতিষ্ঠান তিনটির নাম শ্রীরামপুর 
মিশন, হিন্তু কলেড ও কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি । বাংল! 
বিজ্ঞানসাহিতো শ্রীরামপুর মিশনের উল্লেখযোগা অবদান দিগ্দর্শন 
€ এপ্রিল, ১৮১৮ ) পত্রিক' প্রকাশ । বঙ্গভাষায় মুদ্রিত এই প্রথগ্ন 
সাময়িকপত্রে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হোত। 
এছাড়া শ্রাবামপুরের মিশনারাীরা বিভিন্ন বিজ্ঞানগ্রস্থের রচনা, প্রকাশন 
ও ছাপার কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন । তবে এদেশে 
পাশ্চাতা জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা সুরু হবার পর থেকেই বাংল! ভাষায় 
বিজ্ঞান আলোচনার স্মত্রপাত হয়েছিল । পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের 
চর্চা স্ুপরিকল্পিতভাবে প্রথম আরন্ত হয় হিন্দু কলেজে । ১৮১৭ 
খষ্টাত্বের ২০শে জানুয়ারী প্রধানত: ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে হিন্ছু 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় । এই প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের পরিকল্পনা 
প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের মনে গোড়া থেকেই ছিল। হিন্দু কলেজ 


১:[7116810 01 11018 25 200, 1841, ০ 05. 


৪ ব্গসাহিতা বিচ্ঞাণ 


স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন স্ুষ্ডিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি 
স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট (537 105/870 7150615851) | তিনি ১৮১৬ 
থষ্টাঙ্ের মে মাসে জে. এইচ. হারিংটনের কাছে লিখিত এক চিঠিতে 
হিন্দু কলেজে যে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে তার এক পরিকল্পন। 
পেশ করেছিলেন। এ পরিকল্পনায় বিজ্ঞানের উল্লেখযোগা স্থান 
ছিল। এ চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, হিন্দু কলেজে বাংলা, ইংরেজী, 
হিন্দুস্থানী, পার্শী ইত্যাদি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হবে-*:**. 
42110010600 (0015 13 0106 ০0 006 171170; ৬110095) 
10150015, £905:910109, 2500017010%, 172:01091020105 ১২ 
ইত্যাদি । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, হিন্দু কলেজের নিয়মকানুন 
প্রণয়নের জন্তে একটি সাবকমিটি গঠিত হয়েছিল ১৮১৬ খুষ্টান্ে। এ 
বৎসরের আগষ্ট মাসে প্রদত্ত তাদের বিপোর্টের প্রথম নিয়মটিই ছিল, 
৮]1)9 101100219 00)60 01 0719 11051160001) 15 016 [910101) 
০1109 50115 011651990108019 17711700905, 117 1110 চ71151) 
8170 1170191) 1911508595 2100 11) 1116 11661290076 270 
90161)06 01 1701016 8070 /১519.৮ | স্থাপিত হবার মল্পপিনেৰ 
মধোই এই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞানচ্া ওর হোল। কয়েক 
বৎসরের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরাক্ষার উপধষোগী যন্ত্রপাতি আনবারও 
ব্যবস্থা কর হোল। যন্ত্রপাতি পাঠিয়েছিলেন লগ্ুনের ব্রিটিশ উত্তিয়া 
সোসাইটি। এই সোসাইটির প্রেরিত জ্যোতিধিজ্ঞান, দৃষ্টিবিজ্ঞান, 
রসায়নবিজ্ঞান ও যস্ত্রবিজ্ঞান বিষয়ক যন্ত্রপাতি ১৮২৩ খৃষ্টানদের এপ্রিল 
মাসে কলিকাতায় পৌছেছিল। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিকে 
অন্থরোধ কর! হয়েছিল, এ সকল যন্ত্রপাতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
বিজ্ঞানবিষয়ক বই সরবরাহ করবার জন্তে। এ ব্যাপারে কলিকাতা 


হ:110৫0210) 2২০৮1০%/--0]5, 1955 (31700 001168০--7০6১/১ ০1: 998581) 
৩ হিমু অধব! প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত (১৭৯৭ শক) _রাজনারায়ণ বন, পৃঃ ৩ ৩৯ । 


বাংল! বিজ্ঞানসাহিতোর স্ুচনা ৫ 


স্কুল বুক সোসাইটি হিন্দ্ব কলেজকে বরাবরই সাহাযা করেছে। অবশ্য 
এই বিগ্ভায়তনে খিজ্ঞান-শিক্ষাদানের মাধাম ছিল ইংরেজী ভাষ।। 
১৮১৭ থেকে ১৮৩৩ খুষ্টাস্বের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানে সাহিতা ও গণিত 
পড়াতেন সুপপ্ডিত টাইটলার, রসায়নবিজ্ঞান পড়াতেন রস সাহের, 
আব ডিরোজিও ছিলেন মনস্তত্ব ও ইংরেজী সাহিতোর অধাপক 1৩ 
পাশ্চতা পদ্ধতিতে ই"রেজীর মাধামে ইউক্লিডের জ্যামিতি ও বীজ- 
গণিত পডান লুক হয়েছিল ১৮২৮ খষ্টাব্ধ থেকে | ইংরেজীর মাধামে 
শিক্ষাদান চললে 9 পাশ্চাতা জ্ঞানবিচ্ছান চর্চার মধা দিয়ে এদেশীয় 
নপাধাবণ ইউবো!গীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি আকুষ্ট হয়ে উঠল। 
মাতৃভাষা চাধামে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার স্পহাও শিক্ষিত 
'নগণের মবো বাড়তে লাগল । বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান আলোচনায় 
ঠিন্দু কলেজের সবঠেয়ে বড অবদান এখানেই । 
পাশ্চাতা শ্কানবিচ্ছান পড়বার বাবস্থা করবার জন্গে এদেশীয়দের 
মধো সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন রাজ বামমোহন বায় । ইংরেজী 
শিক্ষার সমর্থন জানিয়ে পাশ্চাতা জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনা সুরু 
করবার উদ্দেশ্টো ১৮১৩ খুষ্টাষ্বের শেষভাগে গভর্ণব-ছেনারেল লর্ড 
আমহাষ্টের কাছে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন তাব একজায়গার 
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ঙ৬ বঙ্গসাহিত্যে বিচ্ছান 
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হিন্দু কলেজ প্রতিষ্তিত হবার অল্পকালের মধোহ কলিকাতা ও 
মফঃম্বলে কয়েকটি ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। বিভিন্ন স্কুলে 
উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করবার জন্তে প্রতিষ্ঠিত হোল স্কুল বুক 
সোসাইটি ( ১৮১৭ খুঃ১ ৮ই জুলাই )। এই সোসাইটির উদ্যোগে 
জ্ঞানবিজ্ঞান-বিষয়ক বই নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে লাগল। 
এইভাবে উনবিংশ শতাম্বীর দ্বিতায় দশকের শেষভাগে এবং তৃতীয় 
দশকে বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হোল । বংলা ভাষায় 
বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হলেন কলিকাতা স্কুল বুক 
সোসাইটি । 
এক 
বাংল। ভাষায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা প্রথম অঙ্ক বই 'মে-গণিত” 
কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে ১৮১৭ খুষ্টান্ে প্রথম 
প্রকাশিত হয়েছিল । গ্রন্থটির লেখক রবার্ট মে ছিলেন চুচুড়া 
অঞ্চলের গভর্ণমেন্ট স্কুলসমূহের প্রধান পরিদর্শক । ১৭৮৯ খৃষ্টান 
ইংলাযাগ্ডের উড.ত্রিজ নামক স্থানে মে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা 
ছিলেন একজন জেলে | মাত্র তিন বৎসর বয়সে রবার্ট মে*র মাতার 
মৃত্যু হলে তার পিত! পুনরায় বিবাহ করেন। পিতার অবহেলা ও 
বিমাতার নিষ্ঠুর বাবহারে মে”র জীবনে ছুঃখ ঘনিয়ে ওঠে । শুলজীবনে 


বাংল! বিজ্ঞান্সাহিত্যের চন! ৭ 


দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে নিজের অন্নসংস্থার ও 
পড়ার বাবস্থা! মে নিঙেই করেছিলেন । এদেশে এসে (১৮১২ খুঃ) 
মে কিছুকাল কলকাতায় ছিলেন। এর পরে কিছুদিন ধরে তিনি 
ছোটদের কাছে ধর্শ ও শিক্ষাপ্রচার করলেন। এদেশে সর্বপ্রথম 
ইংরেজী স্কুল স্থাপনের কৃতিত্ব রবার্ট মে'র। ১৮১৪ খৃষ্টান্ে চু'চুড়ায় 
এ স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্বে কলিকাতায় রবার্ট মের 
মৃত হয়। 
মে-গণিতের বাংলা নাম “অস্কপুস্তকং₹”। মে এদেশীয় স্কুলে 

প্রবতিত অঙ্ক থেকে গ্রন্থটির উপকরণ সংগ্রহ করেন । গ্রস্থরচনার 
কাজে তাকে নানাভাবে সাহাধা করেছিলেন হিন্দু কলেজের ইংরেজী 
স্কুলের প্রধান শিক্ষক জে. জে" ডি” আন্সেলমে (3.8 70 £091106)। 
মে-গণিত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ অল্পদিনের 
মধোই নিঃশেষিত হয়েছিল। সংশোধিত ৪ পরিবর্ধিত আকারে 
দ্বিতীয় সংস্করণ গ্রাকাশিত হয়েছিল ১৮১৯ খুষ্টায্বে। মে-গণিতে 
কয়েকটি ধাধা ছাড় উল্লেখষোেগা তেমন কিছু ছিল ন1। পরিভাষায় 
ধাঁধায় ব।বজত সাংকেতিক নামগুণপোর অর্থ বলে দেওয়া হয়েছে । 
অধিকাংশ ধাধ।ই কৌতুহলোদ্দীপক। ছু; একটি বেশ ছুবহ। 
যেমন £- 

এহীতে বসেছে পক্ষ আহারের তরে । 

শঙ্কর কহিল ভূজ যোড় করি শিরে। 

বস্থর কাছে বাণ এসেছে কৃষ্ণ বড় সুখী । 

ঘোড়ার উপর রাম বল্সছে বেদে সমুদ্র দেখি। 

বসের কাছে পাখি বসেছে খাবে হেন বাসি। 

তার কাছে পঞ্চানন কোলে করি শশী । 

অনৃপচক্্র ভট্ট কহেন শুন কায়স্থের বালা । 

সকল চাদের মধ্যে রন্ধজর তবে গাথিবে মালা ॥ 

কবিতার মাধ্যমে গণিতকে আকর্ষণীয় করবার চেষ্টা ছার্মের 


৮ বজসাহিতো বিজ্ঞান 


গণিতাস্কে আরও সুস্পষ্ট । গবিতাঙ্ক* কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি 
কতৃক ১৮১৯ খৃষ্টাবধে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল । জন হার্লে ১৮১৬ 
ৃষটাব্দে চু চুড়ায় ধর্মযাঁজকের কাজ সুক করেছিলেন। প্রথমে লগ্ন 
মিশনারী সোসাইটির সঙ্গে তিনি সংশ্লি ছিলেন । ১৮২১ খুষ্টাষ্বে 
হার্লে লঙন মিশন তাগ করেন। এদেশীয় লোকদের সম্পর্কে তার 
ছিল প্রচুর অভিজ্ঞতা । সেই অভিজ্ঞতার নিদর্শন তার গ্রন্থে 
নৃস্পষ্ট। শুভংকরের আর্ষা থেকে শুরু করে এদেশীয় হিসাব-পদ্ধতির 
অনেক কিছুই তীর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে । তবে গণিতাক্কের সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগা বিষয় হোল, ঘায়গায় খায়গায় কবিতার মাধ্যমে 
গাণিতিক সমল্সার অবতারণা এবং কবিতাতেই সেই সমস্তার 
সমাধান । একটি সমস্তা ও তাৰ সমাধানের নমুনা £-- 

রাজা বলে শুন পাত্র আমার উত্তরঃ 

স্বর্ণ কিনি চারি ভরি আনহ সত্বর, 

পাইয়। রাঙার আজ্ঞা স্বর্ণ অনি পিল, 

চারি দরে চাবি ভরি খরিদ করিল ; 

পঞ্চদশ চতুর্ঘশ ত্রয়োদশ দরে, 

কিনিলেক তিন ভগ্রি করিয়। সাদরে , 

শেষে এক ভরি ব্বর্ণ আনি যোগাইল, 

দ্বাদশ মুদ্রায় তাহ? খরিদ করিল । 

শুনিয়! স্বর্ণের দর নৃপতি রুষিল, 

হাপর করিয়। ব্বর্ণ জালে চড়াইল ; 

চারি ভরি স্বর্ণ গলি মিশ্রিত হইল, 

ওজন করিয়! দেখে ছআন। কমিল ; 

কোন ন্বর্ণের কত গেল লেখ। করি আন, 

রাজ! বলে পাত্র তুমি যদি লেখা জান। 


পাঞ্জ কহে শুন ন্প মোর নিবেদন, 


বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের সৃচন। ৯ 


ষোল তঙ্কা দর ভরি জানে জগজ্জন ; 
পঞ্চরশের এক মুদ্রা ধরিতে হইবে, 
চত্ু্দশের ছুই মুদ্রা তাহাতে মিশাবে ; 
ত্রয়োদশের নেত্র মুদ্রা তাহে যুক্ত করি, 
দ্বাদশের চতুর্থ মুদ্র। লইবেক ধরি ; 
একুন করিয়। বুঝ দিক মুদ্রা হবে, 
ছুহ মান৷ কমি স্বর্ণ তাধাতে হবিবে 
টাক! গতি যত পড়ে হরিয়। বুঝিবে, 
প্রথম ভরিব কমি সেই সে জাপিবে' 
এহ নয়মানুসাবে বুঝহ রান, 
প্ধম পণ্ডিত তুমি সুবুদ্ধি রতন । 
এশীয়দের মধো শণিত রচনায় সবপ্রথম উদ্যোগা হলেন 
হলধর .শন। তার বাংলা অস্কপুস্তকের (এও প্রঃ ১২৪৯ শাল) 
(বধরবন্ত বিভিন্ন উবেজ। গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল । গ্রন্থটি 
বিচ্ভলয়ের হংবেদী ভাষায় অনভিজ্ঞ ছাত্রদের জন্তে এবং 
সওদাগবদ্র কাঞকমের স্ুবধার জন্যে রচিত হয়। ইংলপীয় মুদ্রা 
৭ ওঞ্রনের সঙ্গে এদেশীয় মুদ্রা ও ওজনের কি সম্বন্ধ এই গ্রন্থে তা' 
দেখান হয়েছে। আলোচনার তল্পী অতান্ত সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির | 
এই সময়েই হিন্দু কলের থেকে প্রকাশিত হয়েছিল শিশুসেবাধ- 
.পিতাঙ্ক -১ম ভাগ (প্রঃ প্রঃ ২৪৬ সাল)। গ্রন্থটির বিষয়বন্ত হার্লে, 
মে প্রভতিব অস্ক বই খেকে সংগৃহীত হয়েছিল । "তবে উপরোক্ত গ্রস্থ- 
গুলোর তুলনায় শিশুসেববির বিষয়বস্ত একেবারেই প্রাথমিক প্রকৃতির | 
এই যুগের একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ উইলিয়ম ইয়েটস্*অনুবাদিত 
গাঞগ্চপনের জেতিবিভ্ঞা (4১0 5835 80000001010 00 48900 
10105 10: ০82 7919019)। বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাতা 
পদ্ধতিতে জ্যোতিত্িজ্ঞানের বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রস্থেই প্রথম পাওয়া 


১০ বঙ্গসাহিতোো বিজ্ঞান 


গেল। জন ক্লার্ক মার্শম্যানের জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়ে (২য় 
সংস্করণ--১৮১৯ খুঃ) এবং পিয়া্সনের ভূগোল ও জ্যোতিষ ইত্যাদি 
বিষয়ক কথোপকথনে (প্রঃ প্রঃ ১৮২৪ খুঃ ) জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক 
আলোচনা নগণা। জ্যোতিবিষ্া কলিকাতা স্কুল বৃক সোসাইটি থেকে 
১৮৩৩ খুষ্টান্দে প্রথণ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সংকলন 
করেছিলেন জেম্স্‌ ফাগ্ডসন ; সংশোধন করেছিলেন ডেভিড ক্রষ্ঠার । 
জেোতিবিগ্ভার সংকলক এবং অনুবাদক ইউরোপীয় । বে অনুবাদের 
পরিকল্পনা প্রথমে এদেশীয়রাই করেছিলেন । সমগ্র গ্রন্থটি বাংলায় 
অন্তবাদের একটি ইতিহাস আছে । প্রথমে ফাগু সনের “ইনট্রোডাকৃসন 
টু এসট্রোনমি” বইটি বাংলায় অনুবাদ করতে নুরু করেন বীর্যমোহন 
দত্ত, মহেশচন্দ্র পালিত ও হরুচন্দ্র পালিত। এই কাজে স্কুল বুক 
সোসাইটির সহযোগিতা প্রার্থনা! করে সোসাইটির ভারতীয় সম্পাদক 
তারিশীচরণ মিত্রের কাছে এরা এক পত্র লেখেন। পত্রের সঙ্গে 
অনুবাদের খানিকটা অংশও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল । স্কুল বুক 
সোসাইটি উপরোক্ত লেখকত্রয়ের অনুবাদ ছাপাবার মনস্থ করেন। 
পার কাজও অচিরেই শুরু হয় (১৮১৯ খুঃ)। কিন্তু কতকগুলি 
সাংকেতিক নামের সংশোধন আবশ্বক মনে ক'রে এবং অন্ভবাদের 
কিছু অংশ ত্রুটিপূর্ণ বিবেচিত হওয়'য় ১৮২০ খুষ্টায্বে ছাপার কাজ 
হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। রামমোহন রায় এবং স্কুল বুক সোসাইটির 
সভ্য মিঃ গর্ভন অনুবাদটি সংশোধনের দায়িত নিয়েছিলেন । কিছুকাল 
পরে ডাঃ ক্রষ্টার সংশোধনের কাজে হাত দিলেন। বাধাকান্ত দেব 
এবং উইলিয়ম ইয়েস অনুবাদের কাজে সাহাধা করলেন। 
অনুবাদের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত নিলেন উইলিয়ম ইয়েটস্‌। অবশেষে 
ইয়েস কতৃক অনুবাদিত হয়ে ফাগ্চসনের জ্যোতিবি্া ১৮৩৩ 
ৃষ্টান্ছে প্রথম প্রকাশিত হোল । যে-সকল ইউরোপীয় লেখক বাংলায় 
বিজ্ঞানগ্রন্ব রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে ইয়েউ্স*এর ভাষাই 


খাংল। বিজ্ঞানসাহিত্যের সচনা ১১, 


সবচেয়ে বেশী প্রাঞ্জল ও ঝরঝরে । এই লেখকের অ'র একটি বিজ্ঞান 
গ্রন্থ “পদার্থবষ্ভাসার? ( প্রঃ প্রঃ ১৮২৪ খুঃ) তৎকালীন যুগে জন- 
প্রিয়তা অর্জন করে । বস্তুতঃ, বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের গোডাপত্তন 
করেছিলেন ধারা তাদের মধ্যে ইয়েটস্‌ অন্ততম । 

১৭৯২ খষ্টাষ্বে ইংল্যাণ্ডের লিসেষ্টারশায়ারে ইয়েটস্-এর জন্ম 
হয়। বালাকালে তিনি স্থানীয় স্কুলে শিক্ষালাভ করেছিলেন | ১৮১২ 
ুষ্টান্্ে তিনি ব্রিষ্ুল কলেজে অধায়ন নুর করেন। ইয়েটস্‌ 
কলিকাতায় এলেন ১৮১৫ খৃষ্টান্ফে। কলিকাতায় এসে তিনি লোসন, 
পিয়ার্স গ্রভৃতিকে সহকর্মী হিসাবে পেলেন । ইয়েটস্‌ ১৮১৭ খৃষ্টান্ছে 
কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সম্পাদক এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দু 
কলেজের পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮২৭ খৃষ্টাঞ্ধে তিনি 
আমেরিকা যাত্রা করেন। সেখান থেকে ইংল্যাগ্ড হয়ে এদেশে 
ফিরে আসেন ১৮২৯ খৃষ্টায্বে। ফিরে আসবার পর তিনি ফাগু'সনের 
এস্ট্রোনমির বঙ্গান্নবাদের কাজ আনস্ত ক'রে আট মাসের মধ্যে তা? 
শেষ করেন । কিছুকাল পর প্রথম! পত্বী ক্যাথেরিণের মৃত্যু হলে 
তিনি মিসেস পিয়াসে র সঙ্গে পবিণয়ন্বত্রে আবদ্ধ হন ( ১৮৪১ খুঃ)। 
স্বদেশে খাবার সময় জাহাজে ইয়েটস্-এর মৃত়ী হয় (১৮৭৫ খ্ুঃ)1 
মৃত্যুকালে ত'র বয়ম ৫২ বৎসর হ য়ছিল। 

উয়েউস্-অনুবাদ্ধিত জ্যোতিবিষ্ভায় বক্তব্য বিষয় গুর ও শিষ্কের 
আলাপআলোচনার মাধ্যমে বণিত। নাম জ্যোতাবছ্যা হলেও 
গ্রন্থটির অধাংশ জুড়ে প্রাকৃতিক ভূগোল । আলোচ্য গ্রন্থে গুরু ও 
শিষ্ের কথোপকথনের ভাষা অন্গ্ত বিদেশী লেখকদের তুলনায় | 
অনেক প্রাঞ্জল। গ্রন্থটি মোট দশ অধায়ে বিভক্ত । দশটি 
কথোপকথন দশ অধ্যায়ে বিবৃত। বিভিন্ন কথোপকথনের শিষ্কু 
প্রাশ্নকর্ত। এবং গুরু উত্তরদাতা | প্রথম কথোপকথনে পৃথিবীর আহ্িক 
ও বাধিক গতি এবং আকার ও পরিমাণের কথা সংক্ষেপে আলোচিত 
হয়েছে । দ্বিতীয় কথোপকথনে, আকর্ষণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন! । 


১২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


এই অধায়ে গ্রহ, ধূমকেতু ও ৃর্ধ্য সম্বন্ধে আলোচনা যায়গায় যায়গায় 
অবশ্য অসম্পূর্ণ; অন্থান্ত গ্রহেও লোক আছে, এবপ ইঙ্গিতও কর] 
হয়েছে । কিন্তু এজন্যে তথ্য প্রমাণেব অবতাবণা কর] হয় নি। 
বিভিন্ন গ্রহের, দুবন্ব বর্ণনায় কেপ্লাবকে অনুসরণ করা হয়েছে। 
পরব অধ্যায়গুলিতে গ্রহদের দৃবত্ব ও দীপ্ডি) সূর্য্য থেকে বিভিন্ন 
গ্রহেব দূরত্ব নির্ণয়ের বিবরণ, বিষুবরেখা, দিবা-রাত্রিব হ্রাসবৃদ্ধি, 
ধতুর পরিবঙন, জোয়াবভা টা, ঞ্রুবঙাখা এবং গ্রহণ নির্ণয়েব উপায় 
আলোচিত হয়েছে । গ্রন্থটিধ ভাষা] প্রাঞ্তল। মাঝে মাঝে ছোট 
ছোট কাহিনীর অবতারণ| কবায় আলোচ্য বিষয়ের ছুবহতা খানিকটা 
লাঘব হয়েছে । নানাপ্রকার উপমা খিয়ে বক্তব্য বিষয়কে সহজসাধ। 
করার প্রচেইা 'দেখা যায়। অনুবাদক খৃষ্টান ধর্নপ্রচারক | ঈশ্বরের 
গ্রাত ভর গ্রাণাচ বিশ্বাসের পরিচয় গ্রন্থটির অহনক যায়গাতেই 
রয়েছে | এই বিশ্বাস কয়েকটি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক খক্তিকে আচ্ছন্ন 
কবেছে। তবে যায়গায় ঝয়শায় মালে ৪না বেশ কৌতিহলোপ্দীপক 
এ তথ্যপূ্থ। কৌতঙ্হল উদ্রিন্টি কাব চেষ্টা কৰা হযেছে শিশ্তের 
'শশ্মের মধ্য দিয়ে । বঝচন।র শির্শন £-- 
শিষ্য । মামি শ্রবণ কবিয়াছি খে, পথিবার সমস্ত পাশ্বেই লোক 
বসতি কণে। অথট ২ স্থান হঠতে কেহই পড়ে নাঃ 
৯১1] আমি আশ্চর্য জ্ঞান করি । এবং ইহাও শুনিয়াছি, 
যেখানে নগরপন্তন ১য় না সেখানে জাহাজ যাইতে 
পাবে; তবে গুরুত্বপ্রধুঞ্ত (কন অধোভাশেব সমুদ্র 
হইতে জাহাজ ন। পঙ়ে বরং জাহাজ ও সমুদ্রের জল 
এই উভত কেন না পড়ে ? 
খিক । যাহাকেে আমরা ভার বলি তাহা আকর্ষণশক্তির দ্বার 
হয়। পৃথিবী আপন মধ্যভাগে চতুদ্দিগস্থ সকল বস্তুর 
পরমাণুকে সমান ব্ূপে আকর্ষণ করে ;ঃ অতএব যে বস্তর 
খধ্যে বছুতর পরমাণু আছে আকর্ষণশক্তি দ্বার। তাহা 


বাংলা বিজ্ঞানসাহিতোর সুচনা ১৩ 


গুরুতর ও দুঢ়তর হয়। এই কারণ তাহার] অতিভার। 
আমরা বলি। পৃথিবীকে লৌহচুর্ণমধ্যে লুষ্িত এক বৃহত, 
গোলাকৃতি চুর্বক প্রস্তরের শ্ঠায় তুলনা দেওয়া যায়, 
কেননা চুস্বকপ্রস্তর সকল লৌহচুর্ণকে চারিদিকে 
সমভাবে এইরূপে আকর্ষণ করে যে, নীচ ভাগ হইতে 
কিছুই খসিয়া পড়িতে পারে না; বরং সমান স্থান 
হইতে নিকটস্থ লৌহচুর্ণকে বিশেষ আকর্ষণ করে । 
ছুই 
পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বাংল ভূগোলগ্রস্থ রচনার সুত্রপাত করেন 
জন ক্লার্ক মার্শম্যান ও উইলিয়ম হপকিন্স পিয়ার্প। জন ক্লার্ক 
মার্শমানের জ্যোতিষ ও গোলাধায় শ্রীরামপুর* থেকে প্রকাশিত 
হয়েছিল । গোলাধ্যায়ে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খৃষ্টান্বে। 
আলোচা গ্রন্থের লেখক জন রুর্ক মার্শমযান ১৭৯৪ খুষ্টাষ্বে ইংল্যাণ্ডে 
জন্মগ্রহণ করেন । বাংল! বিচ্ঞানসাহিতে' তার দান উপেক্ষণীয় নয়। 
পিত' ডাঃ জশুয়া মার্শম্যানের ন্তায় তিনিও ছিলেন সাহিতা-সেবক। 
জন ক্লার্ক মার্শম্যান ধিগ্দর্শন পত্রিকা প্রকাশ করেন। তা; ছাড়া 
তিনি বেঙ্গল গভর্ণ:মণ্ট গেজেটের সম্পাদক ছিলেন । কেরীর মৃতার 
পর তিনি “সমাচার-দর্পণ” পরিচালনা করেছিলেন । ১৮৭৭ খুষ্টায্দ 
তার মৃতু হয় ।5 
মার্শম্যানের গ্রন্থে প্রাকৃতিক ভূগোল ও জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে 
আলোচন1! অতি সামান্তই আছে। প্রথম দিকের কিছু অংশ ছাড়া 
সমগ্র গ্রন্থ জুড়ে আছে বিভিন্ন মহাদেশের রাজনৈতিক ভূগোল সম্বন্ধে 
আলোচনা । এই গ্রন্থব প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে আলোচন! 
প্রাথমিক প্রকৃতির | মার্শম্যানের ভাষা নীরস ঃ রচনাভঙ্গী কৃত্রিম । 
তবে গ্রন্থটিকে তিনি দেশীয় ছ্াচে ঢালবার চেষ্টা করেছেন। সময় 


৪ রামপুর মহকুমার ইতিহাস-__বসস্তকুমার বহ্‌, পৃঃ ১৯৯। 
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বোঝাতে দণ্ড এবং দৃর্তত্ব বোঝাতে ক্রোশ শষ ব্যবহৃত হয়েছে। 
প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থাদির সঙ্গে পেখকের পরিচয় ছিল বলে মনে 
হয়। গ্রন্থটির নামকরণও করা হয়েছে প্রাচীন গ্রন্থাদির নামের সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে । প্রাচীন গ্রন্থের মতামতও তু*এক যায়গায় ব্যক্ত করা 
হয়েছে । যেমন, 
পৃথিবীর আকার 
কেই বলেন যে পরথিবী চতুক্ষোণ। ও কেহ বলেন ত্রিকোণা 
কিন্তু সূর্যাসিম্ধাস্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থেতে 
কহেন যে পৃথিবী কদন্ব পুষ্পের মত গোলাকৃতি। এই 
প্রকার জ্যোতির্রেত্তাদের কথা আমাদের কথার সহিত 
মিলে ও প্রমাণসিদ্ধও বটে । 
মার্শম্যানের পর বাংল। ভাষায় ভূগোল রচনায় উদ্যোগী হলেন 
উইলিয়ম হপ-কিন্স পিয়াস । পিয়ার্সের “ভূগোলবৃত্তাস্ত কলিকাতা 
স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮১৯ খষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল | 
যে কয়েকজন ইউরোপীয়কে কেন্দ্র করে বঙ্গলাহিতো বিজ্ঞানালোচনার 
স্ত্রপাত হয়েছিল, তাদের মধ্যে পিয়াসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । ১৯৯৪ খৃষ্টাঙ্বে ইংল্যাণ্ডের বামিংহামে পিয়াসের জন্ম হয় । 
ইংল্যাণ্ডে শিক্ষালাভ সমাপ্ত ক'রে ১৮১৭ খৃষ্টান্বের ৮ই মে শ্রীরামপুর 
মিশনে ষোগদেবার উদ্দেশ্টে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করেন । ভারতবর্ষে 
পৌছেই পিয়ার্স শ্রীরামপুরের ছাপাখান'য় মিঃ ওয়ার্ডের সহকারী 
হিসাবে কাজে যোগদান করেন । (0810065; 011150121) 
01096791-এর তিনি স্থিলেন অন্ততম সম্পাদক | এই পত্রিকায় তিনি 
লিখতেনও। এ ছাড়া কলিকাতা! স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে দীর্ঘকাল 
ধরে তার ছিল নিবিড় সংযোগ ! ১৮১৮ খৃষ্টান্বে সোসাইটির কিছু 
সংখাক বই মুদ্রনে পিয়াস সাহায্য করেন। ইয়েট্‌স্‌ হংল্যাণ্ড গেলে 
€ ১৮২৮--১৮২৯ ) তিনি সোসাইটির সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। 
১৮৩০ খৃষ্টান্বে তিনি সোসাইটির অর্থনৈতিক সম্পাদকের দায়িত্বভার 
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গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর ধরে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার 
যোগাযোগ ছিল । কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির কাজে তার একনিষ্ঠতা 
সম্বন্ধে সমিতির দ্বাদশ অধিবেশনের সভাপতি স্যার এড ওয়ার্ড রিয়ান 
(11 12. 17২24) ) মন্তবা করেছিলেন, ণাি০ 0116 10001006170 010 
1769 0৫6৬1209 20] 11169 10165 ০06 016 11156001010] ; 
06৮০9061 [010905 25 110 ৮725১ 1)6 17656] 95/21%6৫ 0017) 
0106100, 270 21৮/95 01919095960 2109 10196101 ০01 118910.৮ 
১৮৪০ খুষ্টাত্বে কলেরা রোগে কলিকাতায় পিয়ার্সের মৃত্যু হয়। 
সৃত্যুকাল পরাস্ত তিশি কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির অর্থ- 
নৈতিক সম্পাদক ছিলেন৷ ভূগোলবৃত্বাস্ত ছাড়াও বাংলা বিজ্ৰীন- 
পাহিতো পিয়াসেরি ম'ব একটি স্মরণীয় অবদান পশ্ব'বলী-_১ম 
পর্যায়েব বিভিন্ন স"খ।'গুলোর বঙ্গানুবাদ । এ ছাড় বিজ্ঞানবিষয়ক 
বই (9919111ঠ৩ 0০1১%-০9০91$ ) নকল করিয়ে তিনি বিজ্ঞানের 
প্রতি এদেশীয় ছাত্রদের অনুবাগ স্থ্টির চেষ্টা করেছিলেন। ভূগোল- 
বৃশ্তান্তের অধিক'ণশ অশত ৭ ধরণের শিক্ষামূলক কপিবইয়ের 
আকারে বেরিয়েঠিল | 

ভশোলবৃন্তাস্থ মোট ছয ভাগে বিভক্ত । এক থেকে পাচ পর্যাস্ত 
প্রতিটি ভাগ বারটি ক'রে অধ্যায় বা পাঠে বিভক্ত । ষষ্ঠ ভাগের 
পাঠসংখ্যা পনের | প্রতিটি পাঠে তিনটি করে অংশ । প্রথমে বলা 
হয়েছে মূল বক্তবা। এরপর “বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর” এই 
শিরোনাম দিয়ে মূল বন্তবাকে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধামে প্রকাশ করা 
হয়েছে । সব্বশেষে কঠিন শহব্গগুলির অর্থ দেওয়া আছে। ভূগোল- 
বৃণ্তান্তে ছোর দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিক ভূুগোলের ওপরেই । তবে 
প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে প্রাকৃতিক ভূগোল সগ্থন্ধে আলোচনা মোটামুটি 
তথ্যপূর্ণ ও বিস্তারিত। এখানে পুথিবীর গোলত্ব, পরিমাণ, গতি, 


৫ (0810068 901100113০0 9০9০861৮১ 1201 0২61১011 (1840)- 07 1৮৬, 
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মহাদীপ, দ্বীপ, মহাসাগর, হুদ ইতাদি সম্বন্ধে আলোচনা কর? 
হয়েছে । তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভাগের আলোচ্য বিষয় প্রধানত: 
রাজনৈতিক ভূগোল । চতুর্থ ভাগে মুখ।তঃ ইতিহাস । ভূগোলবৃত্তান্ত 
অবশ্য উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ নয় | গ্রন্থটির ভাষায় ও কৃত্রমতা রয়েছে। 

এই যুগের আর একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞানগ্রন্থ পিয়ার্সনের “ভূগোল 
এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন” । গ্রন্থটি কলিকাতা স্কুল 
বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে । মার্শমানের গোলাধা্ব 
এবং পিয়াসের ভূগোল থেকে বিষয়বন্ত নিয়ে এ বইটি রচিত হয়| 
তবে এ বইয়ের নৃতনত্ব হোল এই যে, এখানে কথোপকথনের মাধামে 
বক্তবা বিষয়বস্ত্রর বর্ণশ1 দেওয়া হয়েছে। 

গ্রন্থটির লেখক জন পিয়াসন ১৭৯* খৃষ্টাষ্বে ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ 
করেন। লগ্ন মিশনারীতে যোগ দৈবার পর তার এ দেশে আসা 
স্থির হয়। চুঁচুডা অঞ্চলের স্কুলসমূহে মিঃ মের কাজে সাহ'ধ। 
করবার জন্তে পির়ার্ন ১৮১৭ খুষ্টাষ্বে কলিকাতায় এলেন | তার 
কর্মগ্ছল ছিল চুঁচুড়া। সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর ধরে তিনি এ অঞ্চলে 
শিক্ষাদান ও ধশ্নপ্রচার করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাত্ব থেকে তাৰ স্বাস্থ 
খারাপ হতে থাকে। এ বৎসরের ৮ই নভেষর কলিকাতাম্ব 
পিয়াসনের মৃত হয়। 

পিরাসনের গ্রন্থে প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনা অতি 
সামান্তই আছে। বস্ততঃ লেখক রাজনৈতিক ভাগোলের ওপরেই 
বেশী জোর দিয়েছেন । সমগ্র গ্রন্থটি মোট ছয়ভাগে বিভক্ত | প্রথম 
ভাগে পৃথিবীর আকার ও আয়তন এবং জল-স্থল সন্ধে আলোচনা । 
ঘ্িতীয়, তৃতায় ও পঞ্চম ভাগে রাজনৈতিক ভূগোল । চতুর্থ ভাগে 
ইতিহাস। ষষ্ঠ ভাগের আলোচা বিষয় প্রধানতঃ জ্যোতিবিজ্ঞান। 
এই ভাগে সৌরজগৎ, ধুমকেতু, গ্রহণ, তারা জোয়ার-ভাট] নিয়ে 
আলোচনা সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির হলেও তথ্যপুর্ণ। 
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পিয়াসনের রচনাভঙ্গী পরিচ্ভন্ন। ভাষা প্রাঞ্জল । ঈশ্বরের 
প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসের পরিচয় গ্রন্থটির অনেক যায়গাতেই স্মুস্পষ্ট। 
যায়গায় যায়গায় শ্রন্দর উদ্দাহরণ গ্রন্থটির আর একটি বৈশিষ্টা । 
রচনা নিদর্শন £_ 
নিত্যানন্দ। ভাল; একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সাগরের জল যে 
লোণা ইহাতে কি উপকার হয় ? 
পরমানন্দ। ইহাতে অনেক ২ উপকার দর্শে, যদি সাগরের জল 
এমন লোণা না হইত তবে অন্ধ পুক্করিণীর জলের মত সকল 
জলই পচিয়া দুর্গন্ধ হইত, আর জলের যত মংশ্য তাহা অতি 
শীঘ্র মরিয়া যাইত। আর লোণা জলে অধিক ভার সহে 7 
অর্থাৎ লোণা জলেতে একখানি নৌকাশ্ন ডালি সমান 
বোঝাই দিলে সে নৌকা স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, কিন্তু মিঠানি 
জলে তেমন করিয়] লইয়া যাইতে হইলে দশ হাত না 
যাইতে ২ অমনি হঠাৎ ডুবিযা পড়ে; কেননা মিঠানি 
জল তরল এ জন্টে বড় ভার সহিতে পারে না; ইহার এই 
একট প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলি শুন, যে মিঠানি জলে কোন 
একটা পক্ষীর ডিশখ্ব ফেলিয়া দেখ, অমনি শীত ডুবিয়া 
যাইবে, আর সেই জলেতে খানিক লবণ মিশাইয়া সেই 
ডিম্ব ফেলিয়! দেখ, কখন ডুবিবে ন" ভাসিবে। 
নিত্যানন্দ। ভাল, পৃথিবা মণ্ডলের ধে এত ভাগ জল ইহাতেই বা 
কিউপকার ? তাহা আমাকে বুঝাইয়! দেও | 
পরমানন্দ। ইহাতে উপকার এঠ, তাহার কতক জল নুর্যাতেজে 
উদ্ধ আকৃষ্ট হইয়া মেঘের স্যার হয়, সে মেৰ বায়ুতে চালন 
করিয়া শিয়া নানা স্থানে ফেলে, তাঠাতে সব্ব দেশে বৃষ্টি 
হয়। আব যখন বাতাসে মেঘ উড়াইয়! ল্ইয়। যায়, তখন 
পর্বত সকল উচ্চ এই জন্তে মেঘ শিয়া তাহাতে বদ্ধ হয় 
সেই নিমিত্তে পর্বতে বৃষ্টি অধিক হয়, ও অধিক শিশির 


১৮ বঙ্গনাহিতে। বিজ্ঞান 


পড়ে । সেই বৃষ্টির অলেতে পর্বত হইতে নদী বাহির হয়; 
ক্রমেতে নদী সকলের বৃদ্ধি হওয়াতে খাল সকল পুরিয়া 
উঠে, তাহাতে জীব সকলের উপকারের সীমা নাই । আরও 
দেখ, সাগরের উপর দিয়া যাতায়াত থাকাতে অশেষ 
বিশেষে সকল দেশের বৃত্তান্ত জানা যায়ঃ ও তাহাতে নান। 
বাণিজা চলে । একর্প অনেক প্রকারে লোকদের অনেক ২ 
উপকার হয়। 

(পিয়ার ও পিক়্াসনের গ্রন্থদ্য়ের পরিকল্পনায় সারৃশ্য রম়্েছে। 
উভয় গ্রস্ককারই প্রাকৃতিক ভূগোল অপেক্ষা রাজনৈতিক ভঁগোলের 
আলোচনার ওপর বেশী জোর দিয়েছেন। তবে পিয়াসের গ্রন্থে 
প্রাকৃতিক ভূগোল সঙ্ধপ্ধে আলোচন। অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত। 

এই যুগে হিন্দু কলেজের উদ্োগেও ভূগোল রচিত হয়েছিল । 
পশিশুসেবধি-_-ভূগোলন্মত্র হিন্ু কলেজের অধক্ষদের আদেশে 
পা১শালার ছাত্ররেব জন্যে রচিত হয়। শিশুসেবধি প্রথম প্রকাশিত 
হয় ১২৪৭ সালে (১৮৪০ খুঃ)। সপক্ষিপু হলেও এন গ্রন্থে পুথিবীর 
প্রাকৃতিক ৪ রাজনৈতিক ভগোল সন্ধে একটি সামশ্রিক পরিচয় 
দেবার চেষ্টা করা হয়েছে! শিশুসেবধির ভাষা বেশ সরল; তথা- 
সমাবেশ একেবারেই প্রাথমিক প্রকৃতির । এ ছাড়া ক্ষেত্রমোহন দণ্ড 
হিন্দু কলেজ পাঠশালার ছুন্যে একটি ভূগোল €১৮*০ খ্বঃ) 
লিখেছিলেন । 

প্রাকৃতিক ভূগোল বা ভু-বিষ্ভাকে বিষয়বস্তু ক'রে পুর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান- 
গ্রন্থ এই যুগে রচিত হয় নি। কোনো কোনে! ভুঁগোলে জোতিবিজ্ঞান 
বিষ্নক ছুঃএকটি 'প্রসঙ্গও রয়েছে । তবে এই যুগের সবগুলো ভূগোল- 
গ্রন্থেই আলোচিত হয়েছে মুখাতঃ রাজনৈতিক ভূগোল | এইভাবে 
রাজনৈতিক ভূগোল মালোচনার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষা ও সাহিতো 
প্রাকৃতিক 'ভুগোল « ভু-বিগ্ভা বিষয়ক আলোচনার ভিত্তি স্থাপিত 
হয়। 
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তিন 

বাংল৷ ভাষায় পাশ্চাতা পদ্ধতিতে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার প্রথম 
কৃতিত্ব উইলিয়ম কেরীর পুত্র ফেলিক্‌স্‌ কেরীর। ১৭৮৬ খ্ুষ্টান্ে 
হংলাণ্ডে ফেলিকৃস্‌ কেরীর জন্ম হয়। মাত্র সাত বৎসর বয়সে 
তিনি পিতার সঙ্গে কলিকাতায় এসেছিলেন | এদেশে আসবার 
কিছুকালস পর থেকে ফেলিকৃস. কেরী বাংলা শিখতে লাগলেন রামরাম 
বস্তর কাছে । ১৮০০ খুষ্টাঞ্জে শ্রীবামপুরের ছাপাখান।য় তিনি ওয়ার্ডের 
সহকারী হিসাবে কাজে যোগদান করেন। এ বংসরেই উইলিয়ম 
কেরী তাকে খষ্টধ্মে দীক্ষিত করেন। কিন্তু ধর্মপ্রচারে কোনদিনই 
ফেলিকৃস-এর মন বসে নি। ১৮০৭ খুষ্টাফে ধ্মপ্রচার উপলক্ষা করে 
তিনি 'রন্্বন যাত্রা করলেন । বপায় গিয়ে গেলিক্, কেরী প্রধানতঃ 
ভাষা ও সাহিতা চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন! কিছুকাল পর 
বার রাজা কতৃক রাজদৃত নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্প কিছুদিনের 
অধোই বনপার রাজার সঙ্গ তার বিরোধ উপস্থিত হয়। এজান্ত 
ফেলিকৃস.-এর খামখেয়ালীপনা ও অমিতবায়িতাই দায়ী । বগা! তাগ 
ক'রে তিনি কিছুকাল ধরে ভারতবর্ষের পুৰ অঞ্চলের অরণাবাসীদের 
মধো যাযাবরের ক্কায় জীবনযাপন করেন। অবশেষে ওয়া়ের 
চেষ্টায় তিনি শ্রীরামপুরে ফিবে এলেন। এবার তিনি পুরাপুরিভাবে 
সাহিত্য-চায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৮২৯ খ্বষ্তাষ্রে শ্রীরামপুরে 
তর মৃত হয়। ফেলিকৃস, কেরীর ম্বতার পর ১৮২২ খষ্টান্বের 
ভিতেম্বর সংখা! “ফ্রেণ্ড অব উত্িয়ায় মন্তবা কর। হয়েছিল, ৭[1)6 
01680) ০01 110১ 11101৬10001 ৮111 09 00715109160 858 
€%628 1095১ 0৮ (11050 ৮110 219 18090911111) 1] 1106 117161190- 
(021 2710 10019] ০0010৬90109] 01 117019..” উপন্ঠটাসের নায়ক- 
চরিত্রের মতো বৈচিত্রাময় জীবনের অধীশ্বর ফেলিকৃস. কেরী। তার 
জীবন ছিল গতিময় ; চিন্তাধারা! ছিল চঞ্চল। এই চাঞ্চলাই তার 
জীবনকে এক একবার উদ্দাম ক?রে তুলেছে । কখনও তিনি রাজদূত ; 
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আবার কখনও তিনি ধর্মযাজক । কখনণ তিনি নিবিষ্টচিন্ত সাহিত।- 
সেবী ; আবাব কখনও তিনি গহন অরণ)চাধা চঞ্চল যাতাবৰ 1 তার 
ভ্রীবনেব বিচির অভিজ্ঞতাগুলো। এজন্টে কিছুটা দায়ী। প্রথম শ্রী 
মার্গারেটেব মৃত, শিশুপুত্র ও কন্তাসহ নদাগর্ডে দ্বিশীয়া স্ত্রীর সলিল- 
সমাধি এবং বগার বাজার সঙ্গে বিরোধ এজন্যে কতক পবিমাণে দায়া 
হলেও ছুঃসাহসেব বাজ ছিল তাব রক্তের মধো | এবগ্যাহাবাবলী" 
রচনার মধ্যেও সেই ছুঃসাহসের প্রয়াসই নিহিত । তখনকার যুগে 
এরূপ এক বিরাট গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়ে তিনি যে সাহস ও শক্তি- 
মত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন তা” ভাবতে গেলে বিস্মিত হতে হয়। 
গ্রন্থটি কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি থেকে ১৮২০ বৃষ্টাব্বে (১২২৭ 
সাল) প্রথম প্রকাশত হয়েছিল । বিগ্যাহারাবলীর বিভিন্ন খণ্ড 
প্রথমে আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল 
১৮১৯ খুষ্টান্দেব অক্টোবব মাসে । পরে বিভিন্ন খণ্ড (১১ সংখ্যা) 
একত্র করে প্রকাশ করা হয়। 

বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ বা এন্পাইকোশিডিযা "শখবার 
পরিকল্পনা নিয়েই ফেলিকৃস, কেবা বিদ্যাহারাধলা ব১নায় হাত 
দিয়েছিলেন । সংজ্ঞা ও পরিভাষা ব।বহারের অন্ুবিধাৰ ছন্সে পথমে 
ব্যবচ্ছেধবিদ্যা (40786070% ) বচিত হয়োছল। আলোচ গ্রন্থটি 
বিদ্ভাহারাবলীর পধায়ের প্রথম গ্রন্থ | বিষ্ভাহ'রাবলা-বাবচ্ছেণবিগার 
বিষয়বস্তু ফেলিককৃস, কেরী কতৃক পঞ্চম সংক্ষবণ “এন্পাহ ক্লোপিভিয়া 
ব্রিটানিকা” থেকে বাংলায় অন্রবাদ্ত হয়েছিল । অন্রবাদে সাহাযা 
করেছিলেন উইপিয়ম কেরী। পরিভাষা বাবহাবে ৭ গ্রস্থ রচনায় 
সাহায্য করেছিলেন যথাক্রমে শ্রীকান্ত বিদ্যাল.কা ও কবিচন্ 
তর্কশিরোমণি । গ্রন্থটি ছাপা হয়েছিল শ্রীরামপুৰ মিশন প্রেসে। 
ফেলিকৃস. কেরীর হচ্ছে ছিল, জনসাধারণের সাহাষা ও সহযোশিতা 
পেলে রপায়নবিদ্ভা, ওষধ-চিকিৎসাবিষ্ঠা, অকস্ত্রচিকিৎস'বিষ্ঠা ইত্যাদি 
সম্বন্ধে ক্রমশঃ গ্রন্থ প্রকাশ করবার | বিগ্ভাহারাবলীব শেষ কে 
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পাঠকদের উদ্দেশ্যে ফেলিকৃস. কেরীর একটি পত্র আছে। এ পত্রে 
গ্রন্থুরচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, 

“্ধীহারা বিষ্ভাভ্যাসে নৃতন প্রবৃত্ত হইয়াছেন তীহারা 
এ সাহেবানেরদদের এবং এতদ্দেশীয় অন্ত ২ ভাগাবান এবং 
বিশি্ লোকেরদিগের আয়োজনদ্বারা এবং গ্রন্থদ্বার নান। 
“বছ্ার আদি প্রকরণ জ্ঞাত হইতে পারেন এবং তদ্বিষয়ক 
্ঞানেতে পণ্ডিত হইলে অবশ্য তবগ্রন্থের সমস্ত মুলগ্রন্থ 
ভ্খনেচ্ছক হইবেন অতএব তাহারদিগের জ্ঞান অধিকরূপে 
বন্ধিত হয় এতংপ্রযুক্ত ইউরোপীয় সব্বগ্রাহ্াতাবদায়ুর্রেদ- 
শিল্পবিগ্তাদি গ্রন্থাবলী ছাপারস্ত হইয়াছে ।» কিন্তু অধিকস্ত 
ধাহারা বহুকালাবধি ইউরোপজাতিরদিগের নানা জ্ঞান এবং 
বিদ্যা দেখিয়া অতি চমতকৃত হইয়া সে সকল জ্ঞান এবং 
,স সকল বিদ্তা কিরুপে এবং কিপ্রকার প্রথমতঃ উৎপক্ন 
হহয়াছে তাহার কিছু নির্ণয় করিতে পারেন নাই অথ 
স্বদেশীয় সর্ববশাস্ত্রেতে বিজ্ঞ হওনাস্তর অন্ত ২ ইউরোপ- 
জাতীয় বিগ্ঠাভ্যাসেচ্ছক হইয়াছেন তাহারদিগের জ্ঞান- 
বদ্ধনার্থে এব” তাবদ্বিষয়ের আগ্যোপান্তকার্ণজ্ঞাপনার্থে এই 

বগ্যাগ্রন্থ সমস্ত ক্রমেতে অর্জম] হইয়া ছাপা হইবে 15 
বিছশহার'ব্লী-বাবচ্ছেদবিগ্ভার বিষয়বস্তু ছুই অংশে বিভক্ত । 
এক একটি অণশের নাম কাণ্ড । প্রথম কাণ্ডের আলোচা বিষয় 
ব।বচ্ছেদবিছ্ঠ।। দ্বিতীয় কাণ্ডে বিভিন্ন জন্তর শরীরবিজ্ঞান ও 
ব)বচ্ছেদ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা । এক একটি 
কাণ্ড কয়েকটি করে খণ্ডে বিভক্ত। প্রতি খণ্ডে অধ্যায় বিভাগ 
রয়েছে । বিভিন্ন অধ্যায় আবার কয়েকটি ক'রে প্রকরণে 
বিভক্ত । প্রথম কাণ্ডের প্রথম খণ্ডে অস্থিবিচ্ভা সম্পর্কে আলোচনা 
তথ্যবহুল । দ্বিতীয় খণ্ডে চর্ম, নখ ও কেশের বর্ণণরি পর 
শরীরের বিভিন্ন মাংসপেশী সম্বন্ধে আলোচন!। প্রথম কাণ্ডের পরবর্তী 
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থণ্ডগুলিতে উদর, শ্লীহা, ফুস্ফুস্ত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসঃ হৃংপিগুঃ মস্তি ও 
বিভিন্ন ইন্ড্িয় সম্বন্ধে সারগর্ভ ও বিস্তৃত আলোচনা | দ্বিতীয় কাণ্ডের 
আলোচ্য বিষয় তুলনামূলক ব্যবচ্ছেদবিদ্তা। এই কাণ্ডের ভূমিকায় 
বিভিন্ন জীবের তুলনা ক'রে ব্যবচ্ছেদ শিক্ষার উপযোগিতা বণিত 
হয়েছে। পুথক পথক বর্গের জন্তদের ব্যবচ্ছেদবিদ্ভা সম্পর্কে 
আলোচন! তথাপূর্ণ। এই কাণ্ডের বিভিন্ন খণ্ডে জীবের গঠনবৈচিত্রা 
ও স্বভাবের তুলনামূলক আলোচনায় এবং জীবের বর্গবিভাগ সম্বন্ধীয় 
আলোচনায় সুপরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি খপ্ডে 
বিভিন্ন জীবের ব্যবচ্জেদ-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে । 
বিদ্যাহারাবলীতে ব্যবহৃত পরিভাষা ও সংজ্ঞায় সংস্কতের প্রভাব 
অত্যন্ত বেশী। অস্থি ও শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ শকঠ 
বিভিন্ন সংস্কৃত কোষগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত | সংজ্ঞার গঠনেও অনেক: 
ক্ষেত্রে সরাসরি সংস্কৃতের সাহায্য নেওয়া হয়েছে । সংস্কত-প্রভাবি 
সংজ্ঞার নমুন! £__উদরের সংজ্ঞা-_-“বাবচ্ছেদকেরা বক্ষোস্থাগ্রাবধি 
গাত্রাংশ।ধঃ পর্যন্ত স্থানের উদর অর্থাৎ অধউদর সংজ্ঞা করিয়াছেন |” 
ফেলিকৃস. কেরীর রচনা তথ্যবুল। অস্থি ও শারীরবিজ্ঞানে 
লেখকের পাণ্ডিতোর পরিচয় গ্রন্থের সবত্রই স্রপরিস্ক,ট। কিন্তু 
ফেলিকৃস্-এর ভাষ! দুরূহ ও ছুর্বোধ্য। রচনায় তথার্চির অভাব 
নেই । কিন্তু সেই রচন। কোথাও চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে নি। সন্ধি ও 
সমাসবহুল ভাষা এবং জটিল প্রকাশভঙ্গী তার রচনাকে ছুবোধা ক'রে 
তুলেছে । রচনার নিদর্শন স্বরূপ নাঁড়ী সম্পর্কে আলোচনার একটি 
অংশ :-_ 
প্রত্যেক রক্তপ্রবাহক নাড়ীর গাত্রাংশ সমান হওন পুবব 
স্থানে শলাকাকার অর্থ।ৎ তদগাত্রাংশের ও বদ্রাঘিমাতে 
সমমান জ্রানিবেন তদ্যাবস্থানুসারে রক্তপ্রবাহক নাড়ীর 
তাবচ্ছাখা এবং উপশাখা ব্যবস্থিতা । কিন্তু সে যাহা হউক 
ইহ1 অনুমান হয় যে রক্তপ্রবাহক নাড়ীর প্রতোক গাত্রাংশ 
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তন্তদগাত্রাংশ হইতে নির্গত পুথক ২ সন্মিলিতশাখ! হইতে 
ন্যুন রক্ত ধারণ করে এবং সে সমস্ত শাখ। তত্তহুপশাখা 
হইতে নির্গত| অন্ত ক্ষুদ্র ২ শাখা হইতেও নুন রক্ত ধারণ 
করে। রক্তাবাহক নাড়ীরও এ ব্যবস্থা জানিবেন যেহেতুক 
এ রক্তাবাহক নাড়ীর শাখা এব উপশাখ। একত্র করিয়া 
মাপিলে তত্দগাত্রীংশ 5ইতে অতিবৃহৎ হয় 1” 
এই যুগে প্রাণীবিজ্ঞান স্বন্ধে প্রাথমিক প্রকৃতির আলোচনা পাওয়া 
যায় লোসন-সংকলিত ও পিয়াস-অন্তবাদিত “পশ্বাবলীঃতে । গ্রন্থটি 
কলিকত! স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮২৮ খষ্টান্বে প্রথম প্রকাশিত 
হয়। পশ্বাবলীর প্রথম ছয়টি সংখ্যার সংকলন হোল এই 
গ্রন্থটি । সংখ্যাগুলি উতিপূবে মাগিক গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত 
হয়েছিল । পশ্বাবলার সংকলক জন লোসন ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে 
হংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতাস্ব 
পর্দাপণ করেন। এদেশে এসে কিছুকাল ন।নাবিধ অশাস্তিতে 
কাটাবাপ পর অবশেষে তিনি ধমযধাজকের কাজে আত্মনিয়োগ 
করলেন । তার অবসর সময়ের অনেকটা শিক্ষাানে ও বিজ্ঞান- 
চর্চায় বয়িত হোত। প্রাকৃতিক ইতিহাস ( 86819] 17191075 ) 
হাঁড়াও ভূতত্ব এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানে ভাব পাণ্ডিতা ছিল | উত্ভিদবিজ্ঞ/নে 
তিনি মৌলিক গবেষণ। করেছিলেন । এছাডা তিনি ছিলেন একজন 
সুদক্ষ আটিষ ৪ সঙ্গীতজ্ঞ | লোপন কিছু সংখাক ইংরেজী কবিতাও 
লিখেছিলেন । ১৮২৫ খুষ্টান্দের ২১শে অক্টোবব মাত্র ৩৮ বৎসর 
বয়সে তার মৃত্যু হয়। 
পশ্বাবলী--১ম খণ্ড কয়েকটি সণখ্যা বাঁ ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি 
বিভা” কয়েকটি ক'রে অধায়ের সমষ্টি । প্রথম সংখ্যার আলোচা 
বিষয় "সিংহের বিবরণ ও শগালের বৃত্তাস্ত) | প্রথম সংখা প্রথম 
অধায়ে সিংহের আকারাদি আলোচন! প্রসঙ্গে সিংহের জন্মস্থান ও 
বাসম্তান সম্বঙ্দেত কিছু কিছু আলোচনা! কব' হয়েছে! দ্বিতীয় ও 
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তৃভায় অধ্যায়ে সিংহের শক্তি ও কৃতন্ভরতার কথ। কয়েকটি কাহিনীর 
মাধমে বণিত ২ কাহিনীগুলির বর্ণনাভঙ্গা সরল। চতুর্থ অধ্যায়ে 
সিংহের প্রকৃতি আলোচন। প্রসঙ্গে কাহিনীর অবতারণা করা 
হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে পিংহ সম্পর্কে নীত্তিকথামূলক হু”টি উপাখ্যান 
রয়েছে। প্রতিটি অধায়েব শেষে আছে উপদ্ে । শ্রগালের বৃত্তান্ত 
কবিত দিয়ে স্বর 2 
প্রতারণাকারী সেই সর্বদা সত্বর । 
ইহাতে বঞ্চক নাম বলে কবিবর ॥ 

ভালুকের ববরণ ছু” ভাগে বিভক্ত । নীললোহিত ও কুষ্তবর্ণ 
আর শুরুবর্ণ। উপাখ্যান ও উপদেশ এখানেও রয়েছে । তা” ছাড়। 
বয়েছে মতা ঘটনাশ্রিত কয়েকটি কাহিনী । কাহিনীগুলি গল্পের 
মতো স্মথপাঠ্য । পরবর্তী বিভাগগুলিতে হাতী, গপ্ডার ও জলহস্তী 
এবং বাঘ 9 বিডাল সম্বন্ধে আলোচনা । এখানেও আলোচনার 
প্রাণকেন্দ্র গল্পরস। বস্ততঃ সমগ্র গ্রন্থ জুড়েই গন্পরসের প্রাধান্ত। 
সেই তুলনায় বৈজ্ঞানিক তথোর একান্ত অভাব | তবে গ্রন্থটির ভাষা 
আগাগোড়াই প্রাঞ্জল । ১৮৫২ খষ্টান্বের জুন মাসে পশ্বীবলীর 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর 
গ্রন্থটির তত্বাবধান করেন এবং পণ্ডিত তারাশংকর বউটি নতুন করে 
লেখেন । 

চার 

গণিত, জ্যোতিবিজ্ঞান, ভূগোল ও জীববিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাি 
ছাড়া এ যুগের ছু? একটি গ্রন্থে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে 
আলোচন। পাওয়া গেল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একাধিক দিক নিয়ে 
আলোচনার স্থত্রপাত হয়েছিল জন ক্লার্ক মার্শম্যানের জ্যোতিষ ও 
গোলাধ্যায় নামক গ্রন্থে এবং পিয়াসনের ভূগোল ও জ্যোতিষ 
ইত্যার্দি বিষয়ক কথোপকথনে । কিন্তু এই প্রয়াস ইয়েটস্-এর পদার্থ- 
বিষ্ভাসার-এ আরও বিস্তৃত ও সুপরিকল্িত। তা" ছাড়া এই যুগের 


বাংল। বিজ্ঞানসাহিত্যের সুচনা ১% 


2, কটি শিশুপাঠা গ্রন্থে অপবাপর প্রসঙ্গেব সঙ্গে বৈভশনিক প্রসঙ্গের 
আলোচনা? পাওয়া ফায়। 

দাধাকান্ত দেবেব "বাংলা শিক্ষাগ্রন্থ? ১৮২১ খুষ্টাষ্ে প্রথম 
প্রকাশিত হয়েছিল । এই শিশুপাঠা গ্রন্ভে অন্থান্ত প্রসঙজের সঙ্গে 
গণিত ৪ ভূগোল বিষয়ক আালোচনাগ কিছু কিছু পয়েচে | গণিতেব 
প্রসঙ্গ অকিঞ্চিৎকর । ভুগোল নিয়ে আলোচনাও যৎসামান্ত এবং 
তা পুরাণ-নির্ভর | এই আলোচনায় রয়েছে রাধাকান্তের জীবন- 
সংস্কতিরই ছাপ । ভগেলের আলোচনায় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির 
একান্ত অভাব । রুধাকান্তের গঠ্যে ছেদচিহ্্ের বাবহার যথাযথ নয় ; 
মার ব্যবহার একেবারেই নেই । রাধাকান্তের রচন্মুরীতিও প্রাঞ্জল 
শয়। ১৮২৭ খষ্টাব্ে এই গ্রস্থ্টির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত 
£য়ছিল। 

বাংলা বিজ্ঞান সাঠিতো রাধাকান্তের অবদান প্রধানতঃ কলিকাতা 
ুল বুক সোসাইটিকে কেন্দ্র ক'রে । তিনিছিলেন স্কুল বুক সোসাইটির 
সভা * তা? ছাড়া নানাভাবে সোসাইটির সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল । 
কল বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত কয়েকটি বই তিনি 
অনুবাদ এবং সংশোধন করেছিলেন । 17855 11069000001 
109 4৯১1০8010% বইটির বঙ্গান্তবাদ তিনি সশোধন করেন । 
কল বুক সোসাইটির বইগুলি এক সময়ে তার বাড়ী থেকে 
বিলি করা হো'ত। সোসাইটির বইগুলি ভ্নসাধারণ ও শিক্ষকদের 
মধো থথে।পযুক্তভাবে বিলির বাবস্থা ও তিনি করেছিলেন । 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিব নিয়ে প্রার্জল ও সবজনবোধা 
আলোচনা পাওয়া গেশ টইঈলিয়ম্‌ ইয়েটস্-এর পদার্থবিচ্ভাসার-এ 
( প্রঃ প্রঃ ১৮২৪ খুঃ)।  এপদার্থবিচ্ভাসার, অর্থাৎ বালকদিগের জন্ত 
পদার্থবিষয়ক কথোপকথন 72191009105 0£ 19018] 12171105005 
2100 20012] 17151015”. গ্রন্থটির প্রকাশক কলিকাতা স্কুল বুক 
সোসাইটি । পদার্থবিগ্ঞাসারের দ্বিতীয় সংস্কবণ প্রকাশিত হয়েছিল 


২৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


১৮৩৪ খৃষ্টান । নাম পদীর্থবিগ্ভাসার হলেও একে পদার্থবিজ্ঞানের 
অন্তর্গত করা যায় না। কারণ, এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তর মধে] 
বয়েছে প্রধানতঃ জ্যোতিধিজ্ঞান, ভূগোল ও ভু-বিজ্ঞান এবং জীব, 
শীরীর ও উত্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক প্রসঙ্গ । বরং আজকের দিনে পদার্থ- 
বিজ্ঞান বলতে যা বুঝায়; অর্থাৎ জড়ের বিভিন্ন ধর্ম বা তাপ, আলে, 
শব্ধ বিছাৎ ও তডিতের প্রসঙ্গ, তা? নিয়ে আলোচনা এহ গ্রন্থে প্রা 
নেই বললেই হয় । সমগ্র গ্রন্থটি গুক ৪ শ্িস্কের কথোপকথনের 
মাধ্যমে রচিত। মোট চৌদ্দটি কথোপকথন এতে আছে । বিভিন্ন 
কথোপকথনের আলোচা বিষয় গ্রহ, বায়ু, বাষ্প, বৃষ্টি, পৃথিবী, মানুষ, 
পশুপক্ষী, পতঙ্গ, কৃমি, বৃক্ষ ও পুষ্প; খনিজদ্রবা ৭ বিভিন্ন £দশেব 
উৎপন্ন দ্রবা | হৃঃ একটি কথোপকথনের শ্রেনীবিভাগ রয়েছে ৷ যেমন, 
৫ম কথোপকথন ; এতে তিনটি ভাগ | প্রথম ভাগে মানব-শরাবের 
বহিরঙ্গ নিয়ে আলোচনা, দ্বিতীয় ভাগে শবীবেব অভান্তরম্থ যন্্রা্দি | 
তৃতীয় ভাগের আলোচ্য বিষয় দর্শন ( আত্ম। )1 এই শ্রেনীবিভান্সে 
একটি পরিকল্পনার ইঙ্গিত বয়েছে ৷ ত? ঠোল এই যে, লেখক দৃশ্য 
থেকে ধারে ধীবে অদৃশ্য পগতের আলোচনায় এগিয়েছেন | জীব- 
বিজ্ঞান ( ৫ম--১৭ম কথোপকথন ) শিষয়ক আলোচনায় € 
স্পরিকল্পনাব পরিচয় পাওয়া যায় । "শ্রচ্চ প্রাণী মন্তষ নিয়ে এঠ 
আলোচনা শর; আর নিকৃষ্ট প্রাণী কৃমি নিয়ে এই অ'লোচনাক 
সমাপ্সঠি। গ্রন্থটিতে তথাসমাবেশ উচ্চ।ঙ্গেৰ নয় । আবাব তৎকালান 
যুগের বাংলা বিজ্ঞানসাহিতা এবং বৈজ্ঞানিক ম'বিষ্কাব ও অগ্রগতিব 
দিক থেকে বিচার করলে একেবাবে প্রাথমিক প্রকৃতিব পধ।য়ে € 
একে ফেল। যায় না| ইয়েটস-এর রচনায় ভগবৎবিশ্বাস বৈজ্ঞ।শিক 
যুক্তিকে ছ'এক যায়গায় আচ্ছন্ন করেছে । ঠথ।সমাবেশেও যায়গায় 
যায়গ।য় ভুলভ্রান্তি এসে গেছে । উয়েটস. বিজ্ঞানবিষয়ক বিদেশী 
শব্দগুলি বাংলায় অন্রবাদ করেছেন | তা? ছাড়। দূরত্ব, সময় ইত্যাদি 
বোঝান হয়েছে এদেশীয় রীতিতে (ক্রোশ, দণ্ড )।1 গ্রন্থটির ভণ্যা 


বাংল৷ বিজ্ঞানসাহিত্যের স্চন! ২৭ 


প্রাঞ্জল ও জড়ত্বহীন। রচনার নিদর্শন; পৃথিবী সম্বন্ধে 
আলোচনা 


শিষ্য । 
গুরু | 


শিষ্য । 
গুরু | 


শিষ্য | 


&রু | 
শিষ্য | 


ক । 


শিষ্য । 
হক । 
শিষ্য | 


ক | 


পৃথিবীর স্যষ্টি হইল কেন? 

প্রাণিবর্গের বসতির নিমিত্তে । পৃথিবীর অন্তরে ও উপরে 
২ লক্ষ প্রাণী বসতি কবিয়] সখী হইবে এই জন্কে 
পৃথিবীর স্থ্টি হইল । 

পৃথিবী কিমের উপরে স্থাপিত আছে ? 

কোন বস্তুর উপরে পুথিবা স্তাপিত নয়, কেনন। তাহ। 
হইলে পৃথিবীর গমন কি প্রকাবে সম্ভব হইতে পারে? 
এই জন্তে প্রাচীন লোকেবা বলিয়াছেক্স ষে. পবমেশ্বৰ 
পৃথিবাকে শল্তভাগে রাখিয়াছেন | 

তবে আমাঁদেব বসতিস্থান যে পৃথবী সে কি শ্রন্সে ভ্রমণ 
কবে? 

5, কেবল পৃথিবী নয়, গ্রহশণ ৪ শ্ুন্তে ভ্রমণ কবে । 

আঃ মহাশয়, যে শক্তি দ্বার! এই সমস্ত স্যঙ্ট হইয়। 
প্রথমাবধি প্রচলিত হইয়া এই কাল পধন্ত স্ব ২ পথে 
রক্ষিত আছে সে শক্তি কি আশ্চধ্য ! 

পরমেশ্বর মিজশক্তিদ্বাবা পুথিবার শ্ষ্টি করিয়া আপন 
বুদ্ধিব কৌশলে আকাশ বিস্তাব কবিয়া 'তন্মধো তাহাকে 
স্থাপিত করিলেন । 

এই পুরথিবীব কঙ ভাগ আছে? 

জলময় ও ভূমিময় এই ছুই ভাগ আছে । 

ভাল মহাশয়ঃ এত প্রথিবী পর্বত উপপর্বতা্দিবিহীন 
হইয়া] ধদি বিস্তারিত হইত তবে কি দেখিতে অধিক সুন্দব 
হহত নাঃ এখন এই সমস্ত পর্বত'দি দারা তাহাৰ কি 
সৌন্দর্য্যের অল্পতা হয় নাই ? 

না, কেননা কৃত্রিম ভুগোলেব উপর যেমন ধুলিকণিক। 


১৬ 


শব 


কি 


*শঙ্য | 


বু । 


শিষ্য । 
গুক | 


শিষ্য | 


বঙ্গ মাহিতো বিজ্ঞান 


থাকে, কিবা নারঙ্গ লেবুর উপত্রে যেমন উচ্ুনীচু স্থান 
থাকে, তদ্প পৃথিবীর উপরে এ পর্বতারি আছে। 
অতএব এই সমস্ত কষুত্রবস্তদ্বারা কি পৃথিবীর সৌন্রর্য্যের 
হানি হইতে পারে? তোমরা এমন জ্ঞান কর? পর্বত 
না থাকিলে উন্নুই বা নদনদী হইত না, কেনন। বাষ্প ও 
বৃষ্টি ও বরফ উইতাদি পর্বতের মধো প্রবেশ করাতে 
নদনদী জন্মে ; এবং পর্ববত হইতে সর্ব ধাতু ও শ্বেত প্রস্তর 
৪ মণিমাণিক্যাদি জন্মে; বিশেষতঃ পর্বতের এমন গুণ 
আছে, যে মেঘসমস্তকে আকর্ষণ করে, এব” নিকটস্থ 
নিম্নছুমি সমস্তকে হিমবাতাস হইতে রক্ষা করে | 
বালুক!ময় পর্বতে কোন বস্তু জন্মে না তবে তাঠাতে ফল 
কি? 

কল আছে, তাহাদ্বারা সমুদ্রের ঢেউ নিম্নভুমিতে ছঠিতে 


"পারে ন।। একথা আমাদের বিবেচনার যোগ। বটে, 


কেননা দেখ যে বালুক! ফুৎকারদ্বারা উড়িয়া যায় এমন 
ক্ষুদ্র বস্ত্র একত্র হইয়া এমত দ্র পর্বত হয় যে তাহাতে 
সমুদ্রের ঢেউ বেগে লাশিলেও তাহার কিছু হানি হয় না 
এবং সমুদ্র উথলিলেও তাহ] লঙ্ঘন করিয়া জল যাইতে 
পারে না। 

পৃথিবীর মধাভাগ ও অন্তভাগ ছুই কি এক প্রকার ? 

না এক প্রকার নয়, কেননা পুথিবীর মধো সুবর্ণত রজত, 
তাজ, দস্তা, সীসক, লৌহ প্রভৃতি অনেক ধাতু আছে। 
ধাতু সমস্ত মুন্তিকার মধ থাকে কেন ? 

তাহা হইতে যেন কৃষিকন্মের কোন বাধা না জন্মে এই 
জন্তে মৃত্তিক মধ্যে থাকে । 


ধাতু ব্যতিরেক আর কোন বহুমূল্য বস্তু পৃথিবীতে আছে 
কিনা? 


বাংল! বিজ্ঞানসাহিতোর সুচনা ২৯ 


গুরু | হা, পারা, ও খড়ি, ও গন্ধক, ও চূর্ণ, ও লখণঃ ৩ ইট; ও 
কাঁচমুত্তিকা, ইত্যাদি বস্ত্র তগ্ভিনন গুস্তর ও শ্বেতপ্রস্তর, “ 
স্কটিক, ও হীরক; এবং ধাহা দ্বার সমুদ্রগমনের পরম 
উপকার হয় এমন চুম্বক প্রস্তর ইত]াি মাছে। 

পাচ 
গণিত, জ্যোতিবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান ইত্যাদির স্ঠায় বাংল! ভাষা 
ও সাহিত্যে প্রথম রসায়নবিজ্ঞান রচনার কৃতিত্বও ইউরোপীয়দের 
প্রাপা। বাংলায় রসায়নবিজ্ঞানেব প্রথম বই জন ম্াকের 
€[৯1110100195 ০0৫ 1)6100150* বা “কিমিয়াবিষ্ভার সার? ১৮৩৪ 
ৃষ্টাব্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি ছাপা হয়েছিল শ্রীরামপুর 
প্রেসে। গ্রন্থকার জন মাক শ্রীরামপুর কলেজেব জধাপক ছিলেন । 

১৭৯৭ খুষ্টান্বের ১২ই মার্চ স্কটল্যাণ্ডে জন ম)াকের জন্ম হয়। 

শৈশবেই তিনি পিতাকে হারান। তার মায়ের ইচ্ছে ছিল, পুত্রকে 
ধর্ধাজক করবার । কৈশোরের পাঠ শেষ করে মাক এডিনবর! 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে ভর্তি হলেন । বিশ্ববিদ্ভালয়ে পাঠ করবার সময়েই 
তার মনে স্বাধীন ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার উদয় হয়েছিল । ১৮২১ 
খৃষ্টাষ্বে মিঃ ওয়ার্ড শ্রীপ্লামপুর কলেজেক জন্যে একজন সুখোগা 
অধ্যাপকের সন্ধানে ইংল্যাণ্ড গেলেন। মিঃ ম্য'ককে এই পদের 
জন্তে মনেনীত করা হোল। ম্যাক ১৮২১ খুষ্টাষ্বে নভেম্বর মাসে 
ভারতবর্ষে এলেন। এদেশে এসেই তিনি শ্রীরামপুর কলেজে 
অধাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরম নিষ্ঠাসহকারে সুদীর্ঘ চৌন্ব 
বৎসর ধরে তিনি এই দায়িত্বভার পালন করেছিলেন। ভারতবর্ষে 
পদার্পণের অল্নকালের মহ ডাঃ কেরী ও তার অনুচরদের সঙ্গে 
ম্যাকের হৃগ্ভতা গড়ে ওঠে । নানাবিষয়ে কেরী ও তার অনুচরদের 
তিনি সাহায্য করেছেন। ম্যাকের বিদ্যাবত্ত। সম্বন্ধে মন্তব্য করতে 
গিয়ে উইলিয়ম কেরী লিখেছেন, 116 25 2, %/611 7680 0189910, 
2110 2 2919 102:010170201012)5 2170 01)616 ৬০16 


৩৩ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


7018/101195 ০£ 11980801981] 50191106 11) ১1171017116 ৮/25 100 
৪0 10100, 2110 111; 17101) 116 010 180 511০0990 11) 
10906101176 1)1105611 80 00 075 1961 ০01 177090611) 19- 
০0৬97165.৬ ডাঃ কেরী বসায়নবিগ্ঠায় জন ম্যাকের বিশেষ 
পাণ্ডিতে।র কথ। বলেছেন; 17715 ৮৮2৭ 95199019115 20080176000 
(116 501917005 01 016101515, ড/1101 170 1180 ০00101৬2090 
111) ১/০০9$৪ 010061 016 170৭. 910117017 10101955015 ঠা) 
7:017001. ধর্গপুস্তক পাঠে এব” ধগ্প্রচারে তার নিষ্ঠ' ছিল 
অসাধারণ | তার অবসর সময়ের অধিকাণশহ ধর্নচিন্তায় অতিবাহিত 
হোত । ১৮৩৫ খষ্টাঞ্ধে শ্রীরামপুর থেকে গু অব হিয়া” সাপ্াহিক 
পত্র হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে । মাক এই পত্রিকার সম্পাণনায় 
যথেষ্ট সাহাঘা করবেছিলেন। ১৮৪৫ খুষ্টাষ্বের ৩০শে এপ্রিল 
শ্রীরামপুরে কলের। বোগে ভার শৃতু। হয়। 

“কিমিয়াবিদ্ভার স।ব? ছাড়া ম্যাক আর কোনো গ্রন্থ রচনা করেন 
নি। এ গ্রন্থটি রচনার সংক্ষিপ্ত একটি ইতিহাস আছে।। মিঃ মার্শম্যান 
ভারতীয় যুবকদের জরন্টে কতকগুলি ইতিহাস ও বিজ্ঞানবিষয়ক বহ 
রচনার প্রস্তাব করেছিলেন । এহ প্রস্তাব অন্রযায়ী জন মাাকের 
“কিমিয়াবিষ্ভা সার, ১ম খণ্ডঃ প্রকাশিত ২য়। এই বইটি ছেল 
ম্যাকের কতকগুলি রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতার পরিশোধিত 
সংকলন । মাক এই বক্ততাগুলি বাংলা এবং ইংরেজীতে শ্রারামপুর 
কলেজ ও কলিকাতায় দিয়েছেন । 

'কিমিয়াবিগ্ভার সার? ইংরেজী ও বাণ্লায় লেখা। বী পৃষ্ঠায় 
ইংরেজী, ডান পুষ্ঠায় বাণ্লা। এই গ্রঙ্ের অনুবাদক সধদ্ধে মতভেদ 
আছে ।' বেঙ্গল ণাবচুয়ারী (13010581 0101002 ) গ্রন্থে উল্লিখিত 


০০ আ। পাস পে পপি সপ পাপ 


৬ 01167621 0010110121) 13151910175 ৬%, €816% 1৯ 264 
" সাহিত সাধক চরিতমাল।গ ৯৬ নম্বব গ্রন্থে জন মাক সম্বন্ধে আলোচনায় অনুবাদক সম্বন্ধে 
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1012১100500 70৮ 0775 হাব ওহ 0০শ1০ ৭ ০৪ 2101৭ ০17. 
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%/11.1,14117 ৬415৩. 
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5৮60৭ 0 01210) 


প্দার্থাবদ্যাসার। 


অর্থাৎ 
বালকদিগের হিরা কখোপকথন । 
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৮৭ 


3013৭ 114,000, 


(0৮ 85 748175078৮6 ০01,022. 


চি রঃ 


কিমিয়। বিদণার সার | 
ভ্রীমুত জান মাক সাহেব কর্তৃক। 
রচিত হইয়। 
গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত হইল। 


প্রথম খণ্ড । 


56 


701৭ 7111 5 £1341710 রি5 ৮8£55- 
1694. 


বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম রসায়নবিজ্তান, ম্যাকের 
“কিমিয়া বিদ্যার সার'-এর নামপন্জ | 


বাংল বিজ্ঞানসাহিত্যের সুচন। ৩১ 


আছে, ইংরেজীতে জন ম্যাকের রচনা ফেলিকৃস কেরী (6118 
€816% ) বাংলায় অনুবাদ করেন ।” কিন্তু এই মত নির্ভরযোগা বলে 
মনে হয়না। তার কারণ, গ্রন্থের ভূমিকায় জন ম্যাক স্পষ্টই 
বলেছেনঃ 11) ০01019951175 61015 ৬০018110165 11) 10111)7279 0101900 
195 0691) 109 11600006 01701771511 11760 1176 1211609 01 
3৩172811 1110101৩, &170 0017990162866 10 (910075 8170 
10625 11] 01115 12180450." তা ছাড়া উইলিয়ম কেরীর “ওরিয়েন্টাল 
ক্রিশ্চিয়ান বায়োগ্রাফিতে (071617081 01015020 13102191179) 
লিখিত আছে, 9০991) ৪0091 1015 2171159]1 117 11019, 16 
928৮0 & 501165 01 91191010991 16000195 12) 09%100069১ 01০ 
87৭৮ ৩৮৬০] 8011৮91090 111 070 010; 800 ৪৮৪, 19661 
76119. 17179198160 21] 91619116279 01692015601) 0115 
5010170৩6, 2170 111151260 16 11760 076 73217091609 1900)- 
26৩ 10] 110 50 01119/61৬0 13811)115.৭ অতএব জন ম্যাক যে 
তা হতংরেজ: বক্তা বাংপায় অন্বাদ করেছিলেন তাতে সন্দেহ 
নেত । 

কস্ট বলায় রসায়নশান্ লিখতে গিয়ে লেখককে এক বিরাট 
সমল 'র সম্মান হতে হোল। রসায়নশাস্বের অধিকাংশ বস্তুর নামই 
ছিল বালা সাহিতো একেবারে নবাশত | এই বস্তঞচলোর ইচরোনীয় 
নামকরণ ব।বহার করবেন, না তাদের সংস্কৃতে অন্বাদ করবেনঃ এই 
নিয়ে “লখককে এক সমস্যায় পড়তে হোল । জন ম্যাক শেষপধাস্ত 
গথমে:ক্ত ধারাই অন্তরসরণ করলেন ; অর্থাৎ, ইউরোপীয় নামগুলোকে 
বাণলায় লিখলেন । শুধুমাত্র নামঞ্ুলোর আদিতে এবং তাদের 


কোন মন্তব। করা হয় নি। কিন্তু চর্তমালার ৮৮ নংগ্রন্থে অনুব।দে ফৌলপ্স কেগার হাং 
ছিল বলে হনুনাঁন করা হয়েছে । কিন্তু এই অনুমান সমর্থন করা যায় না? 

৮19810785] 051608--15 350. 

২». 01101510] 011১0180 3108101- 12 285, 


৩২ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


পরিভাষায় কিছুটা পরিবর্তন করা হোল । এই সন্বদ্ধে জন মাক 
ছুটি কারণ দেখিয়ে ভূমিকায় বলেছেন,-*--'7190, 0096 0৮1 
[701019927 (51107511856 ০9911 (8161) 0010) 01 21001611% 
19115020095 01 (6 ৬917৮ 1)70190956 ০01 1076৬017101175 0176 
০0017151017 ৮1101] 10005621156 101 85 10981 ৫1001011 
1181055 1061110 201011606০0 0116 921770 17116 25 (1)516 21: 
18175098595 1] ৬/10101) 1615 5009161 01: 56০01801), 1102 
1015 2, 10715091065 6০ 5001009596১, 608 21) ৮০9০] ৮111 176 
০ 2,0001:206 0:91791801091)5 01 90191710100 1)80165, 51106 50 
10291) 06 00617, 23 91 25 (10611 0911201৬0 1101901 15 
০0170911790) 916 (06211 100159,101150 200 1106 01911512- 
(0017 01 0610 0161010916 ৬/07810 01715 ৮০০ 51110 ০08] 
19110 00 61101." এরপর বলেছেনঃ “] 105০ 10161091090, 
(01616001:0, 95101955117 0106 £01010691  (91705 11) 
[361759196 01181900915, 870 1006191% 01721197106 1106 
[07069565 810 (01011101059 50 23 ৫০০9911016০ 1100£190- 
[180 60০ 176৬ ৮/0105 11700 0176 191150186.” ইউরোপীয় 
শব্দগুলোকে যথাসম্ভব অবিকৃত অবন্থায় বাংল ভাষায় বাবহার 
করবাব জন্তে লেখকের যে ইচ্ছে ছিল, তার প্রমাণ বইটির সর্বত্রই 
পরিপুষ্ট হয় । যেমন, 058591)-এর বাংলা করা হয়েছে অক্সিজান, 
চ10071176-এর বাংলা ফুনুগরিণ এবং (91010711)6-এর স্থলে লেখা 
হয়েছে ক্লোরিণ১ [0৫1176-এব স্থলে এয়োদিন, 1002917-এর বাংলা 
নৈত্রজান, [7901:09801-এর বাংলা হৈদ্রক্ষান। যৌগিক পদার্থের 
নামগুলে বাংলায় ব্যবহার করবার সময় যাঃতে এই নামগুলো! বাংলা 
ভাষার সঙ্গে খাপ খায়, সেদিকে লেখক লক্ষা রেখেছেন। এরূপ 
করার ফলে যৌগিক পদার্থের অধিকাংশ নাম অধ্ধেক অনুবাদিত 
হয়েছে । যেমন 79৫:0-01010010 891৫-এর বাংল করা হয়েছে 


বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের সুচন। ৩৩ 


হৈত্রব্রোমিকাম্ন, [1000 4১০10-এর বাংলা নৈত্রিকাম,। 58017010192 
401-এর গান্ধকিকাম। কতকগুলো যৌশিক পদার্থের নামে 
পরিবর্তন প্রায় নেই ; যেমন 10765 ০৫ £1001701018-এর স্থলে 
লে! হয়েছে আন্মোনিয়ার নৈত্রায়িত। আবাৰ কয়েকটি স্থলে, 
অনুবাদের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়) যেমন 14085 ০? 
/৯12)12)01019-র স্থলে লেখ। হয়েছে আম্মোনিয়র সমুদ্রান়িত লবণ। 
গ্রন্থটি ছু" ভাগে বিভক্ত । প্রথম ভাগে আলোচন। কর! হয়েছে 
55176101058] 0091:০63” বা “কিমিয়। প্রভাব” সম্বন্ধে। দ্বিতীয় 
ভাগের আলোচ্য বিষয় “401067001921 -9৮056810069* বা “কিমিয়। 
বন্ত” | প্রথম ভাগ চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত । বিভিন্ন অধ্যায়ে 
আকরণ, তাপ, আলো ও বিহ্যৎ সম্বন্ধে আলোচন1 1 দ্বিতীয় ভাগে 
হটি অধ্যায় । প্রথম অধ্যায়ের আলোঠ বিষয় “[21900.0- 
116590০ ১০050817০9* ব! “বিছাৎসম্পর্কীয অভাবরূপ বস্তু” 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে 01000909110 919০0০- 
0510৩ 90১56217০95” বা “বাতুভিন্ন বিছ্যৎসম্পকাঁয় স্ভাবর্প 
বস্তু” সবংঞ্চে। প্রায় প্রতিটি অধ্যায় আবার কয়েকটি পরিস্ছেদে 
বিভক্ত । ১ম ভাগে বসার়নবিজ্ঞানের সঙ্গে সবশ্রত পণার্থবিজ্ঞান- 
[বিষয়ক আলোচন] উচ্চাঙ্গের না হলেও এখানে সবাপেক্ষ। উল্লেখ” 
যোগা বিষয় হোল, লেখক এই আলে চন করেছেন রসায়শবিজ্ঞানের 
প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে । অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণ। 
একেবাগ্েই করেন নি। দ্বিতীয় ভাগে 100910-0790915 নিয়ে 
আলোচন।। লেখক খিছাতের প্রতি বিডিম পদার্থের ব্যবহার 
অনুষায়া অধ্যায়বিভাগ করেছেন । ঘিতীয় ভাশে বিভিন্ন পদার্থের 
প্রস্ততপ্রণালা সম্বন্ধে আলোচন! সংক্ষিপ্ত । আলেচ্য পদার্থগুলোর 
যৌগিক পদার্থ নিয়ে আলোচনাও সংক্ষেপে কর। হয়েছে । বিভিন্ন 
পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও আণবিক ওজনও (/৯০0010 ৮/515170) 


দেওয়। হয়েছে । পরিশিষ্ট ব৷ ক্রোড়পত্র “বাম্পায় কল” শীর্ষক ষে 
ত্ী 


৩৪ বঙহসাহিত্যে বিজ্ঞান 


আলোচনাটি রয়েছে তা ১৮৩২ খুষ্টান্ফের ২৫শে এপ্রিল তারিখের 
“সমাচার দর্পণ-এ প্রকাশিত হয়েছিল । 

গ্রন্থটি তথ্যবহুল ; কিন্তু টেক্নিক্যাল নয় । প্রস্তত প্রণালী বোঝাতে 
গিয়ে কোথাও ফমূ'লার অবতারণা কর] হয় নি। তবে স্বল্পপরিসরের 
মধ্যে অধিক তথ্যের সমাবেশের ফলে বিষয়বস্তু, অনেকক্ষেত্রেই ছধোধা 
হয়ে পড়েছে । যেমন অক্সিজেনের প্রস্ত,তপ্রণালীর কয়েকটি পদ্ধতি, 
যা” বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা৷ উচিত ছিল তা”? শুধুমাত্র এক 
প্যারাগ্রাফের কয়েক লাইনে সারা হয়েছে। 

“সামান্ত কাধ্যের নিমিত্ত অক্সিজান এই ২ বূপে প্রাপ্ত হওয়া 
যায় । বিশেষতঃ লৌহ] কি্বা মৃত্তিকার রিটোের মধো মাঙ্গানেসের 
কালা অক্সি অন্নিময় কবণেতে কিন্বা কাচের রিটোর্টের মধ্যে সেই 
অক্সিদর অদ্ধ পরিমিত শক্ত গান্ধকিকান্ম তাহাতে দিয়া বাটীর উপর 
তাহ] উত্তপ্ত করণেতে কিশ্ব। লোহা বা মৃত্তিকার রিটোটের মধো 
সোর! লবন অগ্নিময় করণেতে । কিন্তু অতি নিভাজ অবক্সিজান যদি 
চাহ! যায় তবে কীচের রির্টোটের মধ্যে পতাষের খেরায়িত উত্তপ্ত 
করণেতে তাহ প্রাপ্ত হওয়া যায় । এবং সেই কার্ষোতে পতাষ এৰ' 
খ্োোরিক অল্পের মধো যত অক্সিজান লীন হইয়। ধাকে তাহ! সকল 
পৃথক হইয়! রিটোর্টের মধ্যেকেবল পতাধিয়মের খেোনারিদ অবশিষ্ট থাকে) 

গ্রন্থটি রচনায় মুরে (07195), হেনরী (57105), ব্র্যাণ্ডে 
(03181906), উর (09) এব" টারনারের (18:1)51) বই থেকে 
সাহায্য নেওয়া হয়েছে 1১০ ম্যাকের ইচ্ছে ছিল, দ্বিতীয় খণ্ডে ধাতু ও 
জৈব রসায়নবিজ্ঞান (150213 970 0182010 00151001505) 
সম্বন্ধে আলোচন। করবার । একটি জ্যোতিবিজ্ঞান ও একটি মেকানিকৃস্‌ 
বই লিখবার ইচ্ছেও লেখকের ছিল । কিন্ত দ্বিতীয় খণ্ড কিমিয়াবিষ্া 
এবং জ্যোতিধিজ্ঞান ও মেকানিকৃস্‌ প্রকাশিত হয় নি। 


১* কিমিয় বিস্তাসার--3১5০০ 15 *%. 


বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের সুচনা ৩৫ 


“কিমিয়।বিষ্ঠা সারঃ-এ ছেদচিচ্কের ব্যবহার যথাযথ নয়। কমার 
বাবহার একেবারেই নেই । রচন। ছুরহ ও ছবৌধ্য প্রকৃতির । ভাষায় 
অনেক যায়গাতেই ইউরোপীয় উচ্চারণের ছাপ রয়েছে । যেমন, 
তেশোমেতের, বারোমেতের, সোদা ইত্যাদি । বাকা অযথা দীর্ঘ; 
তা? ছাড়া প্রকাশভঙ্গীতে রয়েছে জড়তা । ভাষায় বিদেশী হাতের 
ছাপ সবত্রই রয়েছে | যায়গায় যায়গায় অধথ। ক্রিয়ার বাবহার ; 
যেমন, 'অক্সিজান সামান্ত আকাশ হইতে ভারী আছে)। 

এইর্পে উনবিংশ শতাহ্বীর প্রথমাধে প্রধানত; ইউরোগীয় 
লেখকদের প্রচেষ্টায় বাংল! বিজ্ঞানসাহিতোর ভিত্তি স্থাপিত 
হয়েছিল | 


কলিকাতা স্কুল বুক সৌসাইটি 


(প্রথম পর £ ১৮১৭-১৮৪৩ ) 


বাংলায় বিজ্ঞানালোচনার গোড়াপত্ন করলেন ইউরোপীয়ের। | 
ইউরোপীয়দের লেখা বিভিন্ন বিজ্ঞানগ্রন্থের প্রকাশে বিশেষভাবে 
উদ্োগী হলেন কলিকাত৷ স্কুল বু সোসাইটি । বস্ততঃ, বাংলা ভাষা 
ও সাহিত্যে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার অন্ততম উদ্তোক্তা এই প্রতিষ্ঠানটি । 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে বাংল। ভাষার মাধ্যমে এদেশে প্রচার করবার 
জবন্তে সর্বপ্রথম কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি উদ্যোগী হয়। দীর্ঘকাল 
প্রতিষ্ঠিত থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি বহু উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানগরন্থ শুধু 
প্রকাশই করে নি, প্রকাশিত গ্রন্থগুলি প্রচারেরও ব্যবন্থ। করেছিল । 
এই কারণেই বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের শঙ্গে 
কলিকাত। স্কুল বুক সোসাইটির ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত । 

এক 

এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮১৭ ৃষ্টান্বের ৮ই জুলাই 
তারিখে । চুল বুক সোসাইটি, প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন কাউন্টেম্‌ অব 
লওডওন এবং ময়র। (095170555০1 [00001] 2:70 1410112)। 
তার ইচ্ছে ছিল, এদেশীয় যুবকদের জন্তকে এমন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করবারঃ যা” থেকে কতকগুলি প্রয়োজনীয় ইংরেজী ও বাংল। অনুবাদ 
প্রকাশিত হতে পারে । এ অভিপ্রায় তিনি ব্যক্ত করেন ভারত 
তাগের প্রাক্কালে । এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে ভাঃ কেরা 
ও মিঃ টম্সনকেও তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন । ডাঃ কেরী 
্রস্তাবটিকে সমর্থন করলেন। এরপর প্রধানতঃ কেরারই উংসাহে 
১৮১৭ খৃষ্টান পই জুলাই এক সভা আহ্বান করা হোল। সেই সভায় 
চবিবশ জন সভ্য নিযে একটি কমিটি গঠিত হয়। কর্মিটির সভযদের 


কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ৩৭ 


মধ্যে আটজন ছিলেন এদেশীয় | এদেশীয় সভ্যদের মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য মৃতুঞ্জয় বিদ্ভালংকার, রামকমল সেন, রাধাকাস্ত দেব ও 
তারিনীচরণ মিত্রের নাম। সোসাইটির অষ্টম অধিবেশনে (২৪শে 
ফ্রেক্রুয়ারী, ১৮৩০ খষ্টা ) দ্বারকানাথ ঠাকুরকে সোসাইটির সভা 
মনোনীত করা হয়। দ্বারকানাথ দীর্ঘ ষোল বৎসর ধরে সোসাইটির 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এ ছাড় সোসাইটির কাজে নানাভাবে সাহায্য 
করেছিলেন রামমোহন রায় ও গৌরমোহন পণ্তিত। এই যুগের 
ইউরোপীয় সভ্যদের মধ্যে ই. এইচ. ইষ্ট) জে- এইচ. হারিংটন, 
ডাঃ কেরী, আরভিন, উ. এস. মণ্টে, ইয়েস. ও পিয়ার্সপর নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখখোগা । প্রথম অধিবেশনে সোস্ুিটির সভাপতি 
নির্বাচিত হয়েছিলেন ডরিউ. বি. বেইলী (ডা. 3. 3%519 )। 
ইউরোপীয় সম্পাদক নিযুক্ত হলেন কাপ্টেন আর্ভিন (08101911) 
[1516 )1 ১৮১৮ খুগাঙ্বের জুলাই মাপে সমিতির বাৎসরিক 
অধিবেশনে ই. এস. মন্টেগড 08. 9. 1701190) সমিতির অতিরিক্ত 
সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। গোড়া থেকেই সোসাইটির 
সঙ্গে মারকুইস্‌ অব. হেঙ্গিংসএর (15:015 ০0? 1795011755) 
সংযোগ ছিল। ১৮১৯ খ্ুষ্টাষ্বের ১১শে সেপ্টেবর কলিকাতা টাউন 
হলে অনুষ্ঠিত স্কুল বুক সোসাইটির দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি 
বেইলী মারকুইস্‌ অব. হোষ্টিংস্কে সমিতির পুষ্ঠপোষক বলে সরকারী- 
ভাবে ঘোষণা করলেন। ১৮৩০ হুষ্টান্বে গভর্ণর জেনারেল লর্ড 
উইলিয়ম বেটিক্ক এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্ফে গভর্ণর প্রেনারেল লঞ্ড অকল্যাগ্ড 
সোসাইটির পরষ্ঠপোষক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ থেকেই বোবা 
যায়, উচ্চতম সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ইংরেজদের সহযোগিতাও 
সোসাইটি লাভ করেছিল। 

ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ নয়, এদেশীয় স্থুলসমূহের জন্তে জ্ঞানবিজ্ঞান- 
বিষয়ক শিক্ষামূলক গ্রন্থ প্রকাশ কর! এবং সেই গ্রন্থগলি সন্ত দরে 
প্রচার করাই এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মুখা উদ্দেশ্ট ছিল । এই প্রসঙ্গে 


৩৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির ২, ৩ ও ৪ নম্বর নিয়ম উল্লেখযোগ্য £_ 

2.11726 009 001605 ০01 0115 9০9০1665 ০6 006 11০- 
[70218010177 10001102001) 2170 ০1)621 01 67120516003 
58]01919 01 ৬0115 85900] 11) 95010090915 20 901111- 
1791165 01 192,101170. 

3,71078 10 002005 170 102 ০01 75 065161) 01 01) 
1175000100129 10 110151) 1911010915 0০0০:5--৪, 16$- 
€0106101)) 1)0৬/6৬61) 919 091: [010 06176 1769710 
09 71601006 6116 571101015 ০01 1)0121 ৪০69, 01 
70090985 ০0 10012] 65170617055 ৮1101 ড/100700 
11601791111 ৮5100) 076 161151095 56107761105 ০01 
210% [09150105 1089 06 02101019660 0 91019129 116 
1111001:5191)0109, 200 10010106 06 01)2120001., 

4.71780 006 90091060010 ০01 016 5০9০165 709 019090, 
1 1116 9150 1115051)09, (0 1106 [0:09৮%10118 ০01 
৪80109019 ০০০৩ ০ 11050806101) 101: 06 859 01 
18616 9০01)09015, 1] 0116 56৮61:2,1 1811558995, 
(6051151) %5 611 25 4£৯519010+) 17101, 21:65 01 
1785 06 19:45170 11) 009 10:09%11095 5010190%10 005 
[71551091109 01 1701 ৬/11112100. 


সি, 


ছ্হ 
অল্পকালের মধ্যেই অনেকটা কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির 
অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। 
কলিকাতা! ডিয়োসেসান কমিটি” (09100 701090639 0010- 
77665) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে । এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল, 
এদেশে অধিক সংখ্যায় স্কুল প্রতিষ্ঠিত করা এবং এ স্কুলগুলোর 
মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার কর।। 


কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ৩৯ 


কলিকাতা স্কুল সোসাইটি, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮১৯ খুষ্টায্বে। 
স্কুল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যাপারে স্কুল বুক সোসাইটি,কে সাহায্য করবার 
উদ্দেশ্যেই কলিকাতা স্কুল সোসাইটির স্থষ্টি। এই প্রতিষ্ঠান গড়ার 
মূলেও ছিলেন কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সভার । এদেশীয় 
স্কলগুলির উন্নতি করা এবং তাদের মাধামে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার 
কর! স্কুল সোসাইটির অন্ততম উদ্দেশ্ট ছিল। এই সোসাইটি 
চেয়েছিলেন একদল জ্ঞানী শিক্ষক ও সুদক্ষ অনুবাদক গড়ে তুলতে ; 
যাতে ভবিষ্যতে এদেশে জ্ঞানগর্ভ শিক্ষাবিস্তারের কাজে তারা সহায়ক 
হতে পারেন । স্কুল বুক সোসাইটির মতো! কলিকাতা স্কুল সোসাইটির 
সভাসংখাঁ9 ছিল মোট চবিবশ জন | ইউরোপীয় স্রোল জন; আর 
বাকী আট জন ভারতীয় । ডাঃ কেরী, উইলিয়ম ইয়েট্স, ডেভিড 
হেয়ার, জেমস্‌ গর্ডন, ফ্রান্সিস আরভিন, ই. এস. মণ্টেগু প্রভৃতি এই 
সোসাইটির সভা ছিলেন। 

গাকা স্কুল সোসাইটি” প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮১৮ খুষ্টাফেের ১১ই 
নভেম্বর । কলিকাত। স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত বই “ঢাকা স্কুল 
সোসাইটি” ক্রয় করতো । ঘমুশিাবাদ স্কুল সোসাইটি” ১৮১৯ 
ুষ্টাফ্বের ১*ই জুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল! কলিকাতা স্কুল বুক 
সোসাইটির নিয়মকান্বনের সঙ্গে মুশদাবাদ স্কুল সোসাইটির মিল 
আছে। স্কুল বুক সোসাইটির মতো! এই প্রতিষ্ঠানটিরও অন্ততম 
উদ্দেশ্য ছিল, এদেশে জ্ঞানগর্ভ ও শিক্ষামূলক এগ্থ প্রচার করা। স্কুল 
বুক সোসাইটি মতো৷ এরাও ঠিক করলেন, ধর্মংক্রাস্ত বইয়ের ব্যাপারে 
কোনোরূপ প্রচার চালানো! হবে না। মুগ্সিদাবাদ সোসাইটির অন্তর্গত 
স্কুলগুলোতে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত বই সর্বাগ্রে 
অনুমোদন কর] হোত। 

অতএব, নিজের! গ্রন্থ প্রকাশ না করলেও এই সোসাইটিগুলো' 
কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক 
গ্রন্থগুলি প্রচারে সাহায্য করেছিল? 


৪৪ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিব অন্তকরণে ১৮২০ খুষ্টান্বে বোম্বাই 
ও মাদ্রাঙ্গ স্কুল বুক সে'দাইটি প্রতিষিত হয়েছিল। -কলিকাতা স্কুল 
বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি বই জনপ্রিয়তা অর্জন 
করায় সোসাইটিব সম্পাদক ম্টেগু মাদ্রাজ স্কুল বুক সোসাইটির 
সম্পাদদাকর কাছে লিখেছিস্লন, 40] 1705 85000] ৬০01. 216 
11 13617091650 ; 21701 ৬010 096 ৫০95112016 60 56 19175 
12110179০01 01612 [01 070 7৮12012১ 0:010010011196 10 ০০ 71 
110 1100 5810 01 07১ 10902৮1 0121000,৮১ এথেক মনেহয়, 
আঞ্চলিক ভাষায় প'শ্চাত্য জ্ঞান-শিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বচনাব ক্ষেত্রে 
বাংলাদেশই অগ্রনী ছিল । 

লগ্ডনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া মোসাইটি গহিষ্টিত হয় ১৮২১ খষ্টাব্বের 
২৬শে মে। এই সোসাইটিব ঈর্দেশ্য হিল, ভারতীয় জনসাধাবণের 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের টদ্তি কর এবং কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির 
মতো জনহিতকব প্রতিষ্ঠানকে অর্থ, বই ইতা্দ দিয়ে সাহাযা করা। 
পরে এই প্রতিষ্ঠান বই. যন্ত্রপাতি ইত্যাদি পাঠিয়ে স্কুল বুক 
সোসাইটিকে সাহাযা করেছিল । 

তিন 

বাংলা ভাষা ও সাহিতো বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশের সূত্রপাত করলেন 
কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি । বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে 
লেখ? প্রথম অঙ্ক বই 'মে-গণিত+ (১৮১৭) এই সোসাইটি থেকে 
প্রকাশিত হয়। হার্লের গনিতাঙ্ক” (১৮১৯) এবং পিয়াসের 
ভূগোলবৃত্তান্তের (১৮১৯) প্রকাশকও এই সোসাইটি । এ ছাড়া 
কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি বাংল! সাহিত্যে শারীর ও অস্থিবিজ্ঞান, 
প্রারীবিজ্ঞান এবং জ্োতিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশেরও শ্ত্রপাত 
করলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বাংলা ভাষায় শারীর ও 


১:59916195 21 ০০০11 01160 0৩6. 1820) 41090 015 ০, 111. 


কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ৪১ 


অস্থিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ ফেলিকৃস্‌ কেরীর বিদ্যাহারাবল্লী 
(১৮২০), পিয়ার্সনের ভূগোল এবং জোতিষ বিষয়ক কথোপকথন 
€ ১৮২৪ ), লোসনের পশ্বাবঙ্গী (১৮২৮ খৃষ্টাঙ্ছে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত ) 
এবং ইয়েট্স্-এর জ্যোতিথিষ্ঠা (১৮৩৩ )। একই গ্রন্থে প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে সর্বজনবোধ্য গ্রন্থপ্রকাশের প্রথম 
কৃতিত্ব এই সোসাইটির । এই ধরনের গ্রন্থ ইয়েট্স্-এর পদার্থ- 
বি্ভাসার (৯৮২৪ )1২ 

স্কুল বুক সোসাইটি শুধু পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 
প্রকাশই করলেন না, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি এদেশীয় জন- 
সাধারণেব কৌতুহল স্ষ্টিতেও সাহাযা করলেন্ন ভূগোল সম্বন্ধে 
প্রমাণা বই বের করবার জন্তে সোসাইটি গোড়া থেকেই তৎপর 
হয়েহিলেন। ভূগোলে এদেশীয়দের ধারণা সম্বন্ধে সোসাইটির 
রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছিল,***:016 10925 0769 ০010091) 
0 6116 069051:810115 ০01 11191] ০৬0 00010052114 50111 
10016 ০0 07০ 0110, 09117 215/255 52506 ৪170 00061) 
97701)9005., স্কুল দক সোসাইটির রিপোর্ট থেকে জানা যায়, 
কমিটির সভ্য মিঃ জি, জে, গডন (0. 5. 00100) ) একজন 
ভারতীয়কে দিয়ে একটি স্*ক্ষিপ্ত ভূগোল বইয়ের অনুবাদ 
করেছিলেন । বইটিতে হংরেজীর পাশেই বাংলা অনুবাদ দেওয়। 
ছিল। কিন্ত গ্রন্থটি শেষ পর্য্য্ত প্রকাশিত হয়েছিল কিন! জানা যায় 
না; কারণ, সোসাইটির অপর কোনে রিপোর্টে গ্রন্থটির উল্লেখ নেই। 

নির্ভরযোগা উপাদান থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলার 
সংক্ষিপ্ত ভূগোল প্রকাশ করবার ইচ্ছেও সোসাইটির ছিল। ই, এস, 
মণ্টেগুর ইচ্ছে ছিল, স্থানীয় লোকদের সংগৃহীত তধ্যের ওপর নির্ভর 


২ "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক" শীর্ষক অধায়ে এই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত অ।লোচনা। 
করা হয়েছে । 


৪২ 


বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


ক'রে একটি ভূগোল বই রচনা করবার । বিভিন্ন লোকের অভিজ্ঞতা- 
সঞ্চিত তথ্যের ওপর ভিত্তি ক+রে লেখা এই ভূগোল কালক্রমে একটি 
মূল্যবান গ্রন্থে পরিণত হবে, এ বিশ্বাস তার ছিল। এই উদ্দেশ্যে 
স্থানীয় আকৃতি ও প্রকৃতি, মাটী, হৃদ, জলবায়ু ও আবহাওয়া সম্বন্ধে 
কতকগুলি প্রশ্ন তিনি উত্বাপন করেছিলেন ।' প্রশ্নগুলি স্কুল বুক 
সোসাইটির প্রথম বাৎসরিক রিপোর্টের পরিশিষ্টে ছাপা হয়েছিল । 
স্থির হয়েছিল, পরে এই প্রশ্নগুলি সুবিধে ও প্রয়োজন অন্রযায়ী 
স্থানীয় লোকদের কাছে পাঠান হবে । জলবায়ু ও আবহাওয়া সম্বন্ধে 
কয়েকটি প্রশ্থের নমুনা £__ 


0৮. 1. 


15 91011109015 01 17019? 58715 01 18106, 
56917912115 ? 

[00126101701 079 998.50105 199109011৬61% ? 8170 
10৬7 01501151516 05 72065 ? 

25011791650 00910010501 191], 26021000121 
59250175. 
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এই সকল প্রশ্ন প্রচার করবার ফলে মিঃ মণ্টেগুর ভূগোল 
সংকলনের কাজ অনেকথানি এগিয়ে গেল। এই সম্বন্ধে সোসাইটির 
স্বিতীয় বাংসরিক রিপোর্টের পরিশিষ্টে তিনি লিখেছেন, 101)058) 


কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ৪৬ 


11011008719 110116109 11256 619,090 51006 16 00011০21001) 
01076 6%0251%0 0051165 ] 016৬7 01) 01) 01010572015 
8100 509056105 20210660. 0 0015 90110:5+ (701177690 117 
08100 ১০1)০9০91 73০০4 90০19155 150. £২61901, ) 1 201 
065817009 €0 91901 10:0516$5? ০ ০ :+৩ 

মণ্টেগ্ড এবার স্থির করলেন, প্রাপ্ত তথ্যগুলোর ওপর নির্ভর করে" 
সমগ্র বাংলা প্রেসিডেন্দীর ভূগোল রচনার কাজে হাত দেবেন। 
মন্টেগুর ধারণ] ছিল, বিভিন্ন জেলার ভূগোল রচিত হলে ছ/দিক দিয়ে 
ন্ুবিধে । প্রথম নুবিধে, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটদের | সমগ্র জেলার 
একটি চিত্র হাতের কাছে পেলে শাসনকার্ষের স্থবিধে ৷ দ্বিতীয় 
সুবিধে, এদেশীয় জনসাধারণের শিক্ষার দিক দিয়ে । মিঃ মণ্টেগু 
এবার ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত প্রতিটি জেলার ভূগোল- 
রচনার এক পরিকল্পনা পেশ করলেন। এ পরিকল্পনায় তিনি 
জানালেন, প্রতিটি জেলা-ভূগোলে থাকবে এ জেলার মানচিত্র, 
নদনদী, জলবায়ু ও আবহাওয়া এবং এ জেলা সম্বন্ধে অন্তান্ত যাবতীয় 
জ্ঞাতবা বিষয়। জেলার মানচিত্র প্রকাশ করা সম্বন্ধেও মিঃ মণ্টেগু 
কয়েকটি প্রস্তাব করেছিলেন । মণ্টেগুর পনিকল্পনায় মানচিত্রকে 
নিতখু ও তথাবভল করবাৰ প্রচ্ষ্টো ছিল। এ ছাড়া পিয়াসের 
ভূগোলবৃত্তান্তের মানচিত্রগুলো আকবার দায়িত্ব মিঃ মন্টেগু 
নিয়েছিলেন । সোসাইটির তৃতীয় রিপোর্ট € ১৮২০ খু ১১ই 
অক্টোবর ) থেকে জানা যায়, এই কাজ ক্রমশঃ এগিয়ে চলছে । 
বাংলা ভাষায় মানচিত্র প্রকাশের জঙ্গে মিঃ মন্টেগুর প্রচেষ্টা কিছুকালের 
মধ্যেই সাফলামণ্তিত হয়েছিল। স্কুল বুক সোসাইটির ষষ্ঠ রিপোর্ট 
থেকে জানা যায়, € ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮২৫) বাংলায় রচিত পৃথিবীব 


৩ ক্যাপ্টেন আরভিনের কাছ মিঃ ই এস. মণ্টেগ্ড যে পত্র লিখেছিলেন তারই উদ্ধতি হোল 
পবিশিষ্টের এই রিপোর্টটি। 


৪৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


মানচিত্র ছাপ! হয়ে গেছে । এই হোল বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম 
মানচিত্র । এই মানচিত্রের জন্কে সোসাইটির ষষ্ঠ অধিবেশনে সভারা 
মন্টেগুর প্রতি কৃতজ্ৰরতা নিবেদন করেছিলেন । এই মানচিত্রের নকল 
পিয়ার্স ও পিয়াস নের ভূগোলে আছে । ছোটদের দিয়ে শিক্ষামূলক 
বই 01750900০ 00179১০9০91) নকল করিয়ে কলিকাতা স্কুল বুক 
সোসাইটি এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রচারে উদ্যোগী হলেন । এ 
ব্যাপারে সোসাইটি শ্ীরামপুরের মিশনারীদের অন্থকরণ করেছিলেন । 
শ্রীবামপুরের মিশনারীরা শ্রীরামপুরের আশেপাশের স্কুলগুলিতে 
ছাত্রদের দিয়ে বিজ্ঞানবিষয়ক বই নকুল করিয়ে জ্ঞানের উন্নতিবিধানের 
চেষ্টা করেছিলেন । সেই সব বইয়ের মুদ্রিত শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু 
ছাত্রর] বারবার যাতে নকল করতে পারে, সে উদ্দেশ্টে বিজ্ঞানবিষয়ক 
প্রসঙ্গগুলোর পাশেই শুষ্ক যায়গ! রাখ! হোত । কলিকাতা স্কুল বুক 
সোসাইটি এইধরনের বই প্রচারে উদ্ভোগী হলেন | মিঃ পিয়ার্স 
রেভা;ঃ আস্টেস্‌ কেরীর (7২০৬, 77050800 086৮ ) সহায়তায় 
ধারাবাহিকভাবে এই ধরণের বই লিখবার মনস্থ করালন। স্থির 
হোল, ভূগোলবৃত্তান্ত আঠার থেকে কুড়িটি কপি-বইয়ের আকারে প্রতি 
মাসে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। প্রতিটি কপি-বইয়ের 
পুষ্ঠাসংখ্য] হবে চব্বিশ । প্রথমে এসিয়ার ভূগোল নিয়ে আলোচনা 
নুরু হয়েছিল। আলোচনাব পাশে রুলটানা শুন্ স্থান রাখা হোত 
বইয়ের বিষয়বস্তু নকল করবার জন্তে। এই শিক্ষামূলক কপি- 
বইয়ের প্রতিটি পাঠের প্রথমেই মূল বক্তব্য একটি বাকের মাধামে 
অতি সংক্ষেপে প্রকাশ কর] হোত। এই মূল বক্তবা বড় হরফে লেখা 
থাকতো।। তারপর এই বক্তবাকে উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা করা 
হোত | এই ব্যাখা ছোট হরফে লেখা । এরপর বক্তব্য বিষয়বন্ত 
প্রশ্ন ও উত্তরের মাধামে বর্ণনা ক'রে প্রতি পাঠের শেষে কঠিন 
শব্দগুলোর অর্থ দেওয়া হোত। শিক্ষামূলক এই বইগুলো ছাপবার 
সময় তৎকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার চেষ্টা কর! 


কলিকাত৷ স্কুল বুক সোসাইটি ৪৫ 


হয়েছিল। এই দিকে নজর রেখেই ভূগোলবৃত্ান্তে পৃথিবীকে চার 
ভাগে ভাগ না ক'রে ভাগ করা হয়েছিল ছয় ভাগে। স্কুল বুক 
সোসাইটির তৃতীয় রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পিয়াসের ভূগোল- 
বত্বাস্তের প্রথম চার ভাগ শিক্ষামূলক কপি-বইয়ের আকারে 
বেরিয়েছিল ।৪ 

রামমোহন রায়ের ভূগোল (জাগ্রাহী ) কপিকাতা স্কুল বুক 
সোসাইটি কতৃকি প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়। সোসাইটির 
তৃতীয় রিপোর্ট (১১ ই সেপ্টেম্বর, ১৮২* ) থেকে জান যায়, ইংরেজী 
ও বাায় রামমোহন রায়ের ভূগোল রচনার কাজ শেষ হয়ে গেছে 
এব' বইটির পার্ুলিপি ছাপাবার উদ্দেশ্টে সোসাইটির কাছে পেশ করা 
হয়েছে। কিন্তু সোসাইটির পরবর্তী রিপোর্টগুর্সির কোনোর্টিতেই 
রামমোহন রায়ের ভূুগোলের আর কোন উল্লেখ নেই। 

এ ছাড়া বেকনের কতকগুলে। বিজ্ঞানগ্রন্থ অনুবাদের বাপারে 
মণ্েগুর সম্মতি ছিল।« কিন্তু এই পরিকল্পনা! শেষ পর্যন্ত কার্যকর 
হয় নি। 


পুরস্কার দেবার উপযোগী কতকগুলি শিক্ষামূলক বই বাংলাভাষায় 


৪ টয0 1. 77176128111) €:0105100160 75 & [0121761. 
০. 2. 4১7 12019172110) 01 (1৬ 17112090590. 10) (5600:8101)5 
০. 3. 00000051101) 00 015 06080 01 4915. 
০. 4. [00700000107 0 (006 0609৮191001 27100905121), ড/1101) ৪, 810011591 
01 865 1019101% 


«€ সোসাইটির তৃতীয় রিপোর্টে প্রকাশিত মন্টগুর আবেদনে আছে, (45202001811. ৮, 
48 ) “56179856590 508855690 60 706 6 & 01000, 0091৪. (19179181101) 01 30070 0? 
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01910510101) (41157 10 5010055 015/210 )১ 0৫809 51711210756) 87001000961 (6 
50016(5”5 80070080101) 2170 6000100956176771, 


স্৪৬ বঙ্গনাহিতো বিজ্ঞান 


রচনার পরিকল্পনা কমিটির তরফ থেকে করা হয়েছিল ।৬ এই 
প্রাইজ-বইগুলি কি ধরনের হবে সে সম্পর্কে সোসাইটির সম্পাদক 
কলিকাতার বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কাছে যে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে- 
ছিলেন (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ ) তাতে অপরাপর প্রসঙ্গের 
সঙ্গে গাছপালা» জীবজন্ত, পাখী ও পোকাশ-মাকড় নিয়ে গ্রন্থরচনার 
পরিকল্পনাও ছিল। এই পগ্রস্তাবকে সমর্থন "ক'রে ব্যাপ্টিষ্ট ফিমেল 
স্কুল সোসাইটির সভাপতি রেভাঃ জি, পিয়ার্স লিখেহিলেন,--...-“ঘু 
001151091 11997%] 50161709 29 17151)1% 02107719160 (0 18196 
07621 012780107 ৪10 00110161011.” কলিকাতা স্কুল সোসাইটি ব 
সম্পাদক ডেভিড হেয়ারও এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছিলেন । 
অল্পদিনের এধো সোসাইটির উদ্যোগে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রাইজবই 
প্রকাশিত হোল । লোসনের /1010708] 31095810175 বা পশ্বাবলীর 
ছয়টি সংখ্যা একত্র ক'রে প্রকাশ করা হোল, যা'তে ছবিগুলি সহ 
গ্রন্থটি একটি উৎকুষ্ট প্রাইজ-বই বলে বিবেচিত হতে পারে ! 

স্কুল বুক সোসাইটি শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত কোনো কোনো 
গ্রন্থ যথাযথ প্রচারের বাবস্থা করেছিল। শ্রীরামপুর থেকে 
প্রকাশিত দিগ দর্শন পত্রিকা সোসাইটি নিয়মিতভাবে ক্রয় করতো । 
এ ছাড়। শ্রীরামপুর মিশনারীদের দ্বারা প্রকাশিত জন ক্লার্ক 
মার্শম্যানের গোলাধায় নামক বইটিরও কয়েক শত কপি সোসাইটি 
ক্রয় করেছিল । 

স্কুল বুক সোসাইটির কল্যাণে মল্পদিনের মধ্যেই বাংলা ভাষায় 
বিজ্ঞানচর্চার উন্নতি হয়েছিল । সোসাইটির তৃতীয় রিপোর্টে (১১ ই 
অক্টোবর) ১৮২০ খৃষ্টাব্দ ) ১৮ জন ব্রাহ্মণ ও ১১ জন কায়স্থ্বের সই 
করা! একটি বিবৃতির ষে প্রতিলিপি ছাপান হয়েছে, তা'তে এর স্বীকৃতি 
রয়েছে । বিবৃতির শেষাংশ নিম্নরূপ £- 


৬ ০8109006 9০০০1 9০০ ৯০০/5৮5 7018 9১011 (50) 1৮181015 1828)--7, 4. 


কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ৪৭ 


“এইক্ষণে লোকনিকরাশেষ হিতাধি শ্রীযুক্ত ইংলত্ীয় 
ও বাঙ্গালি লোক কর্তৃক বঙ্গ দেশস্ত দৃশ্থ বালকেরদিগের 
জ্ঞানোদয়ার্থে অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্বক জনমনোমহান্ধকার 
নিকরোৎসারণ কারণাখণ্ প্রতাপান্ধিত মাগগু প্রতিবিশ্ব স্কুল 
বুক সোসাইটি নামক এক সমাজোচিত হইয়াছেন তাহার 
গ্রথরতর করনিকরম্বরূপ যে ভূগোলবৃত্তান্ত ও দিদগর্শন ও 
অভিধান ইত্যাদি নানাবিধ মহোপকার জ্বনক শুঙ্গ পুস্তক 
তদ্দখারা লৌকসমূহের অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট হইয়া ক্রমে ২ 
জ্বানোদয়ের উপক্রম হইতেছে অতএব বঙদেশস্থ লোকেরা 
স্কুল বুক সোসাইটির উপকার বার ২ স্বীকার করিয়া প্রার্থন। 
করিতেছেন যে স্কুল বুক সোসাইটি এইকুপে আমারপ্গের 
জ্ঞান প্রদান ককন।”? 


এই সময়ে (১৮১৯-১৮২০) স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত 
বহগুলোর চাহিদ। খুব বেডে শিয়েছিল।৮ কিন্ত এদেশীয় জনগণের 
মধ্যে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায় তখনও কোনো সাড়। পড়ে নি। অষ্টম 
অধিবেশনে (২৪শে ফেকয়ারাঃ ১৮৩০ খুষ্টাঙ্ফ ) স্যার ই, রিয়ান 
সোসাইটির সঙ্গে জনসাধারণের সহযোগিতার অভাবের কথা উল্লেখ 
ক'রে ছুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। এদেশীয় জনসাধারণের আধিক 
সাহাযা থেকেও সোসাইটি বঞ্চিত হচ্ছিল। অবশ্য গভর্ণমেন্টের কাছ 
থেকে আথিক সহযোগিতা সোসাইটি পেয়েছিল। ১৮২১ খুষ্টাষ্বে 
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৪৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


কমিটি গভর্ণমেন্টের নিকট আথিক সাহায্যের জন্তে আবেদন করলে 
গভর্ণমে্ট তা” মঞ্জুর করেন। এ ছড়া গভর্ণমেন্ট তখন এদেশে 
ইউরোপীয় বিজ্ঞান প্রচারের জঙ্কেও সচেষ্ট হয়েছিলেন |৯ 

দেশীয় ভাষায় লেখ জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থানিকে কেন্দ্র ক'রে 
ইংরেজী ভাষাকে এদেশে জনপ্রিয় করবার পরিকল্পনা সোসাইটির 
ছিল। ১৮৩৪ খুষ্টাব্বের ২১শে মার্চ তারিখে, এশিয়াটিক সোসাইটির 
ঘরে অনুষ্কিত কমিটির দশম অধিবেশনে মিঃ মেকেঞ্ী বলেছিলেন, 
€[ 2,509 ৮/0119 11) 06 10081 01915065, ০017৬2১1175 006 
91610791765 ০৫ 101:00620 1070190509১ (179 070 10890. ড/85 
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2170 90191706.” কমিটি এবার ইংরেজী ভাষার ওপর কোর 
দিলেন | স্থির হোল, ইংরেজী যখন কিছু সংখাক লোক রপ্ত ক'রে 
নেবে তখন আবার আঞ্চলিক ভাষার মাধামে জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক 
বই রচনা! কর হবে । অবশ্য ইংরেঙগীর প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ 
স্থষ্টি কর! হবে অনুবাদিত বিজ্ঞানগ্রন্থ &ুলকে কেন্দ্র ক'রে । সোসাইটির 
এই পরিকল্পনী কিছুট। সাক্লা লাভ করেহিল । দ্বাদশ রিপোর্ট (১৩ই 
জুন, ১৮৪০ খৃষ্টাত্ব ) থেকে জান যায়, বাংলা বইয়ের চাহিদ। ক্রমশঃ 
কমহে, আর হংরেজীব চাহিদা বাড়ছে। কিস্তু হংরেকী ভাষাকে 
জনপ্রিয় করতে গিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় নতুন নতুন গ্রন্থ প্রকাশের 
কাজে কিছুদিন ভাট! পড়ল। সোসাইটি নতুন গ্রন্থ প্রকাশ না ক'রে 
একহ গ্রন্থ বার বার প্রকাশ করতে লাশলেন। 





কপ শাপলা 
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বি্ধাহাৰা্ীী 


ইউরোপীয় সর্বগাহা তাবৎ্আযৃহেদশিল্পবিদ্যাদি সূলগস্থাহল) 
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১ 


বাংলা ভাষায় বচিত প্রথম পৃণাঙ্গ বিজান-গ্রশ্থ "বিদ্যাহাবলী'ব 
নামপত্রেব অংশবিশেষ । 


দিগুস্ন, 
পেশ 


নবম ভাগ, 


নী 
অয়কান্ত অপ্থৰ! চুস্থ কমি. 


চস্বকমণি এক পুকার লৌহ; ভাহার আশ্চফ যেই গণ তাহার 
স্থূল ৰিবরণ শুন- 
যছি চম্থকসণি কেন লৌহের অথবা ইম্সাতের নিকটবর্তী হয়, 
তবে নেই লৌহ চুস্বকমণির অভিমপ্ধে আইসে; এ্রৰ"* যদি আর 
কোন ব্যবধান ন1 থাকে তবে সে মণি ও সেলৌহ কিস্থা সে ইল্লাত 
উভয়ে একত্র মিলাইলে, প্নরার প্থক্‌. করিতে বল অপেক্ষা করে" 


চস্বকমণিতে ম্মুক্ট লৌহশিক' যদি এমত রাখা যায়ঃ যে সেস্ধ্) 
ছেশে বদ্ধ খাকে অথচ চতুদ্দিকে অবাধে ঘোরে? তবে কতক ক্ষণ পরে 
নে এই সত স্থির হইয়া থাকিবেক যে এক মূখ ভত্তর দিকে ও অন্য 
স্থ দক্ষিণ দিকে হইবে. এই তাহার যে দই সুখ তাহার নাজ 
সে চুকলৌহের দুই কেন্দু, যেহেতুক সে দুই সূ পৃথিবীর দুই 
কেন্দ্রের অভিমঞে থাকে. এই চুম্বকমণির উত্তর দক্ষিণ দিকে মু 
করিয়। খ্বাক? যে ম্বভাবসি ঘ্ব পণ তাহার নাস কেন্দাভিসখ্য. সপির 


ষে কেন্দ্রাভিম্‌প) স্বভান তাহার সধ্য দুই আশ্চর্য) বিশের পপ 
ওযচে, 


'টিগদশ ন' পন্জিকাব একটি পুচ্ঠা । এই প্জিকাতেই বাংলাভাষায় 
বিজানালোচনান্ন স্ন্রপাত হয় । 


সাময়িক-পত্র $ দিগ্দদর্শন থেকে বিচ্যাদর্শন 


কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রমুখ প্রতিষ্ঠানেব উদ্োগে যখন 
বাংল। ভাষায় বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশিত হতে লাগল, তখন কোনো! কোনোে। 
বাংল সাময়িক-পত্রেও বিজ্ঞানীলোচন! প্রকাশিত হতে দেখ। গেল। 
বস্তুতঃ, বঙ্গ স'হিত্যে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার ক্রমবিকাশের পথে 
সাময়িক-পত্রের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে । এক একটি যুগে 
বিভিন্ন সাময়্িক-পত্রে এমন অনেক মূল্যবান বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার সুযোগ যাদের 
কোনোদিনই ঘটে নি; অথচ বাংল! বিজ্ঞান-সাহিত্মের পরিপুষ্টি ও 
ক্রমবিকাশেব পথে এদের অবদান উপেক্ষণীয় নয়। বিভিন্ন যুগে এক 
একটি সাময়িক-পত্র ভাষায় ও ভাবে, দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনাভঙ্গীতে এমন 
এক একটি বৈশিষ্টেব পবিচয় দিয়েছে যাঃ বিজ্ঞান-সাহিত্যের গতি ও 
প্রকৃতিব নিয়ন্ত্রণে সহায়ত। কবেছে অনেকখানি । এদিক থেকে বিচার 
কবলে, বাংল। বিজ্ঞান-সাহিতোর আলোচন। প্রসঙ্গে সামর্লিক-পত্রকে 
বাদ দেওয়া বোধ হয় কোনে'মতেই চলে না। 

বাংল বিজ্ঞান-সাহিত্যের ছু'টি ধাবা । গ্রন্থকে কেন্দ্র ক'রে একটি 
ধারা। অপর ধাব।টি সাময়িক-পত্রকে কেন্দ্র কবে। দু'টি ধারারই 
উদ্ভব একই যুগে । বাংলা ভাষায় পাশ্চাতা পদ্ধতিতে লেখ! প্রথম 
পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানগ্রস্থ ফেলিক্দ্‌ কেরীর বিগ্ভাহারাবলা ১৮১৯ খৃষ্টাব্বের ১লা 
অক্টোবব প্রথম প্রকাশিত হয় । আর বাংলায় মুদ্রিত প্রথম সাময়িক- 
পত্র দিগ্র্শনের প্রথম সংখা! প্রকাশি ১ হয় ১৮১৮ খুষ্টান্বের এপ্রিল 
মাসে। 

এক 

দিগ্দর্শন পত্রিকায় পদার্থবিদ্যা, ভূগোল ও ভূবিষ্ভা, জযোতিবিদ্ঠা 

এবং জীব ও রসায়নবিদ্া বিষয়ক রচন! প্রকাশিত হ্বোত। এই 
৪ 


৫০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


প্রসঙ্গে এই পত্রিকার সপ্তম সংখ্যায় (অক্টোবর, ১৮১৮ খুঃ) বল৷ 
হয়েছিল, “যেমত এই পুস্তকের নাম সেই মত তাহার বিবরণ বর্ণনার 
জন্তে তাহার নান! বিষয় ও বক্তবা যদি আকাশ পৃথিবী জল এই তিন 
লোকবাসিরদের বিবরণ না কহি, তবে ইহার দিগর্শন নাম ব্যাহত 
হুয়--....1” দিগ্দর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা- 
গুলো উচ্চাঙ্গের নয় । এমন কি এদের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও বলা যায় 
না। কিন্ত বাংলায় মুত্দ্রিত এই প্রথম সাময়িক-পত্রেই বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার স্থত্রপাত 
হয়েছিল । বাংল] বিজ্ঞান-সাহিতো দিগ্র্শনের সবচেয়ে বড় অবদান 
এখানেই ॥ পদার্থবিজ্ঞান এবং ভূগোল-বিষয়ক রচনা দিশ্দর্শন 
পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। ১ম সংখ্যায় 
প্রকাশিত চু্ঘক পাথর ও কম্পাস সম্পর্কে আলোচনাটির ভাষা ছুবৌধ্য 
প্রকৃতির | তবে এখানে বৈজ্ঞানিক তথোর সমাবেশ ঘটেছে । যেমন, 
“অন্তমান হয় পাচ শত বৎসর গত হইল চুম্বক পাথরের গুণ 
প্রথম জানা গেল তাহার গুণ এই যে তাহাকে কোন লৌহে 
ঘষিলে সে লৌহের ঘ্ৃষ্ট দিগ. সর্ধবদ1 উত্তর কেন্দ্রে অর্থাৎ 
উত্তরভাগে থাকে সেই লৌহ কোম্পাসের মধো দিলে সেই 
কোম্পাসের দ্বারা কোন বাক্তি ভূমির উপরে কিম্বা সমুদ্রের 
উপরে থাকিলে পৃথিবীর সকল দিগ. জানিতে পারে। 
কোম্পাসের গঠন এই মত কাগজের উপরে মগ্তলাকৃতি 
করিয়া বত্রিশ সমানাংশ করিয়া! চতুর্দিগে সকল দিগ, ও 
বিদ্দিগ. ও উপদিগ. লেখা থাকে সেই কাগজের মধাস্থানে 
প্রেকের স্টায় ক্ষুদ্র লৌহ বদ্ধ থাকে তাহার মস্তকের উপরে 
একটা সু ই রাখা যায় সে বদ্ধ অথচ চতুদ্দিগে ঘোরে এবং 
তাহার এক দিগে চুম্বক পাথর ঘষা যায় সে কোম্পাস কোন 
দিগে রাখিলে সে সুই ঘুরিয়া উত্তর দিগে মুখ করিয়া সর্বদা 
থাকে তাহাতে অনায়াসে পৃথিবীর চতুর্দিগ, জান! যায় ।” 
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নবম সংখাায় (ডিসেম্বর, ১৮১৮ খ্ঃ) প্রকাশিত চুম্বক সম্বন্ধে 
আলোচনাটি আরও বেশী তথাপূর্ণ। এখানে চুম্বকের গুণ, প্রকৃতি ও 
চুম্বক বাবহারের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে ৷ দিগ্দর্শন 
পত্রিকায় পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক কয়েকটি আলোচনা কথোপকথনের 
মাধামে বণিত। এই পসঙ্গে চতুর্থ সংখ্যায় (জুলাই, ১৮১৮ খ্ঃ) 
*পুথিবীৰ আকর্ষণের বিবরণ” যষ্ঠ সংখায় ( সেশ্টেম্বর, ১৮১৮ খ্বঃ) 
“পদ্রার্থেব অসংখাভাগ বিষয়ে” এবং সপ্তম সংখায় ( অক্টোবর, 
১৮১৮ খবঃ) প্রতিধ্বনি বিষয়ে আলোচনা সবিশেষ উল্লেখযোগা | 
প্রথমোক্ত বচনায় মাধাকর্ষণেব কথ প্রাঞ্জল ভাষায় সর্বসাধারণের 
উপযোগী ক'রে ধোঝান হয়েছে | কথোপকথনের শেষাংশ উদ্ধত করা 


হোল-- 
কালিদাস । 


গোপাল। 
কালিদাস । 


পৃথিবী ছাডা যে বস্তু আছে তাহারা যদি আপনি 
চলিতে না পাবে তবে পৃথিবীর উপরে পতনের 
কাবণ এই পুথিবী তাহাকে টানিয়৷ লয়। 

কিন্তু পৃথিবীতো অজীবন সে কির্পে টানিতে পারে । 
নিউটন অনেকক্ষণ ভাবিয়া এই স্থির করিলেন সকল 
পদার্থেব এই স্বভাব স্থির আছে যে সকল বস্ত ছোট 
বড অনুসারে পরস্পর আকধিত হয়। এই পৃথিবী 
অতিশয় বড় এক বস্ত তাহাব নিকটে এমত বড় 
আর কোন বন্ত নাই অতএব পৃথিবী চতুদ্দিকস্থ ছোট 
২ বস্তুকে আপন অভিমুখে আকর্ষণ করে । যখন 
পৃথিবী হইতে কোন বস্তু উঠান যায় তাহাকে 
আকর্ষণের বিপরীতে উঠাইতে হয় এই কারণ 
উঠাইতে ভাবি বোধ হয়। সে বন্তব যদ্দি অতি বৃহৎ 
হয় তরে পৃথিবীর আকর্ষণে অধিকত্ব প্রযুক্ত অধিক 
ভাপ বোধ হয়। 


পদার্থের অসংখ্যভাগ বিষয়ে আলোচনাটি বিস্তারিত | প্রতিধ্বনি 


৫২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


সম্পর্কে আলোচনাটিও তথ্যপূর্ণ। এতে প্রতিধ্বনি কিভাবে উৎপন্ন হয়, 
কোথায় এবং কিভাবে শোন1 যায়, ত1* নিয়ে কথোপকথনের মাধ্যমে 
আলোচনা কর! হয়েছে । আলোচনার ভাষা ছুবূহ প্রকৃতির । 
পরবর্তীকালেব কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানগ্রন্থে কথোপকথনের 
মাধ্যমে বক্তবা বিষয় বোঝান হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ইয়েটস০এর 
পদার্থবিগ্াসার € ১৮২৫), জ্যোতিবিষ্ভা (১৮৩৩ ) ইত্যাদি গ্রন্থেব 
নাম উল্লেখষোগা ।  দিগ্রর্শন পত্রিকার কোনো কোনো রচনায় 
বৈজ্ঞানিক দুরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। “বেলুনে সাদ্লার সাহেবের 
আকাশ গমন” € ১ম সংখ্যা এপ্রিল, ১৮১৮ খুঃ ) শীর্ষক নিবন্ধটি এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । এখানে লেখক বেলুনের দিকপরিবর্তন সম্বন্ধে 
যে কথা বলেছেন, তা” উড়োজাহাজের আবিষ্ষর্তা্দেরও ভাবিয়ে 
তুলেছিল | চতুর্শি সংখ্যায় (কেক্রুয়ারী, ১৮২০ ) বেলুন সম্বন্ধে আর 
একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । আলোচনাটি উচ্চাঙ্গের নয় ; তবে 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় এখানেও নুস্পষ্ট। দিগ্রর্শন পত্রিকায় 
প্রকাশিত কোনো কোনো আলোচনা ইতিহাস-ঘে 1। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য, ২য় সংখ্যার ( মে, ১৮১৮ খুঃ) “বাস্পের দ্বারা নৌকা 
চালানর বিষয়ে” নামক রচনাটি। আলোচা বিষয়বস্তু এখানে গ্তীমার | 
পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লি আবহাওয়া-বিজ্ঞানের কোনো! কোনে! 
প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা! দিগ্র্শন পত্রিকায় রয়েছে । যেমন, ষষ্ঠ 
সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ খু) “বিদ্যুৎ ও বজ্ব বিষয়ে” শীর্ষক 
রচনাটি। এখানে আলোচন। উদাহরণ সহযোগে করার ফলে বক্তবা 
বিষয়ের দুরূুহত! কিছুট। লাঘব হয়েছে। চতুর্দশ সংখ্যায় ( ফেব্রুয়ারী, 
১৮২০ খৃঃ ) প্রকাশিত মেঘ সম্পর্কে আলোচন।টি সারগর্ভ। 

দিগ্রর্শনে প্রকাশিত ভূবিষ্ধা। ও ভূগোলবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার 
মধো উল্লেখযোগা, প্রথম সংখ্যায় “পৃথিবীর বিভাগের কথাঃ”, 
«বিনুবিয়স পর্বত বিষয়ে”, ২য় সংখায় (মে, ১৮১৮ খুঃ) 
ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বৃক্ষ” এবং নবম সংখ]ায় (ডিসেম্বর, ১৮১৮ 
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খুঃ) “ইংলগ্ডে কয়লার আকর” শীর্ষক রচনা । প্রথম সংখ্যার 
বিশ্ৃভিয়স পৰত সম্বন্ধে আলোচনাটি তথাপূর্ণ ;ঃ তবে অতান্ত সংক্ষিপ্ত । 
“ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বৃক্ষ” নামক রচনাটির মূল আলোচ্য বিষয় 
বাণিজিক ভূগোল । তবে “ইংলণ্ডে কয়লার আকর”” নামক রচনাটিতে 
ভূবিষ্ঠা-বিষয়ক তথাদি কিছু কিছু রয়েছে । নবম সংখ্যায় “পোৌলগডে 
লবণের আকর” শীর্ষক রচনাটির ভাষা ছুর্বোধা প্রকৃতির হলেও খনির 
অভান্তরেব দৃশ্য নিখুতভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা এখানে রয়েছে। 
যেমন £-_ 
“সেইখানে পন্ুছিবামাত্র এমত এক সুদর্শনীয় পূর্ব অদৃ্ট 
স্থান তাহার দৃষ্টিতে আইসে যে তাহার মনে চমতকার লাগে, 
ও সে সেখানে একটি বৃহৎ মাঠ দেখে ও আহার মধো এক 
পাতালীয় নগর ও তন্মধো ঘর ও গাডী ও রাজপথ প্রভৃতি 
সকল বড এক লবণের পর্বতে মধো খনিত ও স্ষটিকের 
মত দেদীপামান যে ২ প্রদীপ সাধাৰণ উপকারের নিমিত্ত 
সর্বব৮1 জ্বলন্ত থাকে তাহার আলোক সেই স্থানের লবণের 
খিলানের স্তান্তের উপব পড়িলে ইন্দ্রধন্থুকেৰ মত সহত্র ২ বর্ণ 
হয়; এবং মশিপ মত ও জাজ্বলামান হয়; এমত শোভার 
এশ্বর্ধয হয় যে পুথিবীর উপরে কোন স্থানে এমত দর্শন হয় 
না ।” 
পিগর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাণীবিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাগুলি 
একেবাবেই প্রাথমিক প্রকৃতির । এ সকল রচনায় বৈজ্ঞানিক তধ্যেরও 
একান্ত অভাব । ছু; এক যায়গায় আলোচ্য জীবের শুধুমাত্র প্রকৃতি 
বর্ণনা করে নিবন্ধ সমাপ্ণ করা হয়েছে । এই প্রসঙ্গে তৃতীয় সংখ্যায় 
( জুন, ১৮১৮ খুঃ ) “হস্তির বিবরণ” এবং সপ্তম সংখায় (অক্টোবর, 
১৮১৮ খুং) “বীবর পশুর বিষয়ে” আলোচন] উল্লেখযোগা | দশম 
সংখার (জানুয়ারী ১৮১৯ খুঃ ) *মকর মতস্তের বিবরণ” শীর্বক 
রচনাটিও প্রাথমিক প্রকৃতির | 


৫8 বঙ্গলাহিতো বিজ্ঞান 


জ্যোতিবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা দিশর্শনে 
কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। যষ্ঠ সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ খু$) 
“তারা? সম্বন্ধে আলোচনাটি অতান্ত সংক্ষিপ্ত | রসায়ন-বিজ্ঞান-বিষয়ক 
নিবন্ধ কেবলমাত্র অষ্টম সংখ্যায় ( নভেম্বর ১৮১৮ খুঃ) পাওয়া যায়। 
এই সংখ্যায় প্রকাশিত ধাত সন্বন্ধীয় আলোচনাটি বিস্তারিত । এখানে 
ধাতু কি তা” বুঝিয়ে প্লাটিনাম, সোণা, বূপা, পারদ, তামী ইতাদি ধাতু 
সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । রচনাটি নীরস। এতে বিভিন্ন 
ধাতুর বর্ণ, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও প্রধান ধর্নগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা 
হয়েছে । 

এইব্সপে প্রথম বাংলা সাময়িক-পত্র দিগ্র্শনে প্রাকাতিক বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার স্থত্রপাত হোল। আলোচনাগুলি 
উচ্চাঙ্গের না হলেও তৎকালীন বাংলা সংবাদপত্র “সমাচার দপণের 
তুলনায় উৎকৃষ্টতর | 

ছুই 

প্রাণীবিজ্ঞানকে সহজ ও সরস ক'রে সবসাধারণের কাছে প্রচারে 
সর্বপ্রথম উদ্যোগী হলেন কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি | সোসাইটি 
করৃকি প্রকাশিত “পশ্বাবলী” নামক গ্রন্থটির বিভিন্ন সংখ্যা মাসিক-গরস্থ 
হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল । জন লোসন বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ 
থেকে পশ্বাবলীর বিষয়বস্তু সংকলন করেছিলেন। সংকলিত 
বিষয়বস্ত বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন ডবলিউ, এইচ পিয়াস | 
ছয়টি সংখা। প্রকাশিত হবার পর লসনের মৃত্যুতে পশ্বাবলীর 
প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।১ প্রথম ছয়টি সংখ্যায় সিংহ, ভল্লুক, হাতী, 
গণ্ডার ও হিপোপটেমাস.১ বাঘ এবং বিড়াল আলোচনা করা 
হয়েছিল। আলোচনাগুলিতে বৈজ্ঞানিক তথা তত নেই, ঘত রয়েছে 
গল্পরস | প্রায় সর্বত্রই উপাখ্যানকে কেন্দ্র করে আলোচা জীবের 


১9০0০085155 7010 £২61001-- 4. 
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প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে । অনেকক্ষেত্রেই সত্যঘটনামূলক কাহিনী 
বর্ণনা করে বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় করবার চেষ্টা দেখা যায় । কয়েকটি 
কাহিনী বেশ কৌতুহলোদ্বীপক ও চিন্তাকর্ষক। কোথাও বা! 
নীতিকথামূলক উপাখ্যানের বর্ণনা ক'রে সোজাসুজি উপদেশ দেওয়! 
হয়েছে । বস্তৃতঃ রচনাগুলিতে বৈজ্ঞানিক তথ্যের একাস্ত অভাব । 
তবে প্রতিটি আলোচনারই বৈশিষ্ট, প্রাঞ্জল ভাষ। ও স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গী । 
রচনার নিদর্শন £-- 
সিংহের আকারাদি 
সিংহের জন্মস্থান আফ্রিকা ও এশিয়!। এই এই 
দেশেব মধান্থলেই সিংহ জন্মিয়া থাকে। টঙ্ততা প্রযুক্ত 
যেখানে মন্ুষ্যেবা বাস কবিতে পারবে” না সিংহ সেখানে 
ব্বস্ছন্দে অবস্থিতি করে ; শীতপ্রধান দেশে কখন থাকিতে 
পাবে না। উষ্ণ দেশে উৎপন্ন এ প্রযুক্ত সিংহ স্বভাবতঃ 
অতিশয় রবোষপরবশ ৪ বলশালী হয়। পূর্বে আফ্রিকা 
৪ এশিয়াৰ মধ্যবন্তি অরণ্যে অনেক সিংহ জন্মিত, এক্ষণে 
তথায় আর ৩ত দেখিতে পাওয়া যায় না। 
বনে থাকিলে সি“হেব যেঝপ বল ও পবাক্রম থাকে 
গ্রামে অধিক দিন থাকিলে তাহাব অনেক হাস হইয়া যায় | 
মানবজাতিব সংবাসে সিংহের স্বভাবের অনেক পৰিবর্ত 
হয় , অর্থাৎ ইহারা পুব্বতন উগ্রভাব পরিত্যাগ করিয়! 
লোকালয়ে মৃছভাব অবলম্বন করে। 
কোন ব্যক্তি অনেক দিন এক সিংহের রক্ষণাবেক্ষণ 
ও প্রতিপালন করিয়াছিল । সিংহ ক্রমে ক্রমে তাহার 
অত্ন্ত বশতাপন্ন হইল। সিংহপালক নিয়চিত্তে কখন 
কখন উহার দত্ত ও জিহ্বা টানিয়! খেল! ও নানা কৌতুক 
করিত, তথাপি সিংহ বিরক্ত হইত ন।। এব্যক্তি সময়ে 
সময়ে প্রতিপালিত সিংহকে সঙ্গে লইয়া ইংলগ্ডের রাজধানী 


৫৩ও 


বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


লগ্ন নগরের পার্্ববন্তি গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিত । 
লোকদ্িগকে কৌতৃক দেখাইবার জন্তে উহার মুখের ভিতর 
আপন মস্তক দিত। সমাগত দর্শকর্দিগকে কহিয়া রাখিত 
সিংহ লাঙ্গুল সঞ্চালন করিলে আমাকে কহিবে । যাবৎ 
সিংহের লাঙ্গল না নড়িত ততক্ষণ তাহার মুখের ভিতর 
নিয়ে মস্তক রাখিত, লাহ্থুল চালনের উপক্রমেই বাহির 
করিয়া লইত। লোকেরা এই বিন্ময়কর ব্যাপার দর্শনে 
সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সিংহপালককে কিছু কিছু পুরস্কার 
দিত। 

সিংহ লঙ্বে প্রায় ছয় হাত, উচ্চ প্রায় তিন হাত, ইহার 
লাঙ্গল প্রায় তিন হাত লক্থী। সিংহের ক্ষন্ধে কৌকড়া। 
কৌকড়া ঘন ঘন অনেক লোম আছে তাহার নাম কেশর। 
কেশর আছে বলিয়৷ সিংহকে অতি সুন্দর দেখায় । যখন 
সিংহ রাগে তখন কেশর সকল কণ্টকের ন্তায় উন্নত হহয়া। 
উঠে, ও ছুই চক্ষু অগ্রিশিখার ন্ঠায় জ্বলিতে থাকে । বৃদ্ধ 
হইলে সিংহের কেশর ঝুলিয়া পড়ে । স্বন্ধ ভিন্ন আর আর 
অঙ্গে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পিঙ্গলবর্ণ কোমল লোম আছে ; কিন্তু তল- 
পেটের লোম ঈষৎ শুরুবর্ণ। সিংহের অপরিমিত বল, বড় 
বড় ষাড় মুখে করিয়! লম্ফ দিয়া বৃহৎ বৃহৎ নাল! পার হইব 
যায়। সিংহের শঙ্ব অতিশয় ভয়ঙ্কর; রাত্রকালে শব 
করিলে মেঘগঞ্জন বোধ হয়। সিংহী পাঁচ মাস গর্ভধারণ 
করিয়া এক বারে তিন চারিটি সন্তান প্রসব করে। 
শাবকেরা এক বৎসর পর্য্য্ত স্তন্ত পান করে । যৌবনাবস্থায় 
শরীরের অতিশয় সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য হয়। এই কালে 
তাহাদের তাদৃশ রাগ থাকে না। ছয় বৎসর বয়ঃক্রম 
হইলে সিংহ পূর্ণ পরাক্রম প্রাপ্ত হয় | 


পশ্বাবলী নবপর্যায়ে রামচন্দ্র মিত্রের তত্বাবধানের প্রকাশিত 
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হয়েছিল। নবপর্ধায় পশ্বাবলীর প্রথম সংখ্যা “কুকুরের বৃত্তীষ্ত”ঃ 
১৮৩৪ খৃষ্টাষ্বের পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়। রামচন্দ্র 
মিত্রের তত্বাবধানে পশ্বাবলী নবপর্যায়ের মোট যোলটি সংখ্যা 
বেরিয়েছিল। এক একটি সংখ্যায় এক একটি জীব নিয়ে আলোচনা, 
কর] হোত। আলোচন! ইংরেজী ও বাংলায় লেখা । বাম পৃষ্ঠায় 
ইংরেজী; ভান পৃষ্ঠায় বাংলা। আলোচনাগুলির পরিকল্পনা প্রথম 
পর্যায় পশ্বাবলীরই মতো! । এখানেও বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি অপেক্ষা 
গল্পরসেরই প্রাধান্ত | 
তিন 

এই যুগের জ্ভ্ঞানান্বেষণ? (১৮৩১), জ্ঞানোদয়' € ১৮৩১), 
“বিজ্ঞানসেবধি” (১৮৩২ ) পবিজ্ঞানসার সংগ্রহ» € ১৮৩৩) প্রভৃতি 
পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞানালোচন! প্রকাশিত হোত । বিজ্ঞানসেবধি নামক 
মাসিক পত্রিকাটির প্রকাশক 9০০1965 001 [02105190175 
[010199217 90191095 বা ইয়োরোগীয় বিদ্যাগ্রন্থের অনুবাদকারী 
সোসাইটি । ইউরোণীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি ক্রমশঃ 
বঙ্গভাষায় 'প্রকাশ করাই এই পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল।২ 
বিজ্ঞানসেবধির প্রথম সংখ্যায় ব্রোহেমের গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় 
অধ্যায় অনুবাদিত হয়েছিল। ডাঃ উইলসনের উৎসাহে ও আন্ুকুলো 
অমলচন্দ্র গ'ন্থুলি ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ এই অনুবাদ করেন । অন্ুবাদিত 
বিষয় “অঙ্ক ও রেখাগণিত এবং রেখাগণিত বিদ্যার সহিত বস্তরবিষয়ক 
বিদ্যার বৈলক্ষণ্য 1৮ অনুবাদ সম্পর্কে ১৮৩২ খুষ্টান্বের ২৩শে মে'র 
সমাচার দর্পণে মন্তব্য কর। হয়েছিল, “মূলগ্রস্থের সঙ্গে ভাষান্তরিতের 
কিয়দংশের এঁকা করিয়া দেখা গেল যে এই ভাষাম্তরকরণ অতাৎকৃষ্ট 
অর্থাৎ মুলগ্রন্থে যেমন আছে অবিকল তেমনি অনুবাদ হইয়াছে এবং 


২ বিজ্ঞানসেবধি সম্পর্কে ইত্ডিয়। গেজেটে প্রকাশিত সংবাদের সারমর্ম ১৮৩২ খুষ্টাবের ৫ই 
মের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয়েছিল |, 


৫৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


তাহ। প্রকৃত বাঙ্গল৷ ভাবার বীত্যনুযায়ী অর্থাৎ ইংরেজীর ভাবার্থ 
লইয়া সুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় ভাষিত হইয়াছে ।” বিজ্ঞানসেবধির দ্বিতীয় 
সংখ্যায় ব্রোহেমের গ্রন্থের তৃতীয় অধায় আলোচিত হয়েছিল 1৩ 
দ্বিতীয় সংখ্যার আলোচ্য বিষয় পদার্থবিদ্তা বা পরীক্ষেয় পদার্ঘবিষ্ঠ|। 
এতে বায়ু, ইলেক্টি,সিটি, অপটিকৃস. ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা 
হয়েছিল |? 
চার 

বাংলা সাময়িক-পত্রে প্রথম শ্রণীর বৈজ্ঞানিক আলোচনা 
সর্বপ্রথম পাওয়] গেল বিদ্যাদর্শনে। এই মাসিক পত্রিকাটির প্রথম 
সংখ্যা ১৮৪২ খষ্টাষ্বের জুন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমার 
দত্ত এই পত্রিকার অন্কতম পরিচালক ছিলেন। বিদ্যাদর্শনের 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই অক্ষয়কুমারের রচনা বলে মনে 
হয়। বিদ্যাদর্শনের প্রবন্ধগুলির বৈশিষ্টা প্রকাশভঙ্গীর স্বচ্ছতায়। 
যথাযথ তথাসমাবেশও এই পত্রিকা রচনাগুলির উল্লেখযোগা 
বৈশিষ্ট্য। ইতিপূর্বেকাৰ কোনো কোনো পত্র-পত্রিকায় তথ্যসমাবেশ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক প্রকৃতিব। যেমন, দিগ্দর্শন ও 
পশ্বাবলীর রচনাগুলি। আবাব বচন" কে।থ1ও ব' টেক্নিক্যাল। 
যেমন, সমাচার দর্পণেব “বিষ্ভাবিষয়” শিবোণামায় প্রকাশিত ছু; 
একটি নিবন্ধ। বৈজ্ঞানিক তথ্যাপিৰ পরিমিত সমাবেশ বিষ্তাদর্শনে 
পাওয়া গেল! একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র ক'রে প্রবন্ধকে ধীরে ধীবে 
উপসংহারের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই পত্রিকাতেই প্রথম দেখ! 
যায়। তা' ছাড়া পরবর্তীকালে তৰববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 
যে সুদীর্ঘ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসকল প্রকাশিত হয়েছিল তার ভিত্তি 
স্থাপিত হয় এই পত্রিকাতেই। এই প্রসঙ্গে ১৮৪২ খৃষ্টাব্বের আষাঢ় 


৬ সমাচার দর্পণ , ১৯শে সেপেম্বর, ১৮৩২ খুঃ। 
৪ সমাচার দর্পণ , ওর] অক্টোবর, ১৮৩২ খু । 


সাময়িক-পত্র £ দিগ্দর্শন থেকে বিচ্যাদর্শন ৫৯, 


থেকে অগ্রহায়ণ সংখ্যা অবধি বিগ্ভাদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
“প্রাণীবর্গের বৃত্তান্ত” শীর্ষক রচনাটি উল্লেখযোগা । এই সুদীর্ঘ 
প্রবন্ধটিতে জন্ত ও বৃক্ষার্দির তুলনামূলক আলোচনা, বিভিন্ন প্রাণীর 
প্রকৃতি, বৃক্ষাদির দ্বার! প্রাণীর উপকার, জন্তর দ্বার! জন্তুর বিনাশ এবং 
অগ্ডজ, জরায়ুজ ইতাদি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর জন্ববৃত্তাস্ত ও “মান্নষের 
শৈশবকাল? সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা কর হয়েছে। জন্তু ও 
বৃক্ষের তুলনামূলক আলোচনার একাংশ রচনাভঙ্গীর নিদর্শন হিসাবে 
উদ্ধত কর! হোল :-_ 

“যদিও বনৌধধিবর্গ হইতে প্রাণীবর্গের প্রভেদ 
স্পষ্টুর্রপে উপলব্ধি হয় । তথাচ কোন ২ বৃক্ষ এবং পশুর 
পরস্পর এরূপ সদৃশ স্বভাব যে তাহার1শ্কান্‌ বর্গতুক্ত ইহা 
নির্ণয় কর! অতিশয় কঠিন। সচেতন নামক এক প্রকার 
বৃক্ষ স্পর্শমাত্রই শরীর স্পন্দন এবং গমন করে এবং অনেক 
২ বৃক্ষলতার্দি অপেক্ষা বহুতর চেতনের কাধ্য প্রকাশ 
করিয়া থাকে । লজ্জাবতী নামে এক লতা স্পর্শমাত্র 
সজীবের ন্ঠায় সঙ্কোচিত হয়। আবার পলিপস নামক 
এক প্রকার পতঙ্গ সচেতন বৃক্ষ হইতেও ধীরগামী বোৰ 
হয়, আর ছেদন করিলে কলমের বৃক্ষসম খণ্ড ২ হইয়া 
ও পৃথক ২ জীবন ধারণ করে, যাহা সচেতন নামক বৃক্ষে 
কদাচও প্রত্যক্ষ হয় না। এস্থলে প্রাণীবর্গ অপেক্ষা 
বনৌষধিবর্গ শ্রেষ্ঠতর বোধ করা যাইতে পারে, কিন্ত 
পলিপসের স্থান পরিবর্তনঃ আহার অন্বেষণ, ও বিপদ 
মোচনের উপায়চেষ্টা প্রভৃতি যে বিশেষ ২ শক্তি আছে 
তাহাতে সে প্রাণীবর্গ ব্যতীত কদাচ অন্ত বর্গভৃক্ত হইতে 
পারে না, অতএব অতি অধম প্রাণীও অতি উত্তম বৃক্ষ 
হইতে উৎকৃষ্ট ।» 

ভূগোল ও ভূবিগ্ভা-বিষয়ক প্রবন্ধও বিদ্যাদর্শনে প্রকাশিত হোত । 


৩৭ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


১৮৪২ খৃষ্টানদের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হিমালয় পর্বত সম্বন্ধে 
আলোচনাটি সুলিখিত। পরবর্তা সংখ্যায় প্রকাশিত সমুদ্র সমদ্ধে 
প্রবন্ধটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৷ ভূবিষ্তা বিষয়ে সর্বজনবোধ্য 
আলোচনা দপঞ্জাবের লবণাকর» ১৮৪২ খুষ্টাঙ্বের কাত্তিক ও অগ্রহায়ণ 
সংখা! বিদ্যাদর্শনে প্রকাশিত হয় | 

এই পত্রিকায় রসায়নবিজ্ঞান-বিষয়ক একমাত্র আলোচনা “বস্তুর 
রটনা বিচার” (কান্তিক, ১৮৪২ খৃঃ)। এতে যৌগিক ও শির 
পদার্থের তুলনামূলক আলোচনা! করা হয়েছে। আলোচনাটি 
বিস্তারিত। 

বিদ্াদর্শনে উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশিত হোত বটে; কিন্ত 
অতি অল্পকাল (মাত্র ছয়মাস ) স্থায়ী হবার ফলে বাংল! বিজ্ঞান" 
সাহিতো কোনো স্থায়ী অবদান এই পত্রিকার নেই। 


প্রাচীন সংবাদপত্রে বিজ্ঞান প্রসঙ্গ 


দিগ্র্শন, বিদ্যাদর্শন প্রভৃতি সাময়িক-পত্রে বিজ্ঞানালোচন' প্রায় 
নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হোত বটে; কিন্ত সে যুগের অধিকাংশ 
সংবাদপত্রেই বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনার স্থান ছিল নগণ্য । 
আধুনিক যুগে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞানালোচনার বিশেষ একটি 
স্থান আছে। সংবাদপত্রের সাহিত্য বিভাগগুলোতেও বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ প্রায় নিয়মিতভাবেই প্রকাশিত হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধের অত্যধিক চাহিদার জন্টে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রশতি ও 
জন-মানসের অদমা কৌতৃহলই ঘে দায়ী তা+ অস্বীক্তর করা যায় ন|। 
বিজ্ঞানের যে অত্যাশ্চর্য অগ্রগতি সুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাহ্বার 
শেষভাগ থেকে, তাই বিংশ শতাহ্বীতে আরও পল্লবিত ও বিকশিত 
হয়ে উঠল। বৈজ্ঞানিক প্রবঞ্ধের প্রতি জনসাধারণের কৌতুছলের 
মাত্রাও গেল বেড়ে । কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 
বিজ্ঞা,নর অগ্রগতি ছিল মন্থর | তা ছাড়! তখনও পর্ষান্ত পাশ্চাতা 
জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি এদেশীয় জনসাধারণের কৌতুহল উদ্রিক্ত হয়নি। 
তাই সেকালের সংবাদপত্রে বৈজ্ঞানিক নিবদ্ধের সখা] অতান্প ॥ একমাত্র 
সমাচার দর্পণকে বাদ দিলে ১৮৪৫ খুষ্টাষ্জের পুবে' প্রকাশিত বিভিন্ন 
সংবাদপত্রের যে সকল সংখ্যা এখনও পাওয়া যায়, তাদের কোনোটিতেই 
বিজ্ঞানালোচন। নেই ; এমন কি তখনকার অনেক প্রখ্যাত সংবাদপত্রে 
বিজ্ঞান-প্রসঙ্গও নেই । এই প্রসঙ্গে সমাচার চক্দ্রিক১ ( প্রঃ প্রঃ মার্চ, 
১৮২২ ), বঙ্গদূত২ (প্রঃ প্রঃ মে, ১৮২৯ খুঃ), সংবাদ ভাস্করও ( প্রঃ প্রঃ 
মার্চ, ১৮৩৯ খৃঃ) ইত্যার্দি পত্রিকার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
সংবাদ প্রভাকরের (প্রঃ প্রঃ ১৮৩১ খ্‌ঃ) গোড়ার দিককার 


১-৩ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও কলিকাতা গ্ভাশগ্ভাল লাইব্রেরীতে সমাচার চঙ্্রিকা, বঙ্গদুত ও 
সংবাধ ভাস্করের যে সংখ্যাগুলে। রক্ষিত আছেন্তাদের কোনোটিতেই কোনে। বিজ্ঞানালোচন। নেই । 


৬২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


সংখ্যাগুলোতেও৪ কোনো বিজ্ঞানালোচনা নেই । তবে প্রথম বাংলা 
সংবাদপত্র সমাচার দর্পণে বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ এবং বৈজ্ঞানিক নিবন্ধাদি 
প্রকাশিত হোত। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় ( প্রঃ প্রঃ জুন, ১৮৩৫ খুঃ ) 
পত্রিকার ১৮৪৩ খুষ্টাষ্বের পূর্ববর্তী সংখাগুলো পাওয়া যায় ন]। তবে 
পরবর্তীকালে সংবাদ প্রভাকর ও সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় উভয় 
পত্রিকাতেই বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হোত । সমাচার 
দর্পণ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৮ খুষ্টাষ্ধের ২৩শে মে তারিখে । 
এই পত্রিকায় প্রাকৃতিক ভূগোল, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিজ্ঞান-বিষয়ক 
আলোচনা ও সংবাদাদি প্রকাশিত হোত। তবে ভূগোল-বিষয়ক 
আলোচনার অধিকাংশই ছিল বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ভূগোল 
নিয়ে আলোচনা সমাচার দর্পণের প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত 
হয়েছিল। কিন্ত বাণিজ্যিক ভূগোল-বিষয়ক প্রসঙ্গের অধিকাংশই 
বিজ্ঞান-সংবাদ। রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ক 
আলোচনায় যায়গায় যায়গায় শাহ্রীয় তথ্যাদি এসে গেছে । যেমন 
১৮১৮ খৃষ্টাব্বের ৬ই জুন তারিখে প্রকাশিত “হিন্দুস্থানের সীমা” 
সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনাটি। কোনো কোনে স্থলে আলোচনা হয়ে 
পড়েছে শান্ত্রনির্ভর | যেমন, ১৮৩১ খুষ্টান্বের ৩০শে জুলাই তারিখে 
প্রকাশিত “পৃথিবীর পরিমাণ” শীর্ষক রচনাটি। ইতিহাসমিশ্রিত 
ভূগোল-বিষয়ক রচনা সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে 
১৮১৯ খুষ্টান্বের ৩০শে জানুয়ারীর “গুন নগরের বিবরণ” শীর্ষক 
রচনাটি উল্লেখযোগ্য | এতে লগ্ন নগরের ইতিহাস বর্ণনা ক'রে 
লগ্ুনের ভৌগলিক ভূ-বিবরণও কদাচিৎ প্রকাশিত হোত; তবে তা+ 
অসম্পূর্ণ এবং খুবই সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির | উদ্াহরণন্ব্ূপ ১৮২০ খ্ুষ্টাব্বের 
২২শে জানুয়ারীর সমাচার দর্পণে প্রকাশিত ব্রহ্মদেশের অসম্পুণ ভূ 
বিবরণটি উল্লেখযোগা | 


৪ ১৮৪৩ খু্টাবের পূর্ববর্তী । 


প্রাচীন সংবাদপত্রে বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ ৬৩ 


সমাচার দর্পণে বিজ্ঞান-বিধয়ক সংবাদাদি প্রকাশিত হোত। 
কোনো কোনে বিজ্ঞান-সংবাদকে নিবন্ধের আকৃতি দিয়ে জনপ্রিয় 
ক*রে তোলবার প্রচেষ্টাও রয়েছে । যেমন, ১৮১৮ খৃষ্টাষ্বের ১৫ই 
আগষ্ট তারিখের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত টর্পেডো সম্বন্ধে 
আলোচনাটি। এতে সংবাদ পরিবেশন প্রসঙ্গে টর্পেডো কি তা, 
বুঝিয়ে, কিভাবে টর্পেডো কাজ করে, তাও বোঝান হয়েছে। 
আলোচনাটি বৈজ্ঞানিক তথ্যসমন্বিত। কিন্ত জনপ্রিয় বিজ্ঞান পর্যায়ের 
অধিকাংশ বিজ্ঞান-সংবাদই নীরস। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর! 
সাহিতোর পর্য্যায়ে উন্নীত হয় নি। 

বিজ্ঞান-সংবাদের মধো পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক প্রসঙগও কিছু কিছু 
আছে। তবে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আলোচ্য বস্তর “উথ্যযূলক বর্ণন। 
না ক'রে সেই বস্তটির অত্যাশ্চর্য গুণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 
যেমন, ১৮২০ খ্ষ্টান্বের ২২শে জান্গুয়ারীর সমাচার দর্পণে 
“কালিদিক্কোপ”-এর বর্ণনা এবং ১৮৩১ খুষ্টাব্বের ১০ই সেপ্টেম্বরে 
প্রকাশিত “পেরিসকোপের” বর্ণনা | পেরিসকোপের বর্ণনাটি উদ্ধৃত 
কর হোল £-- 

“কথিত আছে যে নিউ সৌথ উয়েল্সের সিদনি 
নগরের একজন সাহেব এক নূতন প্রকার ছুবিন স্থষ্ট 
করিয়াছেন তদানার৷ জলমধ্যে অতিস্পষ্ট দৃষ্টি হয় এই নবস্থষ্ট 
যন্ত্রের বারা অতিভারি উপকারের সম্ভাবনা । বিশেষতঃ 
তদ্দ1র! জলমগ্ন ব্যক্তিরদিগকে মৃত্যু হওনের পূর্বেই প্রাপ্ত 
হওয়া যাইতে পারে এবং জলমধো অপচিত বস্তও অনায়াসে 
মিলিতে পারে এবং মত্স্তার্দি জলজস্তর কিরূপ আচরণাদি 
তাহার তত্বাবধারণ হইতে পারিবে 1 

কোনে কোনো স্থলে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বর্ণনা! অতি সংক্ষেপে 
কর] হয়েছে । যেমন ১৮১৯ খৃষ্টানদের ১৩ই নবেশ্বরের সমাচার দর্পণে 
প্রকাশিত “ঘশ্চ্য্য আলোক” শীর্ষক রচনাটি। 


৬৪ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


“বিগ্ভাবিষয়” এই শিরোনামায় সমাচার দর্পণে পদার্থ ও 
রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদ্দি প্রকাশিত হোত । তবে অধিকাংশ 
রচনার ভাষাই ছিল দুরূহ প্রকৃতির । এই প্রসঙ্গে ১৮৩২ খুষ্টাব্বের 
২৯শে ফেব্রুয়ারীর সমাচার দর্পণে প্রকাশিত তাপ সম্বন্ধে আলোচনাটি 
উল্লেখযোগা । এখানে বাংলা আলোচনার পাশেই ইংরেজী অনুবাদ 
দেওয়া আছে। তাপ কিভাবে কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থে ব্যাপ্ত 
হয় তা” নিয়ে এখানে আলোচনা কর! হয়েছে । বরচনাভঙ্গী দুবোধ্য । 
এই আলোচনার অবশিষ্টাংশ ১৮৩২ খৃষ্টান্বের ৭ই মার্চের সমাচার 
দর্পণে প্রকাশিত হয়। এখানে তাপের কাজ ও কিরণ এবং শিশির- 
পতনের কারণ স্বন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। আলোচা 
প্রসঙ্গের লেখক সম্ভবতঃ জন ম্যাক। সমাচার দর্পণে পদার্থবিগ্ঠা- 
বিষয়ক টেক্নিক্যাল প্রকৃতির রচনাও কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এই 
প্রসঙ্গে ১৮৩২ খুষ্টাষ্বের ২৫শে এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত বাম্পের কল 
(85 95210 1061179 ) বিষয়ক আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য । এর 
লেখক জন মাক । পরে এই নিবন্ধটি ম্যাকের “কিমিয়াবিগ্ভার সার, 
(১৮৩৫) নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংকলিত হয়। এতে প্রথমে 
বাম্পের কলেব গুণাবলী বর্ণন। করা হয়েছে । তারপর ওয়াটস্‌ ডবল 
আযক্টিং ঠ্িম এঞ্সিন (191৮5 1000154১০08 9520) 
[710911)0 ) সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচনা । বাংলা আলোচনার পাশেই 
ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া আছে। বয়লার, সিলিগার এবং বীম 
সম্বন্ধে আলোচন! বিস্তারিত এবং সারগর্ভ। ইংরেজী বিজ্ঞানবিষয়ক 
শব্বগুলি চলিত বাংলায় অনুবাদের প্রচেষ্টা রয়েছে। যেমন, 
বয়লারের বাংলা করা হয়েছে “হাড়ি, সিলিগারের বাংলা দুঙ্গী”। 
রচনাটি যায়গায় যায়গায় অত্যন্ত টেক্নিকাল। তবে ভাষা 
“বিভ্ভাবিষয়” এই শিরোনামায় প্রকাশিত পূর্ববর্তী আলোচনাগুলো 


অপেক্ষা! কিছুটা প্রাঞ্জল । 
“বিস্াবিষয়” এই শিরোনামায় রসায়নবিজ্ঞান-বিষয়ক 


প্রাচান সংবাদপদ্রে বিওহান-প্রসঙ্গ ৬৫ 


আলোচনাও প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে ১৮৩২ খুষ্টান্বের ৮ই 
ফেব্রুয়ারীর সমাচার দর্পণে প্রকাশিত “আকর্ষণ” শীর্ষক রচনাটি 
উল্লেখযোগা । এখানেও বাংলার পাশেই ইংরেজী অনুবাদ দেওয়। 
আছে। রচনাটির লেখৰ সম্ভবতঃ জন ম্যাক। এতে পরমাণু সম্পর্কে 
সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরে ছুই প্রকার আকর্ষণ “সংলাগাকধণ” ও 
“কিমিয়াকর্ষণ” সম্বন্ধে আলোচন! করা হয়েছে । কিকি অনুপাতে 
থাকলে বিভিন্ন বস্তু পরস্পর মিলিত হয়, এখানে তা” বোঝান 
হয়েছে । রচনাভঙ্গী নীরস। ভাষা দুরূহ প্রকৃতির । রচনার 
নিদর্শন £ কিমিয়াকর্ষণের কাজ (০986০ 01 ০0186111081 2:0৪ 
1010 ) সম্বন্ধে লেখক বলেছেন, 

“কিমিয়াকর্ষণের কাধ্য পূর্বোক্ত কার্ধা হইতে অনেক 
রূপান্তর । ছুই তিন প্রকার ভিন্ন বস্তর পরমাণু ইহাতে 
সংযুক্ত কিম্বা পরস্পর লীন হয় এবং তাহাতে নৃতন বস্তু 
জন্মে । তাহার মূলবস্তর প্রধান গুণ সেই নৃতন বস্তুতে লুপ্ত 
হইতে পারে এ নৃতন বস্ততে যে গুণাস্তরোৎপত্তি হয় সেই 
গুণ তাহার মূল বস্তুর নয়। কতক ২ বস্তু কিমির়াকর্ষণের 
দ্বার কখন পরস্পর লীন হয় না এবং যে বস্তু লীন হইতে 
পারে সেই বস্তুর পরাস্পরকর্ষণ শক্তিরও অত্যন্ত বৈলক্ষণা 
হয়। অতএব কতক বস্ভ যদি একত্র রাখা যায় তবেষে 
বস্তর মধ্যে পরাস্পরাকর্ষণ শক্তি বৃহৎ সেই বস্তু কেবল লীন 
হইবে এবং ছুই বস্ত পরস্পর লীন হইলে তাহার একের 
প্রতি অধিকার্ধণ শক্তি তৃতীয় বস্তু ঘি নিকটবন্তি হয় তবে 
পূর্বব লীন বস্তর লয় নষ্ট হইয়া অধিকর্ষণবিশিষ্ট বস্তু এ 
তৃতীয় বস্তর সহিত লীন হইয়া এক প্রকার নৃতন বস্ত উৎপন্ন 
হয়| এই এক প্রমাণেতে কিমিয়াবিষ্ভার তাবৎ কার্য্যের 
অধিকাংশ সম্পন্ন হয়। যেহেতুক এই প্রকারে তাবদন্ত 


৬ ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


লীন ও বিলীনকরণের দ্বারা আমরা! জ্ঞাত হইতে পারি যে 
সে বস্তুকি ও তাহার গুণ কি।” 

প্রাণীবিজ্ঞান-বিষয়ক ছোট ছোট আলোচনাও সমাচার দর্পণে 
পাওয়া যায় । যেমন, ১৮৩২ খৃষ্টানদের ১৩ই জুন তারিখে প্রকাশিত 
“তুত পোকা” (51 $/০1 ) শীর্ষক রচস্মাটি। এখানে তত 
পাকার জন্ম, তূঁত কীটের দ্রেত বৃদ্ধি, ভূত পোকার আকৃতি, প্রকৃতি 
ও গুটিবাধার পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে । আলোচনাটি সর্বসাধারণের 
'বাঝবার উপযোগী কব লেখা । জাতিতর্ব-বিষয়ক প্রাথমিক 
প্রকৃতির নিবন্ধ এট পত্রিকায় কদাচিৎ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে 
১৮১৮ খ্ষ্টাব্বের ১৩ই জুন তারিখের সমাচাব দর্পণে প্রকাশিত 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি 9 তাদের আবাসম্থলেব বর্ণনাটি 
উল্লেখযোগ্য | 

অতএব দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞান প্রসঙ্গ প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 
সমাচার দপণে প্রকাশিত হোত। প্রথম দিকে প্রকাশিত 
বিজ্ঞানালোচনাগুলে৷ অসম্পূর্ণ এবং একেবারই প্রাথমিক প্রকৃতির । 
এদের অধিকাংশই বিজ্ঞান-সংবাদ। কিন্ত পরবর্তীকালে তথ্যপূর্ণ ও 
সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক রচনা ও এই পাত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । 
বিষ্ভাবিষয় পর্যায়ের রচনাগুলোই এর নিপর্শন। তবে সমাচাব 
দর্পণের যে সংখ্যাগুলো এখনও পরস্ত পাওয়া যায়ঃ তাদের 
কোনোটিতেই সর্বজনবোধ্য ও সরস বৈজ্ঞানিক রচনা নেই । 

সমাচার দর্পণ ছাড়া রামমোহন ন্ায়ের স্মৃতিবিজড়িত “সন্বা? 
কৌমুদ্ী” ( ডিসেম্বর, ১৮২১ ) পত্রিকায় বিজ্ঞানালো5ন। প্রকাশিত 
হোত । 


দ্বিতীয় পর্ব € গঠন যুগ ১ 


আক্ষমকুমার দত্ত ও তহ্কালান বুগ 


€ অক্ষবকুমার ০দেকে বামেক্রছন্দর জিবেদীর পুৰ প্ষন্ত ) 


বাংল! বিজ্বানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত্ত 

বাংল। ভাষায় বিজ্ঞনালোচনার গোড়াপত্তন করেছিলেন 
ইউরোপীয়ের1। কিন্তু অধিকাংশ ' ইউরোপীয় লেখকের ভাষা ছিঙ্গ 
কৃত্রিম ও জটিল । ভাষার কৃত্রিমতা৷ দূর করে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকেদেশীক়্ 
সাজে সঙ্জিত করলেন অক্ষয়কুমার দত্ত €( ১৮২০-১৮৮৩ )। বাংলা 
বিজ্ঞানসাহিতো অক্ষয়কুমারের অবদান নির্পর করতে গেলে এই 
লেখকের পূর্ববর্তী বাংলা বিজ্ঞানসাহিতোর স্ব্পপ ও প্রকৃতি বিচার 
করতে হয় । অক্ষয়কুমারের প্রথম বিজ্ঞানগ্রন্থ ১৮৪১ খুষ্টান্দে প্রকাশিত 
হয়েছিল । এই হিসাবে ১৮৪১ খুষ্টাব্খকে পূর্ববর্তী বিজ্ঞানসাহিত্যের 
সীমারেখ। ধরা চলে । 

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার পথ দেখিয়েছিলেন 
ইউরোপীয়েরা। গোড়ার দিককার প্রায় সবগুলো বিজ্ঞানগ্রস্থই 
ইউরোলীয়দের লেখা । পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখ প্রথম বাংলা অস্ক 
বই মে-গনণিতের € ১৮১৭) লেখক রবার্ট মে ইউরোগীয়। বাংল! 
ভাষায় প্রথম অস্থি ও শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বিগ্াহারাবলীর 
(১৮২০) লেখক ফেলিক্স. কেরী এবং প্রথম রসায়নবিজ্ঞান 
কিমিয়াবিগ্ভার সারের € ১৮৩৪ ) লেখক জন মাক্‌ও ইউরোপীয় । 
এ ছাড়া ১৮৪১ খুষ্টাব্ের পূর্বে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানগ্রস্থের 
প্রায় সবগুলোই ইউরোপগীয়েরা লিখেছিলেন । যেমন, পিয়াসে র 
ভূগোলবৃত্তাস্ত (১৮১৯ ), মার্শম্যানের জ্যোতিষ এবং গোলাখ্যায় 
(দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮১৯ ), হার্লের গণিতান্ক ( প্রঃ প্রঃ ১৮১৯ খুঃ ), 
লোসনেম পশ্বাবলী € ১ম সংখ্যা--১৮২০ খৃষ্টানদের ১১ই সেপ্টেম্বরের 
পূবে৯ ), পিয়ার্সনের ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক 
কথোপকথন (১৮২৪ ), ইয়েট্স-এর পদার্থবিগ্ভাসার (১৮২৪ ) এবং 


১ কলিকাতা স্ব'ল বুক সোসাইটীর তৃতীয় রিপোর্টে পশ্বাবলীর প্রশংস1 কর| হয়। এই তৃতীয় 
রিপোর্ট পাঠ কর! হয় ১৮২০ খুষ্টাব্সের ১১ই €নপ্টেম্বর | 


৭৪ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


জেযোতিবিষ্ঠা (১৮৩৩ )। এদেশীয়দের রচিত প্রথম অঙ্ক বই হলধর 
সেনের বাঙ্গল অন্ক-পুস্তক (১২৪৩ বঙ্গান্ঘ ) একটি অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ । 
শিশুসেবধি-গণিতান্ক, ১ম ভাগ (১২৪১) সম্বদ্বেও একই কথা 
প্রযোজা | এদেশীয়দের মধ্যে বিজ্ঞানগ্রস্থ রচনায় সর্বপ্রথম উদ্ভোগী 
হয়েছিলেন রামমোহন রায়। তিনি হংবরেদ্ধী ও বাংলায় একটি 
ভূগোল লেখেন। গ্রন্থটি নাম দেওয়া হয়েছিল 'জ্যাগ্রাহী”। এ 
ছাড়! তিনি জোতিবিগ্যা-বিষয়ক একখানি বই (খগোল ) ও একটি 
জ্যামিতিও লিখেছিলেন 1২ উপবোক্ত তিনটি গ্রন্থের মধো একটিও 
পাওয়া যায় না। এদেশে ইউরোপীয় বিজ্ঞান প্রচারেব উদ্দেশ্যে ১৮২৩ 
খুষ্টাঙ্বের শেষভাগে রামমোহন বায় লড আমহাষ্টের কাছে যে চিঠি 
লিখেছিলেন, এই প্রসঙ্গে তা'ও উল্লেখযোগা । রাধাকাস্ত দেবের 
শিশুপাঠা বই বাঙ্গাল শিক্ষাগ্রন্থেও (১৮২১) ভূগোল এবং গণিত 
বিষয়ক কিছু কিছু আলোচন! রয়েছে। তবে তা” একেবারেই 
প্রাথমিক প্রকৃতির । অতএব, দেখা যাচ্ছে, বাংলায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনাৰ 
পথ দেখিয়েছিলেন প্রধানতঃ ইউরোপীয়েরাই । কিন্তু ইউরোপীয় 
গ্রস্থকারদের মধো একমাত্র ইয়েট্‌স্‌ ছ'ডা অপবাপর লেখকদের প্রায় 
সকলের ভাষাই ছিল কৃত্রিম ও ছূর্বোধ্য। উদাহরণস্ববপ ফেলিকৃদ 
কেরী ও ম্যাকের ছুরবোধা ভাষাৰ কথা উল্লেখ কবা যায়। 
অক্ষয়কুমার দত্তই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে দেশীয় সাজে 
সঙ্জিত করেন | শুধু তাই নয়, তিনিই প্রথম বাঙ্গালী যিনি বাংলা 
ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে জনসাধারণের কাছে পৌছে 
ফিলেন। অক্ষয়কুমারের প্রথম বিজ্ঞানগ্রন্থ ভূগোল । তত্ববোধিনী 
সভার অনুমতিক্রমে ১৭৬৩ শকাব্বে (১৮৪১ খুঃ) এই গ্রন্থটি প্রথম 


২ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত (পঞ্চম সংস্করণ ) নগেম্্রনাথ চঙ্ভোপাধ্যায়। 
পৃঃ ৪০৭ | প্রধন সংন্করপেও (১২৮৭) নগেন্রনাথ এই গ্রস্থগুলোন্ধ কথা বলেছেন এবং কোনো 
প্রন্থইংপাওয়। বায় ন! বলে উল্লেখ করেছেন। 


বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত্ত ৭১ 


প্রকাশিত হয়। এর বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়েছিল র্লিফটের 
ভূগোলনুত্র, হেমিল্টনের ইষ্ট ইত্ডিয়। গেজেট, মিচেলের ভূগোল প্রভৃতি 
ইংরেজী গ্রন্থ থেকে । অক্ষয়কুমারের গ্রন্থে পুথিবীর আকৃতি, পরিমাণ; 
গোলত্ব, জলম্থলের বিবরণ, বিভিন্ন মহাদেশে ব প্রাকৃতিক ও বাণিজিক 
বিবরণ এবং অধিবাসীদের ধম ও ভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । 
সংক্ষিপ্ত হলেও পুথিবীর রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল নিয়ে 
সামগ্রিক আলোচনার প্রয়'স ইতিপূর্বে প্রকাশিত শিশুসেবধি (প্রঃ 
প্রঃ ১২৪৭ সাল) নামক গ্রন্থে অবশ্য পাওয়া গিয়েছিল । 
অক্ষয়কুমারের গ্রন্থে এই প্রয়াস আরও বিস্তৃত ও সুপরিকল্পিত । তা” 
ছাড়া শিশুসেবধির তুলনায় তার রচন। অনেক বেশী তথ্যসমৃদ্ধ । 
পিয়ার্সের ভূগোলবৃত্তান্তে একপ সামগ্রিক আলোচনার কোনো! প্রয়াস 
নেই। পিয়ার্সনের "ভূগোল এবং সেঠাতিষ-এর ইজিত পাওয়া 
গিয়েছিল মাত্র। তবে অক্ষয়কুমাবের গ্রন্থের সর্বপ্রধান ক্রি 
স্ব্পপরিসরের মধো অধিক তথেৰ সমাবেশ । ফলে রচনা 
যয়িগায় যায়গায় তথাভারাক্রান্ হয়ে পড়েছে। রচনার 
নিদর্শন 2 
“জলেখ বিববণ | মহাসাগব পঞ্চ অংশে বিভক্ত যথা 
আটলান্টিক মহাসাগর, পাসিফিক মহাসাগর, হিন্দী 
মহাসাগর, এবং উত্তর মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগর । 
আট্লান্টিক মহাসাগরের পুর্ব সীমা ইউরোপ এবং 
পশ্চিম সীমা আমেরিকা । তাহার পরিমাপ প্রায় ৪২৫০ 
ক্রোশ দীর্ঘ এবং ১০০০ হইতে ২৫০০ ক্রোশ প্রস্থ । 
পাসিফিক মহাসাগরের পশ্চিম সীম! আসিয়া! এবং 
পূর্ব সীমা আমেরিক1| তাহার পরিমাণ প্রায় ৫৫*০ 
ক্রোশ দীর্ঘ এবং ৩৫০০ ক্রোশ প্রস্থ। 
হিন্দী মহাসাগরের পশ্চিম সীম। আস্রিকা, পূর্ব সীমা 
নব হলও, উত্তর সীমা ভারতবর্ষ, দক্ষিণ সীমা দক্ষিণ 


৭২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


মহাসাগর । তাহার পরিমাণ ২৫০০ ক্রোশ দীর্থ এবং 
২০০৯ ক্রোশ প্রস্থ । 
উত্তর মহাসাগরের উত্তর সীমা উত্তর কেন্দ্র দক্ষিণ 
সীম] উত্তর কেন্দ্রায় মগুল। 
দক্ষিণ মহাসাগরের দক্ষিণ সীম! দক্ষিণ কেন্দ্র উত্তর 
সীম। উত্তমাশা অস্তরীপ, হর্ণ অন্তরীপ এবং নবজীলগ্ডের 
উত্তর অংশ | 
অক্ষয়কুমার দত্তের “বাহা বস্তর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ 
বিচার” নামক গ্রন্থটিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (80৮7:81 9০1610000 ) 
বিষয়ক পুর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বলা যায় না। তবে এর যায়গায় যায়গায় 
বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি বয়েছে। এই গ্রন্থরচনার মূলে ছিল ধর্ম, বিজ্ঞান 
ও দর্শনে লেখকের পাগ্ডিত্য এবং ব্রাহ্মধর্মের মধ্য দিয়ে শরীর, বুদ্ধি 
ও ধর্মভাবের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা । গ্রন্থটি ছু” ভাগে প্রকাশিত 
হয়েছিল। ১ম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৭৭৩ শকান্বেব পৌষ মাসে 
(১৮৫১ খুঃ); আর ২য় ভাগের প্রকাশকাল মাঘ, ১৭৭৪ শকাষ্ব 
(১৮৫৩ খুঃ)। ১৭৭০ শকাম্বের মাঘ সংখ্যা থেকে গ্রন্থটি তত্ববোধিনী 
পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে । জর্জ কুম্বের 
4001190686100 06 11817? অবলম্বনে এ বইটি লেখা। কুম্ব তার 
গ্রন্থে প্রাকৃতিক নিয়মের মুলে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে 
বোঝাতে চেয়েছেন, কিভাবে জীবনযাপন করলে উপকার হয় এবং 
প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করলে কি কি অপকার হয়। অক্ষয়কুমাব 
কুম্বের এই চিন্তাধারাটি অনুসরণ করেছেন ; কিন্তু তার গ্রন্থের হুবন্ছু 
অনুবাদ করেন নি। অক্ষয়কুমার এই গ্রন্থটি রচন। করেছেন এদেশীয় 
জনসাধারণের রুচি ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে । পণ্ডিত 
ঈশ্বরচজ্্র বিষ্ভাসাগর ও মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থটি সংশোধন করে 
দিয়েছিলেন । এই গ্রন্থে প্রধানতঃ মানুষের শারীরিক, মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক উল্মতির উপায় আলোচিত হয়েছে । আলোচ্য গ্রন্থের 
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বিষয়বস্তু তৎকালীন বাঙ্গালী, বিশেষতঃ যুবক সম্প্রদায়ের ওপর যথেষ্ট 
প্রভাব বিস্তার করেছিল। অক্ষয়কুমার যখন অনুস্থ তখন এই গ্রন্থের 
নিরামিষ আহার” সম্বন্ধে মন্তব্য কর! হয়েছিল, 

“ছি'ড়ে ফেল বাহ্াবস্ত টেনে মার কুম, 

পেট পুরে মাছ থেয়ে কসে মার ঘুম ।” 

মন্তব্যটি সম্ভবতঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের | 

“বাহাবস্তর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচ|র+কে বিজ্ঞানবিষয়ক 
একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রস্থ বলা না গেলেও বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ এর যায়গায় 
যায়গায় রয়েছে । অল্প কথায় ও প্রাঞ্জল ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয় 
বোঝাবার চেষ্টা সেথানে সুস্পষ্ট । যেমন; 

“মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীন্থ সমস্ত 'িস্ত ভূতলে বদ্ধ 
হইয়া রহিয়াছে । সেই সাধারণ নিয়মের অনুগত থাকাতে, 
মানবদেহও উদ্ধে উখিত হইতে পারে না। কিন্ত মনুষ্য 
বেলুন যন্ত্র সহকারে উদ্ধগামী হইতে পারেন বলিয়া, লোকে 
জ্তান করিতে পারে, যে তিনি পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম 
করিয়া! যান। বস্তৃতঃ, আকর্ষন অতিক্রম করা দূরে থাকুক, 
হহা এ আকর্ষণ শক্তিরই কার্ধ্য। যেমন শোলা ও তৈল 
জলমধো নিমগ্ন করিয়া দিলেও ভাসিয়া উঠে, সেইরূপ 
বেলুন যন্ত্র বায়ুর মধ্য দিয়া উদ্ধগামী হয়| পৃথিবী 
বায়ুকেও যেমন আকর্ষণ করে, বেলুন যন্ত্রকেও তেমনি 
আকর্ণ করে। কিন্তু বেলুন যন্ত্রে যে বাম্প থাকে, তাহা 
এক্লপ লঘঘুঃ যে সমুদ্বায় বেলুন তাহার আয়তন-্প্রমাণ বায়ু 
বাশি অপেক্ষায় লঘুতর হইয়া উদ্ধগামী হুয়। অতএব, 
এস্থলে পৃথিবীর আকর্ষণ-ক্রিয়ার কিছুমাত্র বাত্িক্রম ঘটে 
না” 

সরল গু সরস বাশকপাঠ। খচনার মধ্য ছিয়ে অক্ষয়কুমার বাংলা 
“বিজ্ঞান সাহিতাকে জনপিয় ককে তুললেন । চারুপাঠের বৈজ্ঞানিক 
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রচনাগুলোই এর নিদর্শন। চারুপাঠে প্রকাশিত অধিকাংশ প্রবন্ধ 
তত্ববোধিনী পন্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি তিন ভাগে 
প্রকাশিত হয়। ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগেব প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৭৭৫ 
শক (১৮৫৩ খুঃ), ১৭৭৬ শক (১৮৫৪ খুঃ) ও ১৭৮১ শক (১৮৫৯ খুঃ)। 
চারুপাঠের বিষয়বন্ত বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেক্ষে সংকলিত। গ্রন্থটির 
তিনটি ভাগই কয়েকটি কঃরে পরিচ্ছেদে বিভক্ত । বিভিন্ন পবিচ্ছেদে 
উপদেশ ও নীতিকথামুলক প্রবন্ধের ফাকে ফাকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
রয়েছে । এভাবে রচনা-সনিবেশের কারণ সম্পর্কে লেখক ১ম ভাগেব 
বিজ্ঞাপনে বলেছেন, “এক বিষয়েব অনেক প্রস্তাব উপযুণপরি অধায়ন 
করিতে হইলে, বিরক্তি জন্মে ও ক্লেশ বোধ হয়, এ নিমিত্ত প্রতোক 
পরিচ্ছেদে নানাবিধ প্রস্তাব একত্র স্থাপিত হইয়াছে 1৮ তিন ভাগ 
মিলিয়ে বিচার করলে দখা যায়, বিজ্ঞানবিষযক বচনাব সংখ্যাই 
চাব্ূপাঠে অধিক। চারুপাঠে প্রাণী ও উত্ভিদবিজ্ঞান, ভূগোল, পদার্থ- 
বিজ্ঞান এবং জ্যোতিবিষ্া বিষষক বচনা বযেছে। প্রাণীবিজ্ঞান- 
বিষয়ক রচনারই প্রাধান্ত । চাকপাঠেব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গুলোতে 
অক্ষয়কুমার তথাসনিবেশ অপেক্ষা রচনাকে মনোবম কঃবে তোলবার 
দিকেই বেশী জোর দিয়েছেন। তথ্যসমাবেশেব দিক থেকে বিচাব 
করলে অনেক প্রবন্ধই ছুবল, সন্দেহ নেই ১ কিন্তু সবল ভাষা ও স্বচ্ছ 
প্রকাশভঙ্গী অধিকাংশ বচনাকে গল্পের মতো স্ুখপাঠ) কবে তুলেছে । 
এথানেই চারুপাঠের বৈজ্ঞানিক রচনাগুলোর বৈশিষ্টা। রচনার একটি 
নিদর্শন £ 'পুরুভূজ প্রাণী; সম্পর্কে আলোচনাব একাংশ ৮ 
“এই অসাধারণ জস্তকে ছুই খণ্ড করিলে, যে খণ্ডে 
মস্তক থাকে তাহা হইতে এক নৃতন পুচ্ছ নির্গত হয়, এবং 
যে খণ্ডে পুচ্ছ থাকে তাহ1 হইতে এক নৃতন মস্তক উৎপন 
হয়। এইব্ূপে উভয় খণ্ডের সমুদ্বায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উৎপন্ন 
হইয়া এক এক খণ্ড এক একটি জন্ত হইয়া উঠে। অন্ঠান্ত 
জন্তর সম্তানোৎপাদনের রাঁতি যে প্রকার, পুরুতভুজের সে 
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প্রকার নহে। তাহার সন্তানেরা প্রথমে তাহার শরীরোপরি 
ব্রণের স্তায় উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে বদ্ধিত হয়ঃ এবং 
নুনাধিক ছুই দিবসে সম্পুর্ণ সমুদ্ধায় অবয়ব প্রাপ্ত হইয়। 
তাহার গাত্র হইতে স্মলিত ও পতিত হয়। কিন্তু কি. 
আশ্চর্য্যের বিষয় ! এ দ্বিতীয় পুকভুজ উক্ত প্রকারে পতিত 
হইবার পূর্বেই উহার শরীরে আর একটা পুকভুজও উৎপন্ন 
হইতে দেখা যায় । এইর্পে চারি পুরুষ পরস্পর একত্র 

সংযুক্ত হইয়া থাকে ।” 
অক্ষয়কুমারের সর্বশেষ বিজ্ঞানগ্রন্থ “পদার্থবিদ্যা” ১৮৫৬ খৃষ্টান্দে 
প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলায় সুপরিকল্পিতভাবে পদার্থবিজ্ঞান 
লিখবার সার্থক প্রয়াস এই গ্রন্থেই প্রথম পাওয়া গেল । ততব্বোধিন। 
সভার অধীনস্থ পাঠশালার জন্তে একখার্ন পদার্থবিচ্যা লেখা 
হয়েছিল। এ গ্রন্থথানি তারই পরিবধিত সংক্ষবণ 1৩ ইতিপূর্বে 
পদ্দার্থবিদ্াসার নাম দিয়ে ছু”টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল । গ্রন্থ ছুটি 
হোল ইয়েট্স্*এর 'পদার্থবিভ্ভাসাব? (প্র প্রঃ ১৮২৪ খুঃ) এবং পর্ণচিন্্ 
মিত্রের “পদার্থবি্বাসারঃ” (প্রঃ প্রঃ ১৮৪৭ খু) কিন্তু এদের 
কোনোটিকেই ধর্ঠক পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ বলা যায় না! শ্রাক্কৃতিক 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ (জ্যোতিবিদ্া, ভূ ও ভূগোলবিদ্া, প্রাণীবি্গা 
ইত্যাদি ) উভয় গ্রসন্থেরই আলোচ্য বিষয় । পদার্থবিগ্ভা নিয়ে বাংলায় 
সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচন! করলেন অক্ষয়কুমার । অক্ষয়কুমারের পদার্থ- 
বিদ্ভার আলোচা বিষয় হোল জড় ও জড়ের গুণ (1৮20007 2100 165 
%61761:81 01:070:6195 )। পদার্থবিজ্ঞানের এই একটি মাত্র বিভাগ 
নিয়ে আলোচনা! করলেও পদার্থবিষ্ভার এই প্রথম ও প্রধান বিভাগটি 


আলোচনার জন্তে বেছে নিয়ে অক্ষয়কুমার সুষুক্তি ও দূরদরিতারই 
পরিচয় দিয়েছিলেন । কারণ, ইতিপূর্বে ঠিক পদার্থবিজ্ঞান নিক 


৩ অক্ষ-চক্ষিত- নকুড়চন্দ্র বিখাস । পৃঃ এ 


৭৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


ন্ুপরিকল্িতভাবে কোনো গ্রস্থই বঙগসাহিত্ো রচিত হয় নি। অবশ্ঠ, 
ইতিপূর্বে শ্রীরামপুর নিবাসী হরিশ্চন্্র দে চতুধুরীণ এবং শ্্রীনাথ দে 
চতুধু রীণ পদার্থবিজ্ঞানেব বিভিগ্ন বিভাগ নিয়ে বাংলায় গ্রন্থ প্রকাশের 
উদ্দেস্টে ডেস্‌ কোস (7855 00836 ) নামে একটি পুস্তক সিরিজ 
প্রকাশের সংকল্প করেছিলেন । কালিদাস দ্ৈত্র লিখিত “বাম্পীয় কল 
ও ভারতবর্ধায় রেলওয়ে (১৮৫৫) এবং “ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ 
(১৮৫৫) এই সিরিজের বই। এ ছাড়া এ সিরিজের আর কোনো 
বই প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায় না। এ তু্ঠটি বইতে 
পদার্থবিজ্ঞানের মূল বিষয় অপেক্ষা এর ব্যবহারিক দিকের ওপরেই 
বেশী জোব দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু অক্ষয়কুমার পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে 
সর্বাগ্রে জ্ঞাতবা জড় ও জড়েব গুণ নিয়ে আলোচন। করে বঙ্গপাহিতো 
পদার্থবিজ্ঞানের অপরাপর বিভাগ নিয়ে আলোচনার উৎস-মুখও খুলে 
দিয়েছিলেন। পদার্থবিদ্ভার বিষয়বস্ত বিভিন্ন ইংবেজী গ্রন্থ থেকে 
সংগৃহীত ও অনুবাদিত হয়েছিল।৪ এ গ্রন্থটির অধিকাংশই 
তত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ।€ 
পদার্থবিদ্ভায় অক্ষয়কুমার ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শঙ্বগুলোর বাংলা 
নাম ব্যবহার করেছেন । অনেকক্ষেত্রেই তাকে নতুন শব্দ স্থষ্টি করতে 
হয়েছে। পরবর্তী পদীর্থবিজ্ঞান-লেখকগণ বহুক্ষেত্রেই বাংলা 
বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহারে অক্ষয়কুমাবকে অনুসরণ করেছেন। 
যেমন [16০003010-র বাংলা অক্ষয়কুমার কবলেন তাড়িত। পরবর্তা 
পদদীর্থবিজ্ঞান-লেখক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র রায় ও হূর্যকূমার 
অধিকাবী এই তাড়িত শন্দ্টিই বাবহার করেছেন । 1119108-র 
ংল। অক্ষয়কুমার লিখলেন জড়ত্ব। মহেন্দ্রনাথঃ যোগেশচন্্র ও 
সৃর্ধকুমারও 11)6708 অর্থে জড়দ্ব শঙ্ধটিই ব্যবহার করেছেন। এ 


৪ পদার্থবি্ঞা__অক্ষরকুমার দত্ত । বিজ্ঞাপন । 
«£ ১৭৭৩ শাকাবেব আযাঢ সংখ্যা (৯৫ সংখ্য। ) থেকে । 


বাংল। বিজ্ঞানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত্ত ৭৭ 


ছাড়া আরও কতকগুলে! বৈজ্ঞানিক শঙ্বের ব্যবহারে এদের মধো 
হুবহু মিল রয়েছে । যেমন, টব 00-00107000607--অপরিচালক ; 
[00০0110- _তান্তবতা ১ 10956৩-_ভাপাংশ 3 71)91100017)9091-- 
তাপমান ; 06106 01 ৪৬1--ভারকেন্দ্র। অবশ্য নূর্যকূমার' 
অধিকারী অক্ষয়কুমার অপেক্ষা মহেন্দ্রনাথকেই বেশী অনুসরণ 
করেছিলেন । 

অক্ষয়কুমারের পদার্থবিদ্ভায় পরমাণু ও জড়ের বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে 
মোটামুটিভাবে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে । ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-১ম ভাগের পরিকল্পনার সঙ্গে এর কিছুট1 মিল 
দেখা যায়। তবে ভূদেবের রচনা অক্ষয়কুমুরের তুলনায় 
টেক্নিক্যাল। রচনাভঙ্গীও অক্ষয়কুমারেরই বেশী সরল । গতি ও 
বেগ সম্বন্ধে আলোচন] ভূদেববাবুর গ্রন্থে বিস্তৃততর | পদার্থবিস্ভায় 
বিস্তৃত ও সুক্ষ আলোচনা না থাকলেও অতি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে 
বক্তবা বিষয় বোঝাবার ফলে রচনার উৎকর্ষতা বেড়েছে । তা” ছাড়! 
এই গ্রন্থটির বিভিন্ন যায়গায় যে সব তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে, 
বর্ণনাভঙ্গীর সরসতার জন্কে তা” উল্লেখযোগ্য । যেমন, যোগাকর্ষণ ও 
মাধ্যাকর্ষণের তুলনামূলক আলোচনা, অথবা বিভিন্ন বস্তুর 
স্থিতিস্থাপকতার তুলনামূলক আলোচনা । এইরূপে অক্ষয়কুমার 
“বাহাবস্তবর'-..* বিচার” ও চারুপাঠের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বাংল?' 
বিজ্ঞানসাহিত্যকে সরস ও জনপ্রিয় ক'রে তুললেন, অপরদিকে তেমনি 
ভূগোল? ও 'পদার্থবিগ্ভায় পথ দেখালেন প্রাঞ্জল, সুপরিকল্পিত ও 
তথানিষ্ঠ বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার | 

উপরোক্ত বইগুলি ছাড়া অক্ষয়কুমার একটি জ্যামিতি 


লিখেছিলেন । কিন্তু এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় নি।৬ দৃষ্টিবিজ্ঞানঃ বারি- 
বিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান প্রভৃতি নিয়েও তার গ্রন্থ রচনার ইচ্ছে ছিল।* 


৬ অঙ্গয়বুমার দত্ত- অক্ষয়কুমার রায় প্রণীতু। ২য় সংস্থরণ পৃঃ ৩৬। 
৭ অক্ষয়-চরিত- নকুড়চজ্র বিশ্বাস । পৃঃ ৩৩। 


2৮ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


কিন্ত এগুলির মধ্যে একমাত্র বারিবিজ্ঞান সন্বন্ধেই তিনি তত্ববোধিনী 
পত্রিকায় কিছু কিছু প্রবন্ধ লখেছিলেন। 
বিজ্ঞানগ্রস্থ রচনা অক্ষয়কুমারের জীবনে মোটেই আকম্মিক নয়। 
বিজ্ঞানস্পৃহা শিশুকাল থেকেই তার মধ্যে ছিল। কৈশোরে 
পিয়া্সনের ভূগোল তাকে আনন্দ দিয়েছিল ।৮ ইংরেজী গ্রন্থের প্রতি 
ইাব অনুরাগ স্থষ্টি হবার মূলে এট ভগোল গ্রন্থখানার যথেষ্ট প্রভাব 
ছিল বলে মমে হয়।৯ গল্প-উপন্তাস অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের 
প্রতিই তার টান ছিল বেশী। গণিত, শারীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান 
ইত্যাদি গ্রন্থ তার খুবই প্রিয় ছিল। এককালে অবসর সময়ে তিনি 
কবিতাও লিখতেন | তবে বিজ্ঞানেব আকর্ষণ অক্ষয়কুমারেয় জীবনে 
গভীর ও ব্যাপক ছিল । এমনকি তন্ববোধিনীর সম্পাদক 
থাকাকালীনও তিনি মেডিকেল কলেজে গিয়ে উদ্ভিদ ও রসায়নবিগ্ভাব 
ক্লাশ করতেন 
সাময়িক-প্রত্র সম্পাদনেব ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের এই বিজ্ঞানানুরাগ 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বস্ততঃ, সাময়িক-পত্রের সম্পাদক 
হিসেবেও বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে তথা বাংলা সাহিত্যে অক্ষয়কুমারের 
বিবাট অবদান খয়েছে। তিনি বিদ্যাদর্শনেব অন্ততম পরিচালক 
ছিলেন! বিগ্যাদর্শন--এই মাসিক পত্রিকাটি ১৮৪২ খুষ্টাষ্বের জুন 
মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। বিগ্যাদর্শনের প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা 
প্রকাশেব যে উদ্দেশ্য বাক্ত হয়েছিল, তার একাংশে ছিল, যত্ব 
পুর্ববক নীতি ও ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত 
"নানা প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা যাইবেক-*1 বাংলা সাময়িক-পত্রে 
প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিষ্াদর্শনেই প্রথম পাওয়া গেল। 
ইতিপূর্বে প্রকাশিত দিগর্শন ( প্রঃ প্রঃ এপ্রিল ১৮১৮ খুঃ) সমাচার 


৮ ভারত -শ্রমজীবী- বৈঃ ও জো, ১২৯২, অঞ্ষকুমার দত্ত _.০০-৫২ পৃঃ । 
৯ লর্যভ রত--১৩১৫, পৌব সংখ্যা , জানবীর অঙ্গয়কুমার দ্জ 


বালা বিজ্ঞানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত্ত ৭৯ 


দর্পণ ( প্রঃ প্রঃ ২৩শে মে, ১৮১৮ খুঃ)১ বঙ্গপৃত (প্রঃ প্রঃ ১০ই মে, 
১৮২৯ প্রঃ), সংবাদ-প্রভাকর (প্র £ প্রঃ ২৮শে জানুঠ ১৮৩১ খু ), 
সংবাদ-পুর্ণচন্দ্রোদয় (প্রঃ প্রঃ জুন, ১৮৩৫ খুঃ) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায়ও 
বিজ্ঞানালোচনা প্রকীশিত হোত বটে; কিন্ত এই সকল পত্র-পত্রিকা 
বৈজ্ঞানিক রচনাগুলির তুলনায় বিদ্ভাদর্শনের বৈজ্ঞানিক 
আলোচনাগুলি অনেক বেশী উচ্চাঙ্গের। বিগ্ঠাদর্শনে প্রাণিবিষ্ঠা, 
'ূবিষ্ঠা ও ভূগোল এবং রসায়নবিষ্ঠা বিষয়ক আলোচনাও প্রকাশিত 
হয়েছিল ৷ অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখক অক্ষয়কুমার স্বয়ং । 
বিদ্যাদর্শন অল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল। জ্ঞানবিজ্ঞীন বিষয়ক উৎকৃষ্ট 
প্রবন্ধাদি থাক! সত্বেও বিষ্যাদর্শন দীর্ঘকাল স্থায়ী নু! হবার কারণ, 
তখনও জনসাধারণের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয় নি। 
এ সম্পর্কে ১২৯২ সালের বৈশাখ ও জোষ্ঠ সংখ্যা ভারত-শ্রমজীবী 
পত্রিকায় '“অক্ষয়কুমার দন্ত” শীর্ষক প্রবন্ধে মস্তবা করা হয়েছিল, 
“অক্ষয়বাবু উৎসাহের সহিত জ্বান বিতরণে প্রবৃত্ত হইলেন । 
০০০৩ টাকীর মৃত মহাত্মা! প্রসন্নকুমার ঘোষের সাহায্যে “বিদ্যাদর্শনঃ 
নামক এক মাসিক পত্তিকা প্রচার করেন। সব্বপ্রকার ভ্রম ও 
কুসংস্কার দূর করাই তাহার উদ্দেশ্ট ছিল ; কিন্তু সে সময় তাহার প্রবন্ধ 
পাঠ করিবার জন্ত লোক ছিল না| “মহানবমী” “রসরাজ” প্রভাতি 
অশ্লীলতাপূর্ণ পত্রপত্রিকাই সেই সময়ে সাধারণের মনোরপ্রন করিতে 
সক্ষম হইত। এখন সাধারণের বিজ্ঞানাদি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ 
করিবার জন্ত যে ঘোর আগ্রহ আমর? প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন সেরুপ 
ছিল না। বিগ্ভাদর্শন ছয় মাস বাতীত জীবিত রহিল ন11” 
বিচ্যাদর্শনের প্রথম প্রকাশকাল এবং ভারত-শ্রমজীবী পত্রিকায় এই 
মন্তব্য প্রকাশের তারিখের মধ্যে কালের ব্যবধান ৪৩ বৎসর । ৪৩ 
বৎসরের মধ্যে বাংলার জনসাধারণের এই ঘষে রুচির পর্সিবর্তন, এন 
মূলে তবববোধিনী পত্রিকার অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ বস্তুতঃ, 
যে পরিকল্পনা! নিয়ে অক্ষয়কুমার. বিভ্াদর্শন পত্রিকার পরিচালন! 


£ 


৮৩ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


আরস্তু করেছিলেনঃ তা” পুর্ণাঙ্গ ব্ূুপ পেল তত্ববোধিনীতে । 
তত্ববোধিনী পত্রিকা অক্ষর়কুমারের সম্পাদনায় ১৮৪৩ খুষ্টাব্রের ১৬ই 
আগষ্ট তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়। সুদীর্ঘ বার বৎসর ধরে 
অক্ষয়কুমার এই পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। তন্ববোধিনী 
পত্রিকার প্রথম ২৬টি সংখ্যায় অবশ্য কোনো বিজ্ঞানালোচন! নেই। 
২৫ থেকে ৪৬ সংখ্যার মধ্যেও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি প্রাথমিক 
প্রকৃতির আলোচন] ছাভ] উচ্চাঙ্গের কোনে রচনা নেই। ৪৭ সংখ্যা 
( আযাঢ়, ১৭৬৯ শকঃ) থেকেই তত্ববোধিনীতে প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক 
রচনা প্রকাশিত হতে লাগল । বস্তৃতঃ, এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই 
বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যে নবযুগের স্বত্রপাত। আর এই নবযূগের 
উদ্গাতা হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত । অক্ষয়কুমারের বাহবস্তর"" - 
বিচার, পদার্থবিষ্ঠাঃ চারুপাঠ প্রভৃতি গ্রন্থের অধিকাংশই এই 
পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার মর্ধাদা পেল | এ ছাড! 
তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হোল জ্যোতিবিদ্যা ও গণিত, পদার্থবিদ্যা, 
এবং ভূতত্ব, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ক সারগর্ড প্রবন্ধাদি। প্রবন্ধগুলি 
আকৃতিতেও হোল বিস্তৃততর | টেক্নিক্যালিটি বাদ দিয়ে সবল ও 
সর্বজনবোধা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার যে রীতি তত্ববোধিনীতে 
দেখা গেল, তা সে যুগের ও পরবর্তা যুগের সাময়িক পত্রিকাগুলোতেও 
অনুন্থত হোল | তা” ছাড়৷ সে যুগে বাংলাভাষার প্রতি জনসাধারণের 
অবন্থা দুরীকরণেও তত্ববোধিনী যথেষ্ট সাহাধ্য করল। 

অতএব দেখ1 যাচ্ছে, পত্রিকা-সম্পাদক হিসেবেও বাংল 
বিজ্ঞানসাহিত্যে অক্ষয়কুমারের দান অপরিসীম | অনুস্থতার জঙ্চে 
অক্ষয়কুমার যখন তন্ববোধিনী পত্রিকায় লেখা বন্ধ করলেন তখন এই 
পত্রিকার গ্রাহকসংখ্য! সাত শত থেকে হৃশতে এসে দাড়িয়েছিল । 
অতএব, প্রথম বার বৎসরে তত্ববোধিনী পন্ত্রিকার সাফল্য ফে 
অক্ষয়কুমারের ব্াঞ্জিগতঃ তা” বোধ করি অন্বীকার কর চলে না| সে 
যুপের কোনে! কোনে! পত্রিকা অক্ষয়কুমারের নাম ভাঙ্গিয়ে পত্রিকার 


বাংল। বিজ্ঞানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত্ত ৮১ 


প্রচার বাড়াতে চেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে 'উপহার' পত্রিকার নাম করা 
যেতে পারে । “বঙ্গীয় লেখক চুড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত” 
এই পত্রিকায় লিখে থাকেন বলে উপহারের বিজ্ঞাপনে ঘোষণ! কর! 
হয়। এই প্রসঙ্গে ১২৮৯ সালের কাণ্তিক সংখ্যা 'প্রবাহেঃ মস্তুবা কর! 
হয়ঃ “বঙ্গীয় লেখক চুড়ামণি অক্ষয়কুমার দত্ত বলিলে 'বাহবস্তঃ 
“চারুপাঠ+ প্রভৃতি প্রণেতা অধুনা বালী নিবাসী পণ্ডিতবর অক্ষয়কুমার 
দত্তহই লক্ষিত হন। কিন্তু আমর! বিশেষরূপে অবগত আছি যে, উক্ত 
অক্ষয়বাবু উপহার নামক কোন সাময়িকপত্রের অস্ভিহথ পর্যন্ত জ্ঞাত 
নহেন ; লিখিতে ম্বীকৃত হুওয়1 ত দূরের কথা ।) 

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে অক্ষয়কুমার বাংলা» গছাসাহিতোর 
বলিষ্ঠত৷ ও প্রকাশক্ষমতা অনেকখানি বাড়িয়ে দিলেন। উৎকৃষ্ট 
বিজ্ঞ'নসাহিত্য রচনায় প্রয়োজন সংযত দৃষ্টিভঙ্গী, যথাধ তথ্যসন্গিবেশ 
ও প্রাঞ্জল ভাষা | অক্ষয়কুমারের রচনায় এই তিনটি গুণই বিদ্যমান । 
১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা জন্মভূমিতে অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে 
ললিতচন্দ্র মিত্র কবিতা লিখেছিলেন, 

“বিজ্ঞান-সাহিতো শোভে তোমার লেখায়, 
অক্ষয় অক্ষয় কান্তি পুণা বাঙ্গালায় |” 

এই উক্তিকে সমর্থন ক'রে আমরাও বলতে পারি, অক্ষয়কুমার 
শুধু উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানসাহিত্যই রচনা করলেন না, বিজ্ঞানের তথ্য ও ভাব 
প্রকাশের উপযোগী ভাষারও স্থপতি করে গেলেন। অক্ষয়কুমারের 
প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ। তার রচনার উল্লেখযোগা বৈশিষ্টা হোল, ভাষার 
বলিষ্ঠ বাধুনি ও সংযমবোধ | 

এইরূপে বাংল! গগ্ভের অন্কতম প্রধান রূপকার অক্ষয়কুমার বাংল। 
বিজ্ঞান সাহিত্যের কাঠামোতেও একটি পরিণত রূপ দিয়ে গেলেন। 


তত্ববোধিনী পত্রিকা 


বঙ্গনাহিত্যে বিজ্ঞানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন অক্ষয়কুমার দত । 
'ক্ষয়কুমারের এই কৃতিত্বের মূলে রয়েছে তবোধিনী পত্রিকা । 

বাংল। ভ'ষা ও সাহিতোর ইতিহাসে তত্বধোধিনী পত্রিকার স্থান 
অতি উচ্চে। দীর্ঘকাল জীবিত থেকে এই পত্রিকা বঙ্গভাষা ও 
সহিতাকে নানাভাবে পুষ্ট করেছে। এই পত্রিকাতেই সর্বপ্রথম 
জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধাদ্দি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত 
হয়েছিল। ইতিপুরে প্রকাশিত বিদ্াদর্শন পত্রিকায় উচ্চাঙ্গের 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া যায় বটে কিন্তু অতাস্ত ক্ষণজীবী হওয়ায় 
এই পত্রিকা বিজ্ঞান-প্রবন্ধ রচনার কোনো আদর্শ স্থাপন করে যেতে 
পারে নি। এই আদর্শ স্থাপনের কৃতিত্ব তত্ববোধিনীর। এই 
পন্্রিকাকে কেন্দ্র করে উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধের ভাষা! হিসাবে বাংলার 
ওজশ্বিতা অনেকখানি বেড়ে গেল । ভাষায় ও ভাবধারায় তত্ববোধিনী 
পত্রিকাতে যে নবযুগের সুচন! হোল তার মূলে অক্ষয়কুমার দত্তের দান 
সর্বাধিক । তারই সম্পাদনায়, ১৮৪৩ থুষ্টাষ্বের ১১ই আগস্ট 
তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়| ক্রোড়াপাকোর 
তত্ববোধিনী কার্ধালয় থেকে এই পত্রিকা প্রতি মাসে প্রকাশিত হোত। 

এক 

অক্ষয়কুমার দত্ত দীর্ঘ বার বংসর ( ১৮৪৩-১৮৫৫ ) কাল 
তত্ববোধিনীর সম্পাদনা করেছিলেন । এই বার বৎসরের মধো 
পক্ষির বিবরণ ( প্রঃ প্রঃ ১৮৪৪ খৃঃ), সতা প্রদীপ (প্রঃ প্রঃ মে, 
১৮৫০ খই), সত্যার্ণব (প্রঃ প্রঃ জুপাই, ১৮৫০ খৃঃ), বিবিধার্থসংগ্রহ 
€ প্রঃ প্রঃ অক্টোবর, ১৮১ খ্ুঃ)১ সুলভ পত্রিকা (শ্রঃ প্রঃ জুগাই। 
১৮৫৩ গুঃ ), বঙ্গবিদ্ভা প্রকাশিক। পত্রিকা (প্রঃ প্রঃ সেপ্টেম্বর, 
১৮৫৭ খুঃট) ইতার্দি সাময়িক-পত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদ্দি প্রকাশিত 
হয়েছিল । এদের মধ্যে একমাত্র বিবিধার্থসংগ্রহকে বাদ দিলে 


তত্ববোধিনী পত্রিক। ৮৩ 


অপরাপর পত্রপত্রিকার তুলনায় তত্ববোধিনীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি 
অনেক বেশী উচ্চাঙ্ষের | পূর্ববর্তী সাময়িকপত্র দিগ্দর্শন ও সমাচার 
দর্পণের বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গগুপির সঙ্গেও তত্ববোধিনীর প্রবন্ধের কোনো 
তুলনাই চলে না। দিশ্দর্শনের অধিকাংশ রচনায়ই তথোর অভাব । 
সমাচার দর্পণের বিজ্ঞানালোচনার অধিকাংশই ছিল বিজ্ঞান-সংবাদ ; 
কোনো কোনোটি ছিল বিজ্ঞান-প্রস্তাব ৷ এদের ভাষ! প্রায় সর্বত্রই ছিল 
জটিল ও কৃত্রিম | তা+ছাড়া এদের অধিকাংশই ছিল প্রাথমিক প্রকৃতির 
রচনা । ভাষার কৃত্রিমতা ঘুচিয়ে পুর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার 
শত্রপাত হয়েছিল বিদ্যাদর্শনে । যে আদর্শের স্বত্রপাত হয়েছিল 
বিদ্যাদর্শনে, তা?ই অপেক্ষাকৃত বিকশিত ও পরিণত স্লাবারে দেখ 
গেল তত্ববোধিনীতে। তত্ববোধিনীর প্রবন্ধগুলির ভাষা প্রাপ্তল ও 
জড়ত্বহীন । তা+ছাড়া অধিকাংশ রচনাই সারগর্ভ। তত্ববোধিনীর 
অপর বৈশিষ্টা, বিষয়বস্ত্ব নির্বাচনের অভিনবত্ধে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
দিক নিয়ে এই পত্রিকায় সবজনবোধা প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতে 
লাগল। তাছাড়া তত্ববোধিনীতে দীর্ঘদিন ধরে এক-একটি বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রক'শের ব্যবস্থ। হওয়ায় বিজ্ঞান-সাহিতোর 
প্রতি জনসাধারণের কৌতুহলও বেড়ে গেল। 

তত্ববোধিনীতে বিজ্ঞানালোচনার স্বত্রপাত হয়েছিল অক্ষয়কুমার 
দত্ত লিখিত “সিম্কুঘোটক? € ১ল! আশ্বিন, ১৭৬৭ শকাম্ব ) শীর্ষক 
প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক রচন। দিয়ে। এতে সিঙ্ধকুঘোটকের আকৃতি ও 
প্রকৃতি প্রাঞ্জল ভাষায় সংক্ষেপে আলোচনা কর! হয়েছে ৷ আলোচনাটি 
পরে অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপ'ঠ_-১৯ ভাগে সংকলিত হয়েছিল । 
১৭৬৭ শকাষ্বের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত “বনমানুষ” শীর্ষক রচনাটির 
লেখকও অক্ষয়কুমার দত্ত | এর পর দীর্ঘদিন প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক 
আলোচনায় ভাটা পড়ে। প্রায় সাত বৎসর পর ১৭৭৪ শকাব্দের 
শ্রাবণ সংখ্যা হবোধিনীতে «“বীবর” শীর্ষক যে কৌতৃহলোদ্দীপক 
আলে'চনাটি প্রকাশিত হয়, তাও পরে অক্ষয়কুমারের ছারুপাঠ--১ম 


৮৪ ব্গসাহিতোো বিজ্ঞান 


ভাগে সংকলিত হয়েছিল। এই যুগে (১৮৪৩-১৮৫৫ ) প্রকাশিত 
প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক অপরাপর আলোচন। দীপমক্ষিক৷ (€ চৈত্র, ১৭৭৪ 
শক), বল্পীক (পৌষ, ১৭৭৫ শক), প্রবাল কীট (জান্ঠ, ১৭৭৮ 
শক ), কীটানু € ভাদ্র, ১৭৭৬ শক ), বিহঙ্গম-দেহ (আশ্বিন, ১৭৭৭ 
শক) পরে অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপার্ঠে সংকলিত হয়েছিল । 
উপরোক্ত আলোচনাগুলি সরল ও সুখপাঠা । কিন্তু বৈজ্ঞানিক 
তধাসমাবেশের দিক থেকে বিচার করলে রচনাগুলি কিছুটা! হুবল। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলোচ্য জী'বর গঠনপ্রকৃতির বৈচিত্রা নিয়ে 
আলোচনা । এই যুগে প্রকাশিত উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ 
আলোচনাও প্রাথমিক প্রকৃতির । তবে ছু একটি বেশ তথাপূর্ণ । 
ঘেমনঃ ১৭৭৪ শকাব্দের কান্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত “বক্ষলত'দির 
উৎপত্তির নিয়ম” শীর্ষক প্রবন্ধটি। এ যুগের উগ্ডিদবিজ্ঞান বিষয়ক 
রচনাগুলিরও লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত। এই শ্রেণীর রচনার অধিকাংশই 
পরে চারুপাঠে সংকলিত হয়েছিল। তথ্যসমাবেশের দিক থেকে 
যায়গায় যায়গায় অসম্পূর্ণ হলেও প্রাণী ও উষ্চিদবিজ্ঞান বিষয়ক 
রচনাগুলির ভাষা সরল ও সরস। বস্তুতঃ, এইথানই এই সকল 
রচনার বৈশিষ্ট্য | প্রাণীবিজ্ঞানকে এতখানি মনেরম ও সরস ক'রে 
ইতিপূর্বেকার কোনে! পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় নি। 

'তন্ববোধিনী পত্রিকার এই যুগে প্রকাশিত জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক 
রচনাসমূহও সরল ও সুখপাঠা । সবগুলো গুবন্ধেরই লেখক অক্ষয়কুমার 
দত্ত। ১৭৬৯ শকাষ্দের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত তত্ববোধিনীতে (৪৭ 
সংখ্যা ) ক্কোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ গথম পাওয়া গেল । এই সংখ্যায় 
সৌঁর্জগৎ সম্পর্কে রচনাটিতে সূর্য থেকে বিভিন্ন গরুহের দুরত্ব, গ্রহাদির 
সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবার সময়, ধূমকেতু, পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধি 
ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচন! করা হয়েছে । আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত হলেও 
তথাপুর্ণ। এই সংখ্যার সবিশ্রেষ উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ পাদটীকাম্প 
ভারতের প্রাচীন গণিত, বীজগণিত ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচন।| এতে 


তত্ববোধিনী পত্রিকা ৮৫ 


গণিত, বীজগণিত ইত্যাদি বিষয়ে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থানে স্থানে 

উদ্ধাতি সহকারে বোঝান হয়েছে। লেখক গণিত ও বীজ্গণিতে 

ভারতের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসের 

দিক থেকেও আলোচনাটির যথেষ্ট মূল্য আছে। এদেশীয় প্রাচীন 

গ্রস্থাদিকে আধুনিক প্রতিপন্ন করবার জন্তে বেন্টলি সাহেব যে 

মতবাদ গড়ে তুলতে চেষ্ঠা করেছিলেন, লেখক যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে 

তা» খণ্ডন করেছেন। বস্ততঠ পাশ্চাত্য ও প্রাচা বিজ্ঞান বিষয়ক 

তথ্যাদির পাশাপাশি সমাবেশ এই যুগের গণিত ও জ্যোতিবিজ্ঞান 

বিষয়ক কোনো কোনো আলোচনার বৈশিষ্ট্য । এই প্রসঙ্গে ১৭৭৭ 

শকাম্বের টজাষ্ঠ সংখায় প্রকাশিত গ্রহণ সন্বপ্ধে আলোচনাটিও 

উল্লেখযোগ্য । জেযোতিবিজ্ঞান বিষয়ক কোনে! কোনে! রচনায় উচ্ছাস 

বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে । যেমন, ১৭৬৯ শকাফ্বের মাঘ 

সংখা তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত চন্দ্র সম্পর্কে আলোচনাটি। রচনার 
নিদর্শন £-- 

পৃথিবার ন্যায় চন্দ্রলোকে বায়ু ও মেঘ থাকিবার কোন 

চ্হি প্রতীত হয় নাই) ও তাহার কোন সম্ভাবনাও জ্ঞাত হয় 

নাই । অতএব তাহাতে শীতগ্রীষ্মের পরিবর্তন কি আশ্চর্য | 

আমারদিগের গ্রীষ্ম খতু* প্রথরতম মধ্যাহ্ুকাল অপেক্ষ। 

ভুরিগুণ প্রচণ্ডতর গ্রীষ্ম ক্রমাগত এক পক্ষ সমস্তকাল দাহন 

করে, অপর এক পক্ষ হিমালয় শিখরস্থিত তুষার অপেক্ষ। 

তীক্ষতর শীত প্রবল থাকে । এমত কঠিন স্থানে মানব 

দেহ কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে ! কিন্তু যিনি এই মর্ত্য 

লোকেই ভূচরকে ভূমির যোগ্য ও জলচরকে জলের যোগ্য 

করিয়াছেনঃ এবং বিষগুণান্বিত গলিত পদার্থ মধ্যেও কত 

অসংখ্য জীবগণকে সুখরসে সিক্ত করিতেছেন, তিনি ষে 


চন্রলোকে তাহার উপযৌগ্য দিব্য পুকষ সকল শ্্রি করিয়া 
আনন্দে নিমগ্ন রাখিবেন ইহার আশ্চর্য কি? 


৮৬ খলসাহিত্ো বিজ্ঞান 


১৭৭৬ শঁকান্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত “ব্রন্ধাণ্ড কি প্রকাণ্ড 
ব্যাপার” শীর্ষক প্রবন্থটির যায়গায় যায়গায় উচ্ছাাসের বাড়াবাড়ি 
পরিলক্ষিত হয় | এই ন্তুদীর্থ প্রবন্ধে ভূমগ্ডলের বৈচিত্র্য ও বিরাটত্ব 
ব্যাখ্যা ক'রে ধূমকেতু, উক্কাঃ সৌরজগৎ গ্রহ-উপগ্রহ, হুর্ধ্য এবং 
নক্ষত্র ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা কর] হয়েছে,। জ্র্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ে 
এতবড় প্রবন্ধ আর কোনো! পত্র-পত্রিকায় দেখ যায় নি! প্রবন্ধটি 
প্রাঞ্জল ও তথ্যবহুল । এই যুগের জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলি 
পরে অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠে সংকলিত হয়েছিল । 

তত্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে বাংল! সাহিত্যে পদার্থবিজ্ঞান 
বিষয়ক আলোচনায়ও নবযুগের সুচনা হোল । ১৭৭৩ শকাষ্দেব 
আষাঢ় সংখ্যা থেকে তত্ববোধিনী পত্রিকায় পদার্থবিষ্যা সম্পর্কে 
আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে । পদার্থবিজ্ঞান 
নিয়ে এ ধরণের সারগর্ভ ও উৎকৃষ্ট রচন। ইতিপূর্বেকার আর কোনে। 
পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায় না। পদার্থবিজ্ঞানের কতকগুলো মূল তক 
নিয়ে এখানে আলোচন! করা হয়েছে । সংযত প্রকাশভঙ্গী ও বলিষ্ঠ 
ভাষ। রচনাগুলোর বৈশিষ্ট । এ সকল আলোচনার মাধামে 
বৈজ্ঞানিক তত্বাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ক্ষমতা অনেকখানি 
বেড়ে গেল। এই কৃতিত্বের মূলে পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত । 
এই যুগের তত্ববোধিনী পত্রিকার পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক সবগুলো 
প্রবন্ধই তিনি লিখেছিলেন । “পদার্থবিদ্ভা* এই শিরোনামায় তত্ব- 
বোধিনীতে ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয়েছিল জড় ও জড়ের 
গুণ, শক্তি, বেগ, গতি, ভারকেন্দ্র। পেগুলাম ও বারিবিজ্ঞান | এদের 
মধ্যে বারিবিজ্ঞান ছাড়া অপরাপর আলোচনাগ্চলোর অধিকাংশই 
খানিকটা সংশোধিত আকারে অক্ষয়কুমার দত্তের 'পদার্থবিস্কা” নামক 
গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল । যায়গায় যায়গায় সহজ উপম। অধিকাংশ 
রচন্দারই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য | উপমার সাহায্যে বক্তব্য বিষয়ের 
ছুরহতা লাঘব করার প্রচেষ্টা বারিবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাতেও 


তত্ববোধিনী পত্রিকা ৮শ 


দেখা যায়। এই পর্যায়ের আলোচনা ১৭৭৬ শকান্বের ভান্্র সখ্য 
তত্ববোধিনী থেকে ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই দীর্ঘ 
প্রবন্ধে তরল ও বায়বীয় পদার্থের তুলনামূলক আলোচনা! ক'রে 
স্পিরিট লেভেল", “জলের সমপৃষ্ঠ হবার ধর্ম; “তরল পদার্থের 
নীচগামিত্বঃ “চাপ? ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা 

হয়েছে। আলোচনাটি তথ্যবহুল। 
ভূগোল ও ভূবিদ্ভা বিষয়ক উচ্চাঙ্গের রচনা এই যুগের তত্ব- 
বোধিনীতে পাওয়। যায় না । বে এই শ্রেণীর রচনার অধিকাংশই 
সরল ও সর্বজনবোধ্য । এই পত্রিকায় ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনার 
হৃত্রপাত হয় ১৭১৯ শকাব্দের কাণ্তিক সংখ্যা (4১ সংখ্যা ) থেকে। 
এখানে নিরক্ষবৃত্ত, কর্কটক্রান্তিঃ মকরক্রান্তি, দিক্ধারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি, 
শীতগ্রীত্মের তারতম্য ইত্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর! হয় । 
ভূগোল বিষয়ক নামগুলোর নির্বাচনে সংস্কৃত জ্যোতিষের প্রভাব 
পড়েছে। এই যুগের ভূগোল বিষয়ক কোনে৷ কোনো আলোচনায় 
প্রত্যক্ষ দৃশ্টা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা দেখা! যায়। এই প্রসঙ্গে ১৭৭৪ 
শকাষ্বের বৈশাখ সংখায় প্রকাশিত “বিসুবিয়স নামক আগ্নেয়গিরি” 
এবং ১৭৭৪ শকাব্দবের আধাঢ় সংখ্যায় “জলপ্রপাত” শীর্ষক রচনা 
উল্লেখযোগা | কোনে! রচনায় কবিত্বের পরিচয় রয়েছে । যেমন, 
১৭৭৫ শ্রকাম্বের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত জলম্তম্ত সম্পর্কে প্রবন্ধটি। 
জলস্তস্তের শোভা বর্ণনায় লেখক অক্ষয়কুমার দত্তের কবিত্বের পন্িচয় 

পাওয়। যায়। রচনার নিদর্শশ £-- 
জলস্তস্ত দেখিতে অতি আশ্চর্য । নভোমণুলস্থ মেঘাবলি 
যেন বিশ্বাধিপতির পৃদ্বীক্পপ প্রাসাদের পরম রমণীয় ছাদ 
স্বরূপ প্রতীয়মান হয় এবং জলস্তস্ত যেন প্রকৃত সন্ত হইয়। 

তাহ। ধারণ করিয়া থাকে। 
এই যুগের তব্ববোধিনীতে প্রকাশিত অন্তান্ত প্রবন্ধগুলোও 
স্থলিখিত। এই গ্রসঙ্গে ১৭৭৫ শকান্বের ভাজ সংখ্যায় প্রকাশিত 


৮৮ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


“জোয়্ারভ টা” এবং ১৭৭৫ শকান্দের আশ্বিন সখায় প্রকাশিত 
হিমশিল! সম্পর্কে আলোচনা উল্লেখযোগ্য । ভূগোল বিষয়ক 
অধিকাংশ রচনাই পরে চারুপাঠে সংকলিত হয়েছিল । 

তববোধিনী পত্রিকায় মাঝে মাঝে বিজ্ঞানবিবয়ক সংবাদাদি 
প্রকাশিত হোত । ১৭৭৭ শকাষ্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে “বিজ্ঞানবার্তা” 
এই শিরোনাম দিয়ে বিজ্ঞানবিষয়ক সংবাদ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত 
হতে থাকে । বিজ্ঞানবার্তীয় প্রারণ্ণীবিজ্ঞান। ভূবিজ্ঞান, উষ্চিদবিচ্ঞান 
এবং রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক নূতন নূতন সংবাদাদি প্রকাশিত 
হোত । তবে মধ্যে মধ্যে এ সকল সংবাদের সঙ্গে মন্তবা যোগ কর 
হোত। বিজ্ঞানবার্তায় প্রকাশত সংবাদগুলে। 716125 0226169, 
700590100 0? 90161)96 2120 4৯10 0190)0615 ০01091, 
/১100110217 00/1118] ০06 90191106 2110 41 ইত্যাদি পত্র- 
পত্রিকা থেকে সংকলিত হোত। ১৭৭৭ শকাষ্দের কান্তিক সংখা 
থেকে তত্ববোধিনীতে “ঈশ্বরের মহিমা* এই শিরোনাম! পিয়ে প্রারণী- 
বিজ্ঞান, রসায় নবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে নানাবিধ 
আলোচনা প্রকাশিত হ?তে থাকে । আলোচ্য বিষয়ের বৈচিত্র্য ও 
প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করে পরমেশ্বরের মহিমা-কীর্নই এই 
শ্রেণীর রচনার উদ্দেশ্য ছিল । 

এই যুগের তত্ববোধিনীতে অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিত “বাহ্বস্তর 
সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার” প্রভৃতি গ্রন্থের বিষয়বস্তও 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার তত্ববোধিনীর সম্পাদন! ত্যাগ করেন। 
তার পরিচালনায় তত্ববোধিনী বাংলাদেশের অগ্ঠতম শ্রেষ্ঠ মাপিকপত্র 
হিসাবে সমাদৃত হয় উচ্চাঙ্গের জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধারি 
প্রকাশ ক'রে এই পত্রিকা যে নবধুগের সুচনা করল, তা” কঠিন ভাব” 
প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংল। ভাষার ক্ষমতাও অনেকখানি বাড়িয়ে দিল। 
আব্ব বিজ্ঞানসাহিতোর ক্ষেত্রে প্রায় সবটুকু কৃতিত্বই অক্ষয়কুমার 


তত্ববোধিনী পঞ্জিক। ৮৯ 


দত্তের । তার কারণ, এই যুগের তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধের প্রায় সবগুলোই তিনি লিখেছিলেন । অবশ্য, এই প্রসঙ্গে 
প্রবন্ধ নির্বাচনী সভার অবদানও উল্লেখযোগ্য । 

হই 

অক্ষয়কুমার সম্পাদন! ত্যাগ করায় তত্ববোধিনীর জনপ্রিয়তা 
হাস পেল। তবে পত্রিকা-সম্পীদন] ত্যাগ করার পরেও কিছুকাল 
ধরে তিনি এই পান্রকায় লিখেছিলেন । তা? সত্বেও তত্ববোধিনীতে 
পদার্থবিজ্ঞান এবং জ্ঞোতিবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় কিছুকাল 
রীতিমত ভাটা পড়ল । এই যুগের ( ১৮৫৫-১৮৮৪ ) তত্ববোধিনীতে 
নুপীর্ঘ ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল, 
বিজ্ঞানের এক-একটি নিয়মিত বিভাগ (76208 )1 “ঈশ্বরের 
মহিমা” এই শিরোনামায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে আলোচনা 
যথারীতি প্রকাশিত হতে লাগল । ১৭৭৭ শকাব্দের কান্তিক সংখ্যা 
থেকে “বিজ্ঞান +_-এই শিরোনামায় রসায়নবিজ্ঞান। তৃতন্বঃ 
প্রাণিবিজ্ঞান ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে প্রবন্ধা্দি প্রকাশিত হতে থাকে। 
এই যুগের তত্ববোধিনীতে নৃতনত্বের মধো পাওয়া গেল, শারীরবিজ্ঞান। 
নৃতব (4১00:019091985) এবং উচ্চাঙ্গের ভূবিদ্ভা বিষয়ক আলোচন]|। 
তাস্ছাড়া বিজ্ঞানের ইতিহাস ও ধর্মবিজ্ঞান নিয়ে প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধ 
এই যুগের তত্ববোধিনী র বৈশিষ্ট্য । 

“ঈশ্বরের মহিমা++ এই পর্ধায়ে প্রকাশিত শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রবন্ধসমূৃহের অধিকাংশই প্রাথমিক প্রকৃতির । তবে উচ্চাঙ্গের 
শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধও এই যুগের তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত 
হয়েছিল। যেমন, ১৭৯৫ শকাব্বের আশ্বিন ও কান্তিক সংখ্যায় 
প্রকাশিত “মানবদেহে তাপ সমীকরণ” শীর্ষক প্রবন্ধটি । এতে কি 
কি উপায়ে মানবশরীরে তাপের হ্রাসবৃদ্ধি হয়ে থাকে তা, আলোচন। 
ক'রে কিভাবে শারীরিক তাপের হাসবৃদ্ধি নিবারিত হয় তা, বোঝান 
হয়েছে। প্রবন্ধটি তথাপূর্ণ ও সুঙ্লিখিত। 


৯০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


এই ধুগের তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো? 
কোনে! আলোচনায় উচচাঙ্গের রচনাদর্শের পন্রিচয় পাওয়া যায় ॥ এই 
প্রসঙ্গে ১৭৮৪ শকাফ্বের মাঘ সংখা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
“জন্বিজ্ঞান? শীর্ষক ন্ুদীর্ঘ প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য | উত্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক 
উৎকৃষ্ট প্রবগ্ধ এই যুগের তত্ববোধিনীতে নেই। ন্বৃতত্ব বিষয়ক 
প্রবন্ম গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ১৭৯৫ শকাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত “আদিম মনুষ্য” এবং ১৮০০ শকাঙ্দের 
অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত “মানবজাতির প্রাচীনত্ব”? শীর্ষক 
প্রবন্ধ। শেষোক্ত প্রবন্ধে স্যার চাল'স্‌ লায়েলের মতবাদ নিয়ে 
আলোচনা কর। হয়েছে । প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আদিম মানুষদের 
সম্পর্কে আলোচনা | ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ছু"টি বিরাট বিষয়বস্তর অবতারণা 
করার ফলে প্রবন্ধটি কোথাও দান] বেধে ওঠে নি। 

এই যুগের তত্ববোধিনীতে ভূতত্ব বিষয়ক টচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ পাওয়া 
গেল। “ভূতত্ববিদ্তা” শীর্ষক বিরাট ও বিস্তৃত প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে 
উল্ল্পথযোগা । আলোচ্য প্রবন্ধটি ১৭৮৪ শকাব্দেকস বৈশাখ সংখা 
থেকে তত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তৃতত্ব 
সম্বন্ধে এরুপ তথ্যপূর্ণ বিরাট প্রবন্ধ ইতিপুর্বেকার আর কোনো 
পত্রপত্রিকায় পাওয়া যায় না। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে ভূত্বকের স্তরবিভাগ, 
পৃথিবীর অভ্যান্তরের অবস্থা, ভূত্বকের বিবর্তন, পৃথিবীর স্তরের ছুঃটি 
প্রধান শ্রেণীবিভাগ- _অস্তরীতভূত ও স্তরীভূত, বিভিন্ন স্তরের গঠনপ্রকাতি 
ও শ্রেণীবিভাগ, স্তরের অন্তর্গত প্রাণী ও উদ্ভিদ, স্তরবিষ্তা,সর নিয়ম ও 
ফসিল ইত্যাদি প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধটি 
সারগর্ভ » তবে প্রকাশভঙ্লী নীরস। তা” ছাড়া ভাষায় কৃত্রিমত। 
রয়েছে। স্তরীভূত মৃত জীব ও উদ্ভিদের সম্পর্কে আলোচনার 
একাংশ £ 


স্তরান্তর্গত মৃতর্জীবদিগের দেহ ও উদ্ভিজ্জের অংশ 
সকল কি গ্রকার অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়। যায়, এবং কি প্রকার 


তত্ববোধিশী পত্রিক। ৯১ 


চিহছ্লের ছারা সেই সকল জীব ও উদ্ভিদ নিরূপিত হয়” 
তাহ1। জানা! আবশ্যক | জক্কদিগের শরীরের মাংস ও 
অন্তান্ত কোমল অংশ অবশ্যই শীত্র গলিত ও নষ্ট হইয়। যায়, 
স্তরাং তাহাদের কেবল অস্থি ও দস্ত সকলই স্তর মধ্যে 
অবশিই্ থাকে । কোন কোন স্থলে মতস্যের সমুদায় 
কণ্টকাবলী পাওয়া যায়ঃ অপর কোথাও বা কেবল তাহাদের 
গাত্রের অংশুক মাত্র দৃষ্ট হয়ঃ এবং শন্বুক ও প্রবালাদির 
কেবল উপরকার কঠিন আবরণমাত্র থাকে । কিন্তু 
প্রাণীদিগের শরীরের সমুদ্দায় অঙ্গের এ প্রকার একটি 
পরস্পর সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য আছে যে কেবল একটি মাত্র অঙ্গ 
পরীক্ষা দ্বার তাহ কি প্রকার জীবের তাহা অভ্রান্তর্ূপে 
বলা যাইতে পারে । এইব্সপে শরীর ব্যবচ্ছেদবিদ্যা দ্বার! 
স্তরনিহিত অস্থি বা দস্তপাতি পরাক্ষাতেই মৃত প্রাণীদিগের 
জাতি ও অবস্থা অবধারিত হইতে পারে । 

স্তরমধ্যস্থ উদ্ভিদের নিরূপণ সামান্ততে তিন প্রকারে 
হইয়। থাকে । হয় বৃক্ষের স্বন্ধ বা পত্র পুষ্প বা ফল প্রস্তর 
সমুদয়ের অভ্যন্তরে কিঞিৎ বিকৃত ও অঙ্গারভূত হুইয়। 
সংরক্ষিত থাকে । অথব1] কেবল বৃক্ষ ও লতার ত্বক ও 
পত্রের প্রতিকৃতি মাত্র চাপেতে প্রস্তরের উপর অক্ষিত 
থাকে । অপর কোথাও বাবৃক্ষ সকলের স্বন্ধ বা শাখা। 
ধাতু দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিবেছ্িত ও প্রস্তরভূত হইতে দেখা 
যায়। অগ্যাবধি স্তক্বাশ্র্গত প্রায় ৩০০০০ ত্রিংশৎ সহস্র 
জাতীয় মৃত জীব ওউদ্‌ভিদ উদ্ধৃত হইয়াছে । ইঙ্হাদের মধ্যে 
'অধিকাংশেরই বর্তমান জীব ও উদ্ভিদের ্টায় আকৃতি 
ও প্রকৃতি, কিন্তু স্থান স্থানে স্তর সকল হইতে অনেক অন্ভুভ 
ও বিকটাকার জন্তর কক্কাল উদ্ধত হইয়াছে, সে সকল্গের 
সমান এক্ষণে কোন ভীবই দেখিতে পাওয্া যাক না। 


৯২ বঙ্গসাহিতোো বিজ্ঞান 

এই যুগের তত্ববোধিনীতে রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ 
পাওয়া গেল। তবে এদের অধিকাংশই গতানুগতিক প্রকৃতির 
আলোচনা! । নৃতনত্বের পরিচয় পাওয়া গেল ১৭৯৬ শকাজ্বের আশ্বিন 
সংখা। থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত “রপায়নশাস্ত্রের ইতিহাস” 
শীর্ষক প্রবন্ধটিতে। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে রসায়ত্মশাস্ত্রের উদ্ভব সম্বন্ধে 
বিভিন্ন পণ্ডিতের মতবাদ আলোচনা করে লেখক ভারতবর্ষকে 
রসায়নশাস্ত্রের উৎপতিস্থল হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন। প্রবন্ধটির 
লেখক সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিক সীতানাথ ঘোষ। আলোচা প্রবন্ধের 
যায়গায় যায়গায় লেখকের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়! যায়। 

এই যুগের তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত জ্র্যোতিধিজ্ঞান বিষয়ক 
আলোচনার অধিকাংশই বিভিন্ন গ্রহ নিয়ে। তবে এই পর্যায়ের 
কোনো কোনে! প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্বাচনে অভিনবত্বের পরিচয় 
পাওয়া যায়। যেমন, ১৮০৫ শকার্দের ভাদ্র সংখায় প্রকাশিত 
“বুধের গতি-ব্যতিক্রম” শীর্ষক প্রবন্ধটি । আলোচ্য প্রবন্ধে লেভেরিয়ে; 
লেকারবোল্টঃ ভলক্যান প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ আলোচনায় 
লেখকের পাণ্ডিতোর পরিচয় রয়েছে । ১৭৮৮ শকাষ্রের অগ্রহীয়ণ 
সংখ্যা থেকে অন্তান্থ গ্রহে জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে যে 
আলোচনাটি প্রকাশিত হয়, প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গী ও উচ্চাঙ্গের তথা- 
সমাবেশের দিক থেকে তা”ও সবিশেষ মূল্যবান । অপরাপর গ্রহের 
গরীবের অস্তিত্ব সধ্বন্ধে এ ধরনের সারগর্ভ ও বিস্তৃত আলোচন। 
ইতিপূর্বে বা সমসাময়িক যুগে প্রক'শিত আর কোনে পত্র-পত্রিকায় 
পাওয়া যায় না। 

পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার অধিকাংশই তড়িৎ ও বিদ্যুৎ 
নিয়ে। তবে অভিনবহ্থের পরিচয় পাওয়া গেল শাস্ত্রীয় তথ্যাদির 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে । ১৭৯৪ শকাম্বের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত “আর্ধা ধাবিদিগের তড়িৎ-বিষয়ক জ্ঞান 
ও বিবিধ কার্যে তাহার প্রয়োগ” জীর্ধক প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে 


তত্ববোধিনী পত্রিক! ৯৬, 


বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । রচনাটির লেখক সীতানাথ ঘোষ । 
আলোচা প্রবন্ধে তার গবেষণা! ও খিশ্লেষব-কুশলতার পারচয় পাওয়া 
যায়। তবে রচনাটির ভাষায় আড়ষটতা রয়েছে। মন্দিরস্থ ত্রিশূল ও 
চক্রের সাহাঘো কির়পে বজ্ব শিবারিত হয়, রচনার নিদর্শন হিসাবে 
তার একাংশ উদ্ধত কর! হোল । 

«...--*্যদি সেরূপ কোন মেঘ মন্দিরাদির উপরিতন 
আকাশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তদস্তর্গত মুক্ত 
তড়িতের বিয়োজনী শক্তি প্রভাবে মন্দিরের স্বাভাবিক 
সাম্যাবস্থ তড়িৎদ্বয় পরস্পর বিযুক্ত হওয়াতে, উক্ত মুক্ত 
তড়িতের অপমানবর্ণট উপরিস্থিত ত্রিশূল বা চক্রের 
অগ্রভাগ অভিমুখে আকৃষ্ট ও সমানবর্ণটি নিয়স্থ ভূভাগের 
অভ্ন্তরাভিমুখে প্রক্ষপ্ত হয়। এইরূপ বিয়োগেব পর, 
শুফ বায়ুর মধাবন্তিতা নিবন্ধন আকাশের তড়িৎ ও 
ত্রিশ্লাগ্রস্থিত আকৃষ্ট-তড়িৎ ক্রমশ:ই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 
এই সময়ে, ত্রিশূলাদির অগ্রভাগ, মেঘের নিম্ন ভাগ অপেক্ষা 
অধকতর পরিচালক ও স্মঙ্্রতর বলিয়! মেঘস্থ তড়িৎ 
আপন অবস্থান-প্রান্ত হইতে অগ্রসর হইবার পূর্বেই, 
মন্দিরস্থ তড়িৎ সহজেই ত্রিশুলাদির অগ্রভাগ হইতে 
উদ্ধগামী হুইয়। উক্ত তড়িতের সহিত মিলিত হয়। মেঘ- 
তড়িৎ এইব্রপে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় কোন প্রকার 
অনিষ্টপাতের সম্ভীবনা থাকে না।” 

এ ছাড়া ধর্নবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রবন্ধও এ যুগের তত্ববোধিনীতে 
প্রকাশিত হয়েছিল। এ পর্যায়ের কোনে কোনে। প্রবন্ধে ত্রাহ্মধর্মের 
মাহাত্বা কীতিত হয়েছে । তবে ছু? একটি প্রবন্ধ বেশ সুলিখিত। 
যেমন, ১৭৯৩ শকান্বের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত “ধন্ম ও 
পদার্থাবিদ্ঠা” শীর্ষক প্রবন্ধটি। এখানে ধর্মের সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের 
সম্পর্ক বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা কর হয়েছে । ন্ুলিখিভ 


৯৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


বৈজ্ঞানিক-জীবনীও এই যুগের তত্ববোধিনীতে পাওয়া গেল। এই 
প্রসঙ্গে ১৭৯৭ শকাষ্ের মাঘ ও ফাল্তন মংখাযায় ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত শীথাগোরাসের জ্ীবনচরিত সম্বন্ধে আলোচনারি 
উল্লেখযোগা । এই প্রবন্ধে পীধাগোরামের জীবনের বিভিন্ন দিক 
নিয়ে তথাপূর্ণ মালোচন| করা হয়েছে। 

এইরপে দীর্ঘদিন ধরে তন্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র কারেষে 
বন্জানালোচনা চলল, ত॥ বাংল! বিজ্ঞানসাহিতোর বিকাশ ও 
পরিপুষ্টিতে সহায়তা করল অনেকথানি। 


কষ্চমোহুন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্্রলাল মিত্র ও 
ভদেব যুখোপাধ্যায় 


অক্ষয়কুমার দত্তের সমসাময়িক যুগে বাংল বিজ্ঞান-্সাহিতোর 
উন্নতি কল্পে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন বাঙ্গালী উদ্যোগী হয়েছিলেন তাদের 
মধো সবিশেষ উল্লেখযোগা রেভারেগ্ড কৃষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম । অক্ষয়কুমার 


বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলেন, উপরোক্ত 
লেখকত্রয় তাতে সার-সংযোজন করলেন । 
এক 

বাংলাভাষায় জ্যামিতি রচনার অন্ততম পথপ্রদর্শক কৃঞ্খমোহন 
বন্দোপাধ্যায় ( ১৮১৩-১৮৮৫ )। ইতিপূর্বে রামমোহন রায় একটি 
জ্যামিতি লিখেছিলেন বটে; কিন্তু পরবর্তী জ্যমিতিকারগণ 
কুষঞ্ধমোহনকেই অনুসরণ করেছেন। কৃষ্তমোহনের বিজ্ঞান-সাহিত্য 
বিজ্ঞানের ছুটি বিভাগ নিক্মে; একটি জ্যামিতি, অপরটি ভূগোল । 
উভয় বিষয় নিষ্বে আলোচনাই তার স্ুবিখ্যাত গ্রন্থ বিদ্ভাকলপদ্রমের 
অন্তর্গত। তের কাণ্ডে বিভক্ত বিষ্ভাকল্পত্রমেন্র বিভিন্ন থগুগচলি ১৮৪৬ 
থেকে ১৮৫১ খুষ্টাব্বের মধো প্রকাশিত হয়েছিল । 

ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানাদদি বঙ্গভাষায় অনুবাদের বাসনা 
কফ্মোহনের মনে বহুদিন থেকেই ছিল। কিন্ত অনুবাদের কাজ 
ছুরুহ ভেবে তিনি অনেকদিন অবধি এ কাজে বিরত ছিলেন। পৰে 
বাংলা গভর্ণমেন্টের উৎসাহে তিনি এই কাজে এগিক্সে এলেন। 
বিষ্ভাবল্পক্রেণের পন্ধিকল্পনা সম্পর্কে কৃ্মোহন বাংলার শিক্ষা 
পঞ্ধিবর্দের তৎকাল্সীন সভাপতি সি. এইচ. ক্যামেরণের (0. মূ. 
080501017) কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, (২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৬) 
তার এক ঘায়গার আছেঃ 


৯৬ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 
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বিদ্যাকপ্ুদ্রমে ব্যবহীত বৈজ্ঞানিক শন্ঘগুলি কফমোহন যথাসস্তব 
সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন। যেখানে উপযুক্ত সংস্কত প্রতিশষ 
পায় যায় বি সেখান তিনি ইংরেজী ভাবার দ্বারস্থ হয়েছেন। 
তবে ক্ষেত্রতবে বাবহত বৈজ্ঞানিক শম্বগুলির অধিকাংশই লীলাবন্তীঃ : 


কষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেজ্্রলাল মিত্র ও ভূদেবমুখোপাধ্যায় ৯৭ 


গোলধ্যায় প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রস্থ থেকে সংগৃহীত। বিত্াকল্পক্রেম 
পিরিজের ২য় কাণ্ড (১৮৪৬) ও নবম কাণ্ড (১৮৭৮) যথাক্রমে 
ক্ষেত্রতব ১ম ও ২য় খণ্ড» নামে প্রকাশিত হয়েছিল। ক্ষেত্রতব 
ইংরেজী ও বাংলায় লেখা! । বৰ পৃষ্ঠায় ইংরেজী এবং ড'ন পৃষ্ঠায় ভার' 
বাংলা দেওয়! আছে। তিন অধ্যায়ে বিভক্ত ক্ষেত্রতত্ব_-১ম খণ্ডের 
আলোচা বিষয় বিভিন্ন সম্পাগ্চ ও উপশপাদ্য। প্রতিজ্জাগুলির 
সমাধানের ভাষ! প্রাঞ্জল । ক্ষেত্রতত্ব রচনায় কুষ্চুমাহন রেখানণিত। 
কোল কুকের এলক্াত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রস্থ থেকে 
সাহাধা নিয়েছিলেন। কাশীব সংস্কত কলেজের অধাক্ষ বাপুদেব 
গণিত ও রেখাগণিত বিষয়ক কিছু সংখাক সংস্কত শব্দ চয়ন 
করেছিলেন। সেই শব্বগুলো সংস্কৃত কলেজের অিধাক্ষ কতৃক 
কৃষ্মোহনের কাছে প্রেধিত হয়। ক্ষেত্রতত্ব রচনায় কুষ্মোহন এ 
শব্দগুলে'র সাহাযা নেন। তা” ছাড়! গ্রন্থটির পাঙুলিপি তিনি দেশীয় 
পণ্ডিতদের দেখিয়ে নিয়েছিলেন। 

বিছ্যাকল্পক্রম ১ম কাণ্ডের মঙ্গলানরণে কৃষ্চমোহন লিখেছিলেন, 
“যে যে গ্রন্থ আমি রচনা করিতে প্রবৃত্ত আহি ত হা উক্ত বিষয়ক কোন 
বিশেষ পুস্তক হইতে অনুবাদ না কবিয়! নানা মূল হইতে সংগ্রহ 
করিতে কল্পনা করিতেছি" কিন্তু ক্ষেত্রতবে সংগ্রহ অপেক্ষা 
অনুবাদের ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে বেশী। জন প্রেফেয়ারের 
(5০101) ১1551) বাখা। অনুযায়ী এবং উইলিয়ম, ওয়ালেসের 
(৬/1111210 ৬/211905) সংযোজন অনুযায়ী ইউক্লিডের জ্যামিতির 
প্রথম তিন অধ্যায় এই গ্রন্থে অনুবাদিত হয়েছে। গ্রন্থটির ভূমিকা 
সারগর্ভ এবং সুদীর্ঘ । এই প্রস/ঙ্গ উল্লেখযোগা এই যে, বিস্তৃত ও 
সুচিন্তিত ভূমিক] কৃষ্ণমোহনের গ্রন্থের বৈশিষ্টা | ক্ষেত্রতব্বের ভূমিকায় 
বিজ্ঞানশান্্রপাঠের উপযোগিতা ও বিচ্ছানের প্রধান প্রধান বিভাগ 


১ ক্ষেত্রতত্ব (২য় খণ্ড )-- ৯ম কাও পাওয়া হায়নন1। 
৭ 


৯৮ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


আলোচনা] ক'রে গণিত, বীজগণিত ও ক্ষেত্রতত্ব সম্বন্ধে আলোচন! করা 
হয়েছে। বীজগণিত ও ক্ষেত্রতত্ব বিষয়ক আলোচনা বিস্তারিত ও 
তথাপুর্ণ। বীজগণিতের প্রয়োগ ও চিহ্নু-নিরূপণ - সম্বন্ধে ব্যাখ্যাও 
সারগর্ভ। ক্ষেত্রতত্ব প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে ত্রিভুজ, বৃত্ত, প্যারা- 
বোলা, বক্ররেখা ইতাদি । কৃষ্ণমোহনের প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ । তবে তার 
বাক্য যায়গায় যায়গায় অস্বাভাবিক দীর্ঘ । রচনার নিদর্শন-_ 
“অপিচ যাদৃশ সরলরেখার লক্ষণ আছে তাদৃশ কুটিল 
রেখারও শ্বৃত্র আছে এবং ক্ষেত্রবিগ্ভাতে ইহার গুণও প্রকাশ 
করে। বক্রাকৃতি বেখার মধ্য বৃত্ত সর্ববতোভাবে প্রসিদ্ধ, 
সুত্র লইয়া একাগ্র স্থির রাখিয়া অন্ত অগ্র ঘ্ুরাইলে চিহিত 
স্থলে বৃত্ত রেখা জন্মে এবং এই রেখার সর্ধাংশ এ স্থির 
অর্থাৎ মধ্যবিন্দু হইতে সমদূর | বৃত্তের এই মূল লক্ষণ 
হইতে নান! প্রকার হ্ভায় ধার অসংখা গুণ সিদ্ধ হয় যে 
সমস্ত গুণ পরস্পর হেতু সাধা ভাবে থাকে, তাহার এক 
উদ্দাহরণ গুন-_যদি কোন বৃত্তের অন্তরে ত্যাসের ছু প্রাস্ত 
দিয়া পরিধির ছুই রেখ। পরিধির কোন বিন্দুতে সংলগ্ন করা 
যায় তবে সে এ ছুই রেখ। পরস্পর লঘ্বভাবে থাকিবে ইহা 
ক্ষেত্রবিষ্ঠার শ্তায়েতে সিদ্ধ হইয়াছে । 
বৃত্তের আর এক ধম্ম এই যে অতি বৃহৎ হউক কিন্বা 
অতি ক্ষুদ্র হউক প্রকাণ্ড হৃূর্যামগ্ডলন্বক্ূপ হউক কিম্বা এক 
সামান্ঠ ঘটিক। চক্রন্বর্ূপ হউক পরস্পর তুলন। করিতে 
হইলে আপন ২ ব্যাসাদ্ধের বর্গীনুসারে অস্তরস্থ ক্ষেত্রফলের 
নিষ্পত্তি হইবে অর্থাৎ যে ২ শ্মৃত্র ঘুরাইয়া বৃত্ত অঙ্কিত 
হইয়াছে তন্তৎ বর্গের নিষ্পত্তির স্তায় অন্তর ক্ষেত্রফলের 
নিষ্পত্তি জানিবা। অতএব যদি একট! বৃত্ত ৫ ফুট শ্ুত্র দিয়! 
আর একটা ১* ফুট দিয়া আক! যায় তবে বৃহৎ বৃত্তের 
ক্ষেত্রফল ক্ষুত্রের চারিগুণ অধিক হইবে কেনন! দশের বর্গ 


কৃ্মোহন বন্দোপাধ্যায়, রাজেআলাল মিত্র ও ভূদেব সুখোপাধ্যায় ৯৯ 


১*০ পঞ্চের বর্গ ২৫ হইতে চারিগুণ অতিরিক্ত কিন্ত হুই 
বৃত্তের পরিধি কেবল সুত্রামুারৈ পরস্পর নিষ্পন্ন হইবে 
অতএব এস্থলে বৃহৎ বৃত্তের পরিধি ক্ষুদ্র বৃত্তের দ্বিগুণ হইবে 

কেনন] ১০ ফুট সুত্র ৫ ফুট সুত্রের ছিগুণ 1” 
পরবর্তী অনেক জ্যামিতিকার কৃঞ্ণমোহনের ক্ষেত্রতত্ব অনুসরণ 
কঃরে জ্যামিতি রচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় কক সংকলিত 'ক্ষেত্রতত্ব (১৮৬২ )। পরবর্তী 
যুগের অনেক প্রখ্যাত জ্ামিতিকারও কৃষ্ণমোহন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
জ্যামিতি বচনা কবতে পারেন নি। এমনকি রামকমল ভট্াচার্ষের 

জ্যামিতির তুলনায়ও কৃষ্ণমোহনের গ্রস্থটিই শ্রেষ্ঠতর | 
ভগোল সম্বন্ধে কৃষ্কমোহনেব আলোচনা রয়েছে শবদ্যাকল্পদ্রেমের 
তৃতায় ও অষ্টম কাণ্ডে । বিগ্ঠাকল্পক্রম_ ৩য় কাণ্ড ( বিবিধবিষয়ক 
পাঠ__১ম খণ্ড) ১৮৪৩ খুষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় । ৩য় কাণ্ডের 
১ম অধায়ে প্রাকৃতিক ভূগোল নিয়ে আলোচনায় পৃথিবীর আকৃতি, 
পরিমাণ ইত্যাদি কয়েকটি প্রশ্বের বিচার করা হয়েছে । বিচার- 
প্রণালীতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় সুস্পষ্ট । বিগ্ভাকল্প্রম--৮ম 
কাণ্ড ( ভূগোলবৃত্তাস্ত ১ম ভাগ ) ১৮৪৮ খুষ্টাষ্ছে প্রথম প্রকাশিত হয় । 
এই গ্রন্থের বিষয়বস্ত মুরের “এন্সাইক্লোপেডিয়া অব জিিওগ্রাফি। 
(10179515 [71050101999019, ০ 3০05:81)175), মাল্টে জ্রানের 
ভূগোল (12166 731017%5 6051817915) ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে 
সংকলিত। রাজনৈতিক ভূগোল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার 
সৃত্রপাত হোল এই গ্রন্থে। গ্রন্থটির প্রারস্ভে ভৌগোলিক পর্যবেক্ষণের 
ক্রমবিকাশ নিয়ে যে আলোচনা আছে, তাতে ভূগোলবিজ্ঞানের 
এতিহাসিক তথাদি স্থান পেয়েছে। সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির হলেও এই 
আলোচনায় লেখকের পাগ্তিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'পরিভাষ' 
শীর্ষক অধ্যানসে ভূগোলের সঙ্গে সংঙ্লি্ট সংজ্ঞাগুলো। নিয়ে উদাহরণ 
সহযোগে আলোচনা করা হয়েছে । . তবে ইংরেজী ও বাংলায় লেখা 
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এই ভূগোপের প্রায় সর্বত্রই এঁতিহাসিক ও সা'ক্কৃতিক তথ্যাদি এসে 
গেছে। প্রাকৃতিক ভূগোলে বিষয়ে উল্লেখষোগা কোনো অবদান 
কৃধমোহনের নেই। তবে তার জ্েত্রত্ত্ব ও ভূগোল ব)বহত 
পারিভাষিক শঙ্ঃগুলি তৎকালীন যুগে সমাদূত হয়েছিল ।২ 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি কুষঞ্চমোহন বন্দোপাধ্যায়ের বরাবরই 
অনুরাগ ছিল। কুষ্চমোহন-সম্পাদিত “স্বাদ মুধাংশ” পত্রিকার 
বিজ্ঞানালোচন। প্রকাশিত হোত | তা” ছাড়] বিবিধ জ্ানশকিজ্ঞান 
বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার নিকট সংযোগ ছিল। সে সকল 
প্রতিষ্ঠানের মধো বিশেষভাবে উল্লেখযোগা “সাধারণ জ্ঞানোপাক্তিক! সভা, 
€(9০০19০ 101 006 8০001516101) 01 56170181 1070%16086 ), 
বেথুন সোসাইটি, এশিয়াটিক সোসাইটি ও কপিকাতা স্কুল বুক 
সোসাইটি । ১৮৭৫ খুঠান্বে কৃ্মোহন “ইপ্ডিয়ান লিগের সভাপতি 
মনেনৌত হন। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হবাব পর বৃঝ্মোহন 
এদেশে বিজ্ঞানমূলক শিল্পচর্চার প্রসারের জন্তে সচেষ্ট হলেন। এই 
সময়েই প্রতিষ্ঠিত হোল ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভা| | 
শিল্প-শিক্ষার উদ্চেক্তার৷ ছু'দলে বিভক্ত হলেন। একদল মহেন্দ্রল'লকে 
সমর্থন জ্ঞানালেন। অপর দল সমর্থন করলেন কৃঞ্কমোহনকে। 
গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের সমবেত সহযোশিতার ফলে মহেকন্দ্রলালের 
বিজ্ঞান-সভাই শেষ পর্যন্ত স্থায়িত্ব অর্জন করে ।৩ 

ক্ষেত্রতত্বকে বাদ দিলে বাংলা বিজ্ঞান*্সাহিতো উল্লেখযোগ্য 
কোনে! অবদান কৃষ্চমোহনের নেই । কিন্তু বিষ্ভাকল্প্রমে তিনি 
ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানাদ্দি বাংলাভাষায় প্রকাশের যে সুবৃহৎ পরি- 
কল্পন। উপস্থ পিত করলেন, তা? বাংলায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচয়িতাদের 
মনে এক নতুন শক্তি সঞ্চারিত করল। 





২ রেভারেও কৃষ্মোহন বন্দোপাধ্যায় শ্বিরতন মিত্র (মানসী- বৈশাখ, ১৩১৬, পৃং ১৩৬)। 
৩ মহাস্মা কৃষমোকন বন্দ্চোপাধার-_দুর্গাদাস লাহিড়ী ( শিল্পপুষ্পাঞ্জলি_-১ৰ খও, ১২৯২ 
লাল, পৃঃ ১৪১ )। 


কৃষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ওভূদেব মুখোপাধ্যায় ১০১ 


ছুই 

পরবর্তী লেখক রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৭১ ) বাংল! বিজ্ঞান 
সাহিতোর অন্যতম রূপকার । বিবিধার্থসংগ্রহ, বহস্য-সন্দর্ভ প্রভৃতি 
সাময়িকপত্রকে কেন্দ্র ক'রে বিজ্ঞানের ভাষার সরসতা সম্পাদন 
বাংল। বিজ্ঞান-পাহিতো তার উল্লেখযোগ্য কাতি। তার সম্পাদনা, 
গুণে উল্লিখিত ছুঃটি পত্রিকাই তৎকালীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাময়িক" 
পত্র বলে পরিগণিত হয়েছিল। তা” ছাড়া তত্ববোধিনী পত্রিকার 
সঙ্গেও তার নিকট-সংযোগ ছিল। তিনি তত্ববোধিনীর প্রবন্ধ" 
নিবাচনশী সভার অন্ভতম সভ্য ছিলেন। 

বাংল। সাহিতো রাজেন্দ্রলালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান 
ভূগোলবিজ্ঞানে | বাংল! ভাষায় তিনিই প্রথম প্রাকৃতিক ভূগোল 
রচনা কারন। সত্তর্কতাপুর্বক পরিভাষার ৪ ব্যবহার সধপ্রথম রাজেন্দ্র 
লালের ভূগোলেই দেখা গেল। বস্তুতঃ, ভৌগোলিক পরিভাষার ক্ষেত্রে 
তিনি একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। তৃগোলে 
যে-সকল শব্ৰ 'মর্থজ্ঞাপনের জন্তে স্থ্ তার মতে সেগুলো অনুবাদের 
যোগ্য । প্রয়োজন অনুযায়ী অনুবাদের প্রচেষ্টা তার প্রাকৃত ভূগোলেও 
দেখা যায়। গ্রন্থটির শেষে ভূগোল ও ভূবিগ্ভা বিষয়ক পারিভাষিক 
শব্দের একটি নির্ঘণ্ট দেওয়। আছে। একটি নির্দিষ্ট রীতি অনুস্থত 
হলেও অনুবাদিত শব্দগুলোর কয়েকটি বেশ ছুরহ। রাজেন্দ্রলালের 
প্রাকৃত-ভূুগোল অর্থাৎ ভূমগুলের নৈসগিকাবস্থা বর্ণনাবিষয়ক গ্রন্থ 
১৭৭৬ শকাম্দে ( ১৮৫৪ খুঃ ) প্রথম গ্রকাশিত হয়। গ্রন্থারস্তে লেখক 
ভুগোলবিগ্ভাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন--ব্যাবহারিক ভূগোল, 
গণিত ভূগোল ও প্রাকৃত ভূগোল” । শেষোক্ত বিভাগ ব৷ প্রাকৃত 
ভূগোল এই গ্রম্থের উপজ্রীব্য। বাংল! ভাবায় প্রাকৃতিক ভূগোল 


৪ এই প্রদঙ্গে রাক্ষেক্রপালের ইংরেজী রচনা, “4৯ 8006006 80 09৬ 15005 ০৫ 
চ0102৩20 5০5801199 160703 00১০ 035 90098001809 01 00018 (1877)” উল্লেখযোগ্য । 
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বিষয়ক গ্রন্থের অভাবই এই গ্রন্থটি রচনার প্রধান কারণ | অবশ্য 
ইতিপূর্বে প্রকাশিত পিয়াসে র ভূগোলবৃত্বান্তে ও অক্ষয়কুমার দত্তের 
ভূগোলে রাজনৈতিক ভূগোলের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক ভূগোল সব্বন্ধেও 
কিছু কিছু আলোচন! রয়েছে । কিন্তু প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে 
রাজেন্্রলালের আলোচনা অনেক বেশী বিস্তৃত ও উচ্চাঙ্ের | 
বঙ্গসাহিতো প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ক আলোচনার অন্থতম প্রধ'ন 
পথিকৃৎ রাজেন্দ্রলাল মিত্র। রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থে পৃথিবীর 
জলম্থলবিভাগ, পর্বত স্থ্টির বিবরণ, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, ভ পৃষ্ঠ, 
সমুদ্রজল ও সমুত্রশ্লোত, নদী, বায়ু, বৃষ্টি ইতাদি প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে 
তা” ছাড়া এই গ্রন্থে রয়েছে জীববিজ্ঞান বিষয়ক প্রসঙ্গ 'দেশভেদে 
উদ্ভিজ্জভেদ” এবং নৃতত্ব-বিষয়ক প্রসঙ্গ “দেশভেদে মনুষ্য-ভেদ? | 
রাজদ্রলালের দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিকের | রচনাও তথ্যসমৃদ্ধ। তবে এখানে 
তার ভাষ! প্রাণিবিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাগুলোর মতো! সরস নয়। 
প্রাকৃত ভুগোলের ভাষা সংস্কৃতঘে বা। তা” ছাড়া যায়গায় যায়গায় 
সন্ধি কিছুটা শ্রতিকট্ু। ব্যাকরণে সবস্কৃতানুগত্য ও ছুরহ শব্দের 
প্রয়োগ গ্রন্থটির প্রায় সবত্রই পরিলক্ষিত হয় । রচনার নিদর্শন-_ 
“সমুদ্রই জলের আকর। ন্বুর্যা-কিরণে এ জল 
সর্বদাই বাম্পরূপে পরিণত হইয়া অস্তরীক্ষে উৎক্ষেপিত 
হয়; ও তথায় কিয়ংকাল থাকিয়া পরে বায়ুর ক্রমে এবং 
পৃথিবী ও ন্র্যোর পরস্পর অস্তরতার হ্াস-বদ্ধান্থুসারে 
কোয়াশ শিশির হিমানী ব] বৃষ্টিরূপে পুথিবাপরি যধিত 
হইয়া থাকে। এ বধিত বারির কিয়দংশ মৃত্তিকা মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া! যায়, ও অপরাংশ নদীরূপে পরিণত হয়। যে 
জল ভূমিসাৎ হয়, তদ্দবার। মৃত্তিকা সিক্ত থাকিয়া পৃথিবীকে 
ফলবতী ও প্রাণীর বাসোপযুক্তা করে । অপর পুক্ষরিণাদির 
খনন করিলে এ জল উৎক্ষিপ্ত হইয়। পূর্ণ করিয়! থাকে । 
তরল পদার্থের এক প্রধান ধর্ম এই যে, তাহার সব্ধত্র 


কৃষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেক্ছল্সাল মিত্র ও ভূদেব যুখোপাধায় ১০৩ 


সমোচ্চ থাকে, কদাপি তাহার কোন অংশ উচ্চ ও 
অপরাংশ নিম্ন হয় না; কোন কারণ বশতঃ সমোচ্চতার 
হানি হইলে তৎক্ষণাৎ এ জল আন্দোলিত হইয়া সমোচ্চত। 
রক্ষার চেষ্টা করে । এই কারণবশতঃ উচ্চ স্থানের কোন 
ছিদ্র বা ফাটালে বৃষ্টির জল প্রবি&ট হইলে এঁ ছিদ্রে বা 
ফাটালের তল দিয়া তাহ] নিয় স্থানে আসিয়া তথাকার 
কোন ছিদ্রে দ্বারা অতি বেগে উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে । এ 
জলোৎক্ষেপণের নাম উৎস" বা “ফোয়ারা” ; এবং পৃথিবীর 
অনেক স্থানে তাহা বর্তমান আছে। অনুভূত হইয়াছে যে 
সমুদ্র-জলও কোন ২ স্থানে মৃত্তিকা ভেদ ন্রিয়া উৎসরূপে 
উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে ; অপর ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে 
পৃথিবীর অন্তর্ভাগে স্বভাবসিদ্ধ জ্রল আছে, সেই স্থান স্ফটিত 
করিয়া দিলে তাহা সমবেগে ক্রমাগত উৎক্ষিপ্ত হইতে 
থাকে, বগ্রি-জলজাত উৎসের ন্যায় কদাপি তাহার বেগের 
হ্াসবৃদ্ধি বা মধ্যে ২ বিশ্রাম হয় না। এই উৎসের নাম 
“অন্তর্জলোৎস' 1” 

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "শিলিক দর্শন” বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের 
উদ্যোগে ১৮১০ খষ্টাঞ্ে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থটি হোল 
বিবিধার্থপংগ্রহে প্রকাশিত কতকগুলে৷ শিল্পবিষয়ক প্রস্তাবের 
সংকলন । এই গ্রন্থে রাসায়নিক, খনিক্জ ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্প- 
বিষয়ক প্রস্তাব স্থান পেয়েছে । পুর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানগ্রন্থ একে বলা 
যায় না। বে প্রস্তাবগুলো সবসাধারণের পাঠোপযোগী ক'রে 
লেখা। 

এ ছাড়া রাজেন্দ্রলালের উদ্ভোগে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি 
থেকে বাংলায় কয়েকটি মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলায় 
মানচিত্র প্রকাশ নতুন নয়। ইতিপূর্বে মণ্টেগুর উদ্যোগে স্কুল বুক 
সোসাইটি থেকে বাংল! ভাষায় পৃথিবীর মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল । 


১৩৪ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


রাজেন্দ্রলাল মাতৃভাষায় বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলার 
মানচিত্র প্রস্তুত করলেন । 

সারম্বত সমাজকে কেন্দ্র ক'রে বাংল'য় ভৌগোলিক পরিভাষা 
প্রণয়নের প্রচো রাছেন্দ্রলালের উল্লেখযোগা কীতি। জ্যোতিরিক্দ্রনাথ 
ঠাকুবের উদ্ভোগে ১৮০২ খুষ্টার্ে কলিকাতায় সারন্বত সমাজ প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল । বাংলা পরিভাষা প্রণয়ন করাই এই সমাজের উদ্দেশ্য 
ছিল। রাছেন্দ্রনাল এই প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন | 
সারম্বত সমাক্ত অল্পকাল স্থায়ী হলেও ভৌগোলিক পরিভাষ! প্রণয়নের 
ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠান কিছুটা অগ্রপর হয়েছিল। পরিভাষার খসড়া 
প্রস্তুত করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র । এ ছাড় এশিয়াটিক সোসাইটি, 
ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েন প্রভৃতি গুণগ্রাহী ও দেশহিতৈষী 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও দীর্ঘদিন ধরে তার নিকট যোগাযোগ ছিল । 

তিন 

ভূদেব মুখোপাধ্যায় €(১৮২৭-১৮৯৪ ) যখন বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায় 
উদ্যোগী হলেন তখন তত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থলংগ্রহ প্রভৃতিকে 
কেন্দ্র ক'রে বাংল! বিজ্ঞান-সাহিত্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ভূদেব 
বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করবার জন্তে এগিয়ে এলেন না; বিজ্ঞানের 
ভাষাকে যুক্তিনিষ্ঠ ও বিচারক্ষম ক'রে তুললেন । এরই নিদর্শন হোল 
তার 'প্রাক্কতিক বিজ্ঞান--১ম ও ২য় ভাগ ।” এই গ্রন্থ রচনার মূলে 
ছিল বিজ্ঞানের গতি ভূদেবের অনুরাগ । ডারউইন, ইণ্টারন্তাশানাল 
সাইন্টিফিক পিরিঞ্$ঃ কণ্টেম্পোরারি সাইন্স সিরিজ প্রভৃতি গ্রন্থ শেষ 
বয়স পরন্ত তিনি নিয়মিতভাবে পড়তেন।৫ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
বিষয়বস্তু ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লিখত ভূদেবের নোট-বই থেকে 
সংগৃহীত। ১৮৫৬ খৃটাষ্বে ভূদেববাবু হুশলী নপ্যাল স্কুলের প্রধান 
শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ সময় তাকে প্রাণিতত্ব, 


& ভুদেবচরিত--১ম ভাগ, অবতরণিক! দ্বিতীয় পৃঃ 
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আলোকতন্ব, বীক্গগণিত, ত্রিকোণনিতি, জ্যামিতি প্রভূত বিষয় মুখে 
মুখ ছাত্রদের পড়াতে হোত। এ সকল বিষয়ের কিছু কিছু অংশ 
পুস্তকাকাবে প্রকাশের উদ্দেশ্যে তিনি নিজের খাতায় লিখে 
রাখতেন ।৬ তা” থেকে মাত্র কিছু অংশ নিয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও 
ক্ষেত্রতত্ব প্রকাশিত হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১ম ভাগের সঠিক 
প্রকাশকাল জ্ঞানা যায় না।? তবে ১ম ভাগের ২য় সংক্কবণযে 
১৮৭৯ খ্ু'ষ্দে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে সন্দেহের কোনো অবক'শ 
নেই। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ২য় ভাগ গুথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৯ 
খুষ্টান্বে। ১ম ও ২য় ভাগ একত্র প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ খুষ্টা্বে। 
লেখকেব প্রথমে ইচ্ছে ছিল, সমগ্র গ্রন্থটি এক খণ্ডে প্রকাশ করবার । 
কিন্তু ছু'টি কাবণে তা” সম্ভব হয় নি। প্রথম কারণ, এক খণ্ডের 
মধ্যে সংক্ষেপে অধিক তথা দির সমাবেশে গহ্টি কঠিন হয়ে পড়বার 
আশঙ্কা । বিতায় কারণ অর্থনৈতিক । মুলতঃ এ ছুটি কারণেই 
“জড়ের গুণ”, গেতিব নিয়ম ও গভার-মধ্য) এই তিনটি প্রসঙ্গ নিয়ে 
প্রথম ভাশ প্রকাশিত হয়। ১ম ভাগ সংশোধন করে দিয়েছিলেন 
লেখকেব বন্ধু বামগতি স্তায়রত্ব। ১ম ভাগে টেকৃনিক্যালিটি এড়াবার 
উদ্দেশ্থে পদাথবিজ্ঞানেব সঙ্গ সংশ্লিষ্ট গাণিতিক আলোচনা কর] হয়েছে 
পাপটাকয়। কিন্তু ২য় ভাগে গাণিঠিক প্রসঙ্গ মূল আলে'চনাতেই 
স্থান পেয়েছে । ২য় ভাগের আলে'চা বিষয় *যন্ত্র-বিজ্ঞান? ও “বাম্পায় 
হস্ত । প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য, এই গ্রন্থের সবত্রই 
বিজ্ঞানবিষয়ক বাংলা নাম বাবহৃত। পাদটীকা ছাড়! অন্থ কোথাও 
ইংরেজা নামের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। গ্রন্থটির আর একটি বৈশিষ্ট্য, 
এতে লেখক বিজ্ঞানের তব্বগুলো। শুধুখাত্র বর্ণনাই করেন নি; সেই 
তত্বগুলে! বিচারও করেছেন। ত।? ছাড় যায়গায় সরস উপমা 


৬ ভূদেবচরিত--১ম ভাগ, পু ১৮২। 


ভূদেব যুখোপাধ্যায়। (২য় সংস্করণ )১--প২৬। 


১০৬ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


প্রয়োগের ফলে আলোচা বিষয়ের হুববহুতা। কিছুট। লাঘব হয়েছে। 
হ*এক যায়গায় প্রাচীন মতও আলোচিত হয়েছে । তবে ২য় ভাগের 
কোনে। কোনো অংশ টেকৃনিকাযাল প্রকৃতির | 

ভূদেব মুখোপাধায়ের “ক্ষেত্রতত্ব রেভাবেগড কৃষ্ণমোহন 
বন্দোপাধ্যায়ের সম্মতি অনুযায়ী কপ্সিকাত' স্কুল বুক সোসাইটি কতৃকি 
১৮৬২ খুষ্টাব্ে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ইউর্লিডের জ্যামিতিকে 
অবলম্বন কঃরে রচিত হয়েছিল। কুঞ্খমোহন ও ভূদদেবের ক্ষেত্রতত্বের 
পরিকল্পন] ও রচনারীতি প্রায় একই প্রকৃতির ! ভাষাও অনেক স্থলেই 
প্রায় একরুপ। যেমন, কৃষঙ্মোহন লিখেছেন, 

৪ যাহার কেবল দৈর্থা ও বিস্তার আছে তাহাকে ধরাতল 
কঠে। অনুমান । ধরাতলেব সীম! রেখা, এবং এক 
ধরাতল অন্ত ধরাতলকে অবচ্ছিনন করিলে সে 
অবচ্ছেদনেতেও রেখার উৎপত্তি হয়। 

৫ যে ধরাতলে ছুই বিন্দু লইলে তাহাদের যোক্তক 
সরলরেখ! সর্ববাংশে এ ধরাতলে সণ্লগ্ন থাকে তাহাকে 
সমধরাতল কহা যায় । 

৬ ছুই সরলরেখা ভিন্ন ২ দিকে আসিয়া সংস্পর্শ করিলে 
তাহাদের পরস্পর অবনতিকে সরল রৈখিক কোণ 
কহা যায়। 

[ বিদ্যাকল্পদ্রম, ১য় কাণ্ড, ক্ষেত্রতত্ব _-পুঃ ২৩] 
আর ভূদেববাবু লিখেছেন, 

৪ যাহার কেবল দৈত্য ও বিস্তার আছে, তাহাকে 
ধররাতল? কহে | অন্থমান। ধরাতলের সীমারেখা, 
এবং এক ধরাতল আন্ত ধরাতলকে অবচ্ছিন্ন করিলে সে 
অবচ্ছেদনেতেও রেখার উৎপত্তি হয়। 

৫ যে ধরাতলে ছুই বিন্বু লইলে তাহাদের যোজক 
সরলরেখা সর্বাংশে এ ধরাতলে সংলগ্ন হইয়া থাকে, 
তাহাকে 'সম-ধরাতল? কন্কা যায় । 


কষ্খমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিদ্্র ওতৃদেবমুখোপাধ্যায় ১০৭ 


৩ ছুই সরলরেখ। ভিন্ন ভিন্ন দিকে আসিয়া সংস্পর্শ 
করিলে, তাহাদের পরস্পর অবনতিকে 'সরল রৈখিক 
কোণ? কহ] যায়। 

[ ক্ষেত্রতত্ব-_১ম সংস্করণ, পৃঃ ২ ] 
বিভিন্ন প্রতিজ্ঞার সমাধান ও অঙ্কনের সময উভয় গ্রন্থে একই অক্ষর 
ব্যবহৃত হয়েছে | তবে জ্যামিতিক নামের ব্যবহারে যায়গায় যায়গায় 
পার্থকা দেখ! যায়। ভুদেববাবুর গ্র্থে বিভিন্ন অধ্যায়ের শেষে 
অন্থশীলনী হিসাবে অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা দেওয়া আছে। কুষ্ণমোহনের 
গ্রন্থে তা" নেই। এ ছাড়া, নৃতনত্বের মধো ভূদেবব'বুর গ্রন্থে যায়গায় 
যায়গায় বিকল্প প্রমাণ দেওয়া আছে । 

রাধানাথ রায়কে দিয়ে ইউরোপীয় আবিষ্বঙাদের জীবনচরিত 
লেখাবার ইচ্ছে ভূদেবের ছিল ।৮ কিন্তু তার এই ইচ্ছে কার্ধকরী হয় 
নি। ভূগোলেও ভূ,দেবের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি কালিদাস 
মৈত্রের ভগোল সংশোধন ক'রে ছাত্রদের পডাতেন। তা? ছাড়া 
প্রতেক জেলার যথাযথ ভূগোল লেখাবার জন্তেও তিনি চেষ্টা 
করেছিলেন।৯ হিন্দীতে তিনি একটি ভূগোল লেখেন। গ্রন্থটির নাম 
গয়া কি ভূগোল" ।১০ 

এইবূপে কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধায়, রাজেন্দ্লাল মিত্র, ভ্দেব 
মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের প্রচেষ্টায় বাণলা বিজ্ঞান-সাহিতোর 
সমৃদ্ধি সাধিত হোল । 


৮ তুদেবচরিত--২য় ভাগ, প্‌ঃ ১৯৫। 
৯১০ ভূদেব-জীবনী (কাশীনাথ ভট্ট।চাধ্য মুদ্রিত ও প্রকাশিত ) ১ম সংস্করণ, প্‌ঃ২৯। 


“বিবিধার্ধ- সংগ্রহ রহস্য সন্দও, বঙ্গদর্শন, আর্ধদর্শন ও ভারতী 


"অক্ষয়কুমার দত্ত, কুষ্কমোহন বন্দোপাধায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
প্রমথ লেখকদের সমসাময়িক যুগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে দেশীয় সাজে 
সাজিয়ে সর্বজনবোধা বিজ্ঞান সাহিতো রচনার ক্ষেত্র তৈরী হস্ছিল 
তব্ববাধিনী পত্রিকায় । এই ক্ষেত্র আরও সরস হোল বিবিধার্থ-সংগ্রহ 
(অক্টোবর, ১৮৫১ ) ও রহস্য-সন্দর্ভে ( মার্চ, ১৮৩৩ )। আর বাংল! 
বিজ্ঞানসাহিতোর উর্বরতা সাধিত হোল বঙ্গদর্শন € বৈশাখ, ১২৭৯) 
আর্ধপর্শন (বৈশাখ, ১২৮১ )১ ভারতী (শ্রাবণ, ১২৮3) ইতাছি 
প্রথম শ্রেনীর সাময়িক পত্রে কেন্দ্র করে । তথাসমাবেশের দিক 
থেকে বিচার করল একমাত্র প্রানিবিজ্ঞান ছাড়া সমসামস্িক যুগের 
তন্ববোধিনার তুলনায় বিবিধার্থ-সংগ্রহ ও রহস্ত-সন্দর্ের অণ্ধকাংশ 
বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাই উচ্চাঙ্গের নয় । কিন্ত স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গী, ভাষার 
লালিত্য এবং সবপাধারণের উপযোগী ক'রে আলোচ্য বিষয়বস্তর 
বিল্ঞাস উভয় পত্রিকার বৈজ্ঞানিক রচনাগুলোকেই সাহিত্যিক 
উৎকর্ষত! দান করেছে । এখানেই পত্রিকা-ছু'টির বৈশিষ্টা। বস্তৃতঃ 
সাহিতাক মূলোর দিক থেকে বিচার করলে, বিজ্ঞানসাহিত্যে 
তববোধিনীর উন্নততর সংস্করণ হে'ল বিবিধার্থ“সংগ্রহ এবং রহহ্থা- 
সন্দর্ভ। তন্ববোধিনী পত্রিক'র ন্তায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন কিক নিয়ে 
বিচিত্র প্রকৃতির আলোচনা এ ছৃ"টি পন্ত্রকায় নেই। তা ছাড়া বিবিধার্থ 
সংগ্রহের প্রাকৃত ভূগোল নামক আলোটন'টিকে বাদ দিলে 
সুদীর্ঘ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেরও এখানে অভাব । কিন্তু সুন্দর ও সরস 
প্রবন্ধের অভাব নেই। ভাষায় এই সৌন্দর্য ও সরসতার আরোপ 
বাংল। বিজ্ঞানসাহিত্যে এ ছ”টি পত্রিকার উল্লেখযোগ্য অবদান। 

এক 
ইংরেজী 'পেনি ম্যাগাজিন'এর অনুকরণে বিবিধার্থ-সংগ্রহ 


গবিবিধার্থ-সংগ্রহ” রহস্ত-সন্দর্, বঙ্গদর্শন, আর্ধদর্শন ও ভারতী ১০৯ 


পত্রিকাটি কলিকাতার “ভার্ণ'কিউলার লিটারেচার কমিটি” বা বঙ্গভাষা" 
মুবাদক সমাজের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। এই সমাজ প্রত্ষ্িত 
হয়েছিল ১৮২১ খুষ্টাষ্বে। বাংলাভাষণয় সারগর্ভ এবং প্রয়োজনীয় 
গাহৃস্থা গ্রন্থ প্রকাশ কর] এদের উদ্দেশ্য হিল। এই উদ্দেশ্ রই সাফলান 
মঠিত নিপর্শন বিবিধার্থ-সংগ্রহ । পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব 
পড়েছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উপর। ঙিনি বিবিধার্থ-সংগ্রহের 
প্রথম ছয়টি পর্বের (১৭৭৩-১৭৮১ শক) সম্পাদনা করেন। তার 
সম্পাদনা-কৃতিত্বে পত্রিকাটি অচিরেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই 
পত্রিগায় তিনি নিজেও নিয়মিতভাবে লিবতেন। পুস্কাকাৰে 
অপ্রকাশিত রাজেন্দ্রলালের বহৃ যুলাবান রচন। বিবিধার্থ-সংগ্রহ ও 
রহস্ত-সন্ে ছড়িয়ে আছে। বাংলা বিজ্ঞানসাহিতো' রাজেন্দ্রলালের 
অবদান নির্নয় করতে গেলে এ সকল রচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে 
বিচার করতে হয়। 

বিবিধার্থ-সংগ্রহে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধাি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত 
হোত। তন্মধ্যে জীববিজ্ঞান, উষ্ভিদবিজ্ঞান ও ভূগোল বিষয়ক 
আলোচনাই অর্ধক। নানাপ্রকার পাখী ও অন্ত সম্বন্ধে বনু মনোজ্ঞ 
আলোচন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিবিধার্থ-সংগ্রহের প্রথম 
সংখায় প্রথম রচনাতে বিশ্বজশৎ ও জীবক্গগতের নানাবিধ বৈঠিত্রোর 
কথ। উল্লেখ ক'রে পত্রিকা-প্রকাশে র উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছিল১***** 
“আমর। যে কেবল জ্যোতিবিগ্ঠায় ও জীবসংস্থার বর্ণনায় নিযুক্ত 
থাকিব এমত নহে। পদার্থবিদ্যা, ভুগোলবিদ্তা, পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, 
সাহিতালঙ্কারাদি সকল শান্তর মন্ম আমাদিগের সমরূপে উদ্দেশ্ট |” 

বিবিধার্থ-সংগ্রহে প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রুচনার ছড়াছড়ি । 
অধিকাংশ প্রবন্ধেরই লেখক রাজেন্দ্রলাল মিত্র । 

প্রাণীবিজ্ঞান সন্বন্ধ'য় রচনাগুলির বৈশিষ্টা, প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ 
আলোওনায়। সমসামায়ক যুগের তববোধিনীতে প্রকশিত প্রাণী- 
বিষয়ক রচনায় এই ধরনের বিজ্বানসম্মত শ্রেণীবিভাগ নেই। ভা, 


১১০ বঙ্গসাহিতোো বিজ্ঞান 


ছাড়া ভাষার লালিতোর দিক থেকেও বিবিধার্থ-সংগ্রহের রচনাগুলিরই 
শ্রেষ্ঠ । প্রথম দিকে এই পত্রিকার প্রায় প্রতিটি সংখ্যার়ই 
দু'টি করে প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত । যেমন, 
১৭৭৩ শকাষ্বের কাত্তিক সংখ্যায় “হামা? ও পঁজক্রাশ্রেনীস্থ পশুর 
বিবরণ+ অগ্রহায়ন সংখ্যায় 'ঢৌকন্‌ পক্ষিজাতির বিবরণ” ও “গণ্ডার»। 
পৌষ সংখ্যায় দ্ুর্গক-নকুল” ও “মনৌয়র পক্ষিজাতির বিবরণ মাঘ 
সংখায় প্রজাপতি ও *শৌকেয় শ্রেণিস্থ পক্ষিগণের বিবরণ” এবং 
ফাল্গুন সংখ্যায় “কাস্পেয়ারী পক্ষী”? ও “শশুক?। উল্লিখিত প্রবন্ধ- 
গুলির বৈশিষ্ট্য, ভাষাব সরসতা। এব* আলোচা জীবের বৈজ্ঞানিক 
শ্রেণীবিভাগ । কোনো কোনো প্রবন্ধে শাস্ীয় তথাদি এসে গেছে। 
এই প্রসঙ্গে গণ্ডার ও “মনৌয়র পক্ষিজাতিব বিবরণ” শীর্ষক প্রবন্ধ 
দু'টি উল্লেখযোগা । কোনো কোনো প্রবন্ধে উচ্ছবাসের বাড়াবাডি। 
প্রজাপতি” শীর্ষক প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা । পরবর্তী 
প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলির মধো উল্লেথযোগাঃ “ওয়ালরস্‌ ব1 
সিদ্ধুঘোটক+ এবং হাপিবাজ+ (বৈশাখ, ১৭৭৪ শক), 'বাইসন 
(জ্যিষ্ট, ১৭৭৫ শক), “বিড়ালাদি পশুর বিবরণ” (ভার, ১৭৭ শক), 
জিরাফার বিবরণ? (টজাষ্ঠ, ১৭৭১ শক ), “সর্পেব বিবরণ” ( আধা, 
১৭৭৬ শক), ?কাঠবিড়াল' (শ্রাবণ, ১৭৭৬ শক ), “সিয়াকোষ' 
€ ভাপ্রঃ ১৭৭১ শক ), 'নর্বাল বা দীর্ঘহস্ত তিমি” (আশ্বিন, ১৭৭৯ 
শক) ইত্যাদি। উল্লিখিত প্রবন্ধগুপিব প্রায় সব কয়টিতেই 
আলোচা পশুর আকৃতি, প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ নিয়ে মুখপাঠ্া 
আলোচন। কর! হয়েছে । বচনার নিদর্শন £-- 


বিড়ালাদি পশুর বিবরণ। 
“স্ম-্ধশ্মাবল্বি পশু-সকল এক শ্রেণিমধ্যে নির্ণাত 
হইয়া থাকে। বিড়াল, ব্যাস, সিংহাদি পশু-সকলের 
আকৃতি ও স্বভাবগত কোন প্রভেদ নাই, শ্ৃতরাং তাহারা 


“বিবিধার্ঘ-সংগ্রহ” রহত্য-সন্দ্, বঙ্গদর্শন, আর্ধদর্শন ও ভারতী ১১১ 


এক শ্রেপিমধো সঙ্কলিত হয় । সেই শ্রেণির নাম “বিড়ালাদি 
শশী? | বিহঙ্গম-ব্যহ-মধ্যে বাজপক্ষির €বাজাদি ) 
শ্রেণী যাদৃশ, স্তন্চজীবী মধ্যে বিড়ালাদি- পশুও তাদশ ; 
ইহারা উভয়েই জআীবহিংসাদ্বারা দেহযাত্র! নির্বাহ করিয়া 
থাকে, ও তদর্থে তাহারা উভয়েই অতি ভয়ঙ্কর নখ প্রাপ্ত 
হইয়াছে ; এবং পাছে অ্রমণ-সময়ে মৃত্তিকা-স্পর্শে তাহার 
তীক্ষতার হানি হয় এই অমঙ্গল নিবারণার্থে জগতস্থষ্ট। এ 
নখ অন্গুলির স্কায় নমনশীল করিয়া দিয়াছেন । বিড়ালাদি 
পশু ইতস্ততঃ করণ সময়ে তাহাদের নখ অঙ্গুলির ত্বগ.- 
মধো আচ্ছাদিত করিয়া রাখে ;ঃ এবং কেবল জীবহিংসা- 
করণ সময়ে নখ নি:সারণ করত আপন ২ খীগ্ঠ পশুর দেহ 
ভেদ করে । বাজ পক্ষের নথেও এই কৌশল স্পষ্ট প্রতীত 
হয়। বিড়ালাদি হিং পণ্ব দস্ত শ্চাগ্র ও অতীব 
তীক্ষ, এবং মাংস ভেদকরণার্ধে মুপ্রশস্ত ; কিন্ত তদ্দারা 
চর্ববণ ক্রিয়া নিস্পন্ন হয় না; পরস্ত প্রস্তাবিত পশুদিগের 
খাছদ্রবা চর্বণ করিবারও কদাপি আবশ্যক নাই। 
তাহাদিগের জিহবা অতি আশ্চর্য । তছুপরি এক 
প্রকার অতি তীক্ষ কন্টক হইয়! থাকে । উথ; নামক 
লৌহাস্ত্র যাদ্ুশ, ব্যান্বাদি পশুর জিহবাও তদ্রুপ বোধ হয়। 
অহ্থি সংলগ্ন মাংস-কণিকা যাহ] দস্তদ্বার ছিন্ন কর। যায় না, 
তাহা বিমুক্ত করিয়া লইবার নিমিত্ত এই জ্রিহবা অতি 
প্রয়োজনীয় । অস্থির পর তাহা ছুই একবার ঘর্ষণ 
করিলেই তৎসংলগ্ন সমস্ত মাংস-কণিক! অনায়াসে বিষমুক্ত 
হয়। ইহাদিগের নয়নেক্দ্রিয় ও আ্রাণেক্দ্রিয় তীক্ষতার 
উপমান্বরূপে বছকালাবধি প্রসিদ্ধ আছে; তাহাদিগের বল 
বিষয়েও বাকাব্যয় করা বিফল ; ব্যাম্র-সিংহাদি পণ্ড অত্যন্ত 
বলবান এ কথ! পাঠকবর্গ কি অজ্ঞাত আছেন ? 


১১২ বঙ্গদাহিতো বিজ্ঞান 


্রস্তবিত পশু-সকল দেখিতে অতি নুন্দর। 
তাহাদিশের দেহের প্রধান বর্ণ গীত শুর ও কৃষ্ণ; অনেকেব 
দেহ গীত বর্ণোপরি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণের বিন্দু বা রেখাঘারা 
চিত্রিত। ইহার! কেহ ইচ্ছাবশতঃ উদ্ভিদ বস্ত ভক্ষণ করে 
ন।; সকলেই মাংসাশী, এবং স্বয়ং ভীব-সংহার করিয়া এ 
মাংসের উৎপাদন করে। এ জীব-সংহাপসময়ে তাহারা 
হন্তবা পশুর পশ্চাৎ বেগে অধিক দূৰ ধাবমান হর ন1। 
অতি ধীরভাবে গোপনে ত'হার নিকটে আলিয়া) পরে এক 
লক্ষ প্রণনপুর্ববক তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে বিনাশ 
করে। দূৰ হইতে লক্ষ দিবার প্রয়োজন হইলে প্রথমতঃ 
ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া! লক্ষদ্বার! উংক্রামা ভূমির দৃবতা 

নেবপণ কবণানন্তর লক্ষ প্রদান কবে 1” 
বিবিধার্থ-সংগ্রণহব উত্ভিণবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলির বৈশিষ্টা, 
উদ্ভিন্জগতের বৈঠিত্রা নিয়ে আলোচনায় । তবে উদ্ভিণবিজ্ঞান 
বিষয়ক বচন এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এই পর্য য়েব 
থে ছুঃ একটি প্রবন্ধ পা এয়া ধায় ত স্ুলিখিত। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 
উল্লেখযোগা, 'উদ্ভিজ্জ মাহাস্মা প্রন্ত কটাক্ষ বে বৃক্ষ ( ফাল্তুনঃ ১-৭৩ 
শক ) নামক প্রবন্ধটি । ইউরে'পের বে বৃক্ষ সবে অতি অল্প কথাই 
এই প্রবন্ধে আছে। উত্ভিনদ্রগতের বৈচিত্রাই এই আলোট)শাব প্রধান 
উপন্বীবা। আলোচনার ভঙ্গী কৌতৃহলোদ্দীপক | ১৭৭, শঞ্চা বব 
কান্তিক সংখায় প্রকাশিত “উত্ভিচ্জের চৈতন্য উঞ্ণত। প্রভৃতি আশ্চর্ষা 
ধর্ম” একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। এতে উদাহরণ সহখোগে উদ্ভিরের 
ভ্রীবনধারণ-প্রণালী, গতিশক্তি, চৈতন্ত ইত্যাদি প্রপঙ্গ সহজ ভাষায় 

আলোচিত হয়েছে। 

শারীরবিজ্ঞ'ন বিষয়ক রচনা বিবিধার্ঘ-সংগ্রচ্থ পাওয়া যায় না। 
তবে ১৭৭% শকাফ্ের অগ্রহায়ণ সায় প্রকাশিত “কম্পজনক বাইন" 
মতন শীর্বক রচনাটিতে আমেরিকার বাইনমতস্তের দেহস্থ তড়িৎ 


'বিবিধার্থ"সংগ্রহ, রহস্য"সন্দর্ভ, বঙ্গদর্শন) আধর্র্শন ও ভারতী ১১৩ 


সব্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে জীবদেহে তড়িংসশক্তির বিকাশ আলোচন! 
করা হয়েছে। 

ভূগোল সম্বন্ধে উচ্চাঙ্লের আলোচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল। এই প্রপঙ্গে প্রথমেই উল্লখযোগ্য, প্রাকৃতিক ভূগোল 
সঞ্ন্ধে রাজেন্দলাল মিত্রের অ'লোচনা। রচনাটি ১৭৭? শকাফ্বের 
আষঢ় সংখ] থেকে “প্রাকৃত ভূগোল” শিরোনামায় ধারাবাহিকভাবে 
এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই রচনাটিতেই বাংলা সাহিতো 
প্রান্তিক ভূগোল সম্বন্ধীয় আলোচনার যথার্থ স্বত্রপাত। আলোচ্য 
প্রবন্ধের বিষয়বস্ত পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'প্রাক্কৃত ভূগোল” (১৭৭৬ 
শক ) নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। এ ছাড়া বিবিধার্থুসংগ্রহে বিভিন্ন 
দেশের কষেকটি ভূ-বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এদের 
কোনোটিকেই পূর্ণঙ্গ ভৌগোলিক প্রবন্ধ বল! চলে না। ভূবিষ্ঠা 
বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় নেই বললেই হয়। এই পর্যায়ের কোনে! 
কোনে! রচনায় ভূবিজ্ঞান আলোচন। প্রসঙ্গে রাসায়নিক তথ্যাদির 
সমাবেশে কিছু1 বাড়াবাড়ি দেখা যায়। ১৭৭৬ শকাফ্বের কাত্তিক 
সংখ্যায় প্রকাশিত “ম্ুবর্ণের ভারতবর্ষাঁয় খনী+ শীর্ধক প্রবন্ধটি এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা ।  ভূবিষ্ভা বিষয়ক একমাত্র সুলিখিত প্রবন্ধ 
“পাথুরিয়! কয়লা” ১৭৮০ শকাষ্দবের ভাগ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 

বিবিধার্থ-সংগ্রহ্থের রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাগুলি কর! 
হয়েছে আলোচা বস্তর ব্যবহারিক উপযোগিতার দিকে লক্ষা রেখে! 
এই পর্যায়ের আলোচনার মধ উল্লেখযোগাঃ “পারদ” (অগ্রহায়ণ, 
১৭৭৬ শক ), “লৌহ (মাঘ, ১৭৭৬ শক), “শার] প্রস্ততকরণের 
প্রথা” ( ফাল্গুন, ১৭৭১ শক ) ইত্যাদি । উল্লিখিত সবগুলি প্রবন্ধেরই 
ভ'্ষা প্রাঞ্জল এবং তথাসমাবেশ সবসাধারণের উপযোগী । তবে 
হএকটি প্রবন্ধে এঁতিহাসিক তথ্যাদি এসে গেছে। এই প্রসঙ্গে 
'পারদ? প্রবন্ধটির নাম কর! যেতে পারে । 

এই পত্রিকায় পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক একমাগ্র উল্লেখযোগা রচনা 

৬ 
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£ইলেকুটি কু টেলিগ্রাফ অর্থাৎ তাড়িত-বার্তাবহ যন্ত্র ১৭৭১ শকাষের 
ভাদ্র মংখ্াায় প্রকাশিত হয়েছিল। এতে তডিতের মাহাত্ময কীর্তন 
ক'রে তার অবস্থিতি ও গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে । এর পর 
টেলিগ্রাফ যন্ত্রের বর্ণনা দিয়ে টেপ্রিগ্রাফ-পদ্ধতির বর্ণনা । বরচনাটি 
সুলিখিত। 
বিবিবার্ধ-সংগ্রতেব প্রধম দ্িককাব সংখাগুলোতে জ্যোতিবিজ্ঞান 
বিষয়ক প্রবন্ধ একেবাবেই নেই। এই পর্যায়ের ছৃ'টি মাত্র প্রবন্ধ শেষ 
দিককার ছৃ*ট সংখ্যায় পাওয়| যায়। উভয় ক্ষেত্রেই আলোচা ওসঙ্গ 
ধূমকেতু । ১৭৭৯ শকা'য্বর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত ধূমকেতু 
বিষয়ক প্রবন্ধটিতে ধূমকেতুর শ্রেমীবিভাগ ক'রে তাব উদয়কালঃ 
ভ্রমণপধ, প্রস্ছ ইতাদি প্রসঙ্গ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলে চনা করা হয়েছে। 
প্রবন্ধটি ন্ুখপাঠা | গণিত বিষয়ক একমাত্র প্রবন্ধ 'বৎসবঃ ১৭৮০ 
শকাষ্বের মাঘ সংখা। বিবিধার্থ-সংগ্রহে গুক'শিত হয়েছিল । এতে 
ংসর গুণবার প্রাচীন ও আধুনিক কয়েকটি পদ্ধতি সহজ ভাষায় 
আলোচিঠ হয়েছে। 
বিবিধার্থ-সংগ্রহের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখক 
রাঙ্েন্্রলাল মিত্র । পত্রিকাটির জনপ্রিয়তার মুল রাজেন্দ্রলালের 
কৃতিত্বই সর্বাধিক | বিবিধার্থ-সংগ্রতহ প্রকাশিত রাজেন্দ্রলালের সরস 
বিজ্ঞানালোচনাগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে প্রাতি জনসাধাবণের আকণ 
স্ষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিল। বাংলা বিজ্ঞনসাহিত্যে রাডেন্দ্রলীলের 
উদ্পযোগা অবরান এখানেই । বিবিধার্থ-সংগ্রহে জীবরহস্থের 
লেখক মধুশ্দন মুখোপাধায়েবও কিছু কিছু রচন] ছড়িয়ে আছে বলে 
মনে হয়। মধুস্থবন মুখোপাধ্যায় কিছুকাল এরই পত্রিকার সহকারী 
সম্পাদক হিলেন। তবে প্রথম দিককার সংখ্যাগুচলাতে শ্রকা'শত 
কোনো কোনো রচমার সঙ্গে জীবরহন্তের (২য় ভাগ) রচনাগচলির 
সাদৃশ্য থাকলেও বিবিধার্থ-সংগ্রহের প্রানীবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ষগুলি 
খথার্থই মধুম্নন মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন কিনা॥ সে বিষয়ে সন্দেহের 
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অবকাশ আছে। কারণ, ১৭৮৩ শকান্দবের আবাঢ় সংখ্য। বিবিধার্থ- 
সংগ্রহে জীবরহস্য-২য় ভাগের সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করা 
হয়েছিল, “মামর ইহার সমালো5ন। করণার্থ আনুপুব্বিক পাঠ করিয়া, 
দেখিলাম যে, প্রস্তাব সমুগায়ে মধুস্থদন বাবুর লেখা নহে $ বিবিধার্থ- 
সংগ্রহের পুরাতন পর্ব হইতে সঙ্কলিত হইয়াহে অথচ বিজ্ঞপনে তাহা 
কিছুমাত্র নির্দেশিত হয় নাই | তবে প্রাণীবিজ্ঞন বিষয়ক প্রথম 
দিককার প্রবন্ধগুলির রচয়িতা ধিনিই হোন না কেন, শুক থেকেই 
পত্রিগটির সরন ও পরিস্ছন্ন পরিকন্ুন'র অন্তরালে যে কৃতিহ তা, 
রাজেন্দ্রলালেরই প্রাপ্য । 
ছুই 

রাজেন্দ্রল'লের অপর কৃতিত্ব “রহম্ত-সন্দ পত্রিকার সম্পাদন1। 
রহস্ত-সন্দের প্রথম সম্পাদক তিনিই | পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিপ 
কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির ভর্ণাকিউলার লিটারেচার ডিপার্টমেন্ট 
থেকে। রহস্য-সন্দর্ডে বিবিধার্থ-সংগ্রহের রতনাদর্শ অনুন্থত হয়েছিল । 
বস্ততঃ, শেষোক্ত পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়তেই রহস্য-সন্দর্ভের 
প্রকাশ । একের অভাব পূর করবার জন্তই একই আদর্শ নিয়ে 
অপরের আবিঠাব। রহম্তা-সন্দভ পত্রিকার প্রথম সংখা! সম্বন্ধে 
সোম প্রক'শে মন্তবা করা হয়েছিল, “আমরা ইহার প্রশংসাস্থলে 
এই মাত্র বলিতে পারি, লেখকেরা যি অধ্যবসায় সম্পন্ন হন, ক্রম 
ইহ1 বিবিধার্থ-সংগ্রহের পদ প্রান্ত হইতে পারিবে ।”১ অন্নকালের 
মধোই এই পত্রিকা বিবিবার্থ-পংগ্রহকে ছাড়য়ে গিয়েছে বলে 
কলিকাত! স্কুল বুক সোসাইটির রিপোর্টে২ মম্তবা করা হয়েছিল। 
কিন্তু বিজ্ঞাননাহিতোর ক্ষেত্রে একমাত্র পকীর্থবিদ্। ছাড়া বিজ্ঞানের 
অপরাপর বিভাগ গুলি সবন্ধে একথা! মেনে নেওয়া যায় না। 


১ সোমপ্রকাশ, »ই মার্চ, ১৮৬৩ খঠাজ। ঁ 
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১১ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


বিবিধার্থ-সংগ্রহের মতো রহস্ত-সন্দর্ভেও প্রামীবিজ্ঞান বিষয়ক 
রচনার প্রাধান্ত । কিন্তু বিবিধার্থ-পংগ্রহে প্রাণীদের শ্রেশীবিভাগ শিয়ে 
যেরূপ বিস্তৃত আলোচন! পাওয়। শিয়েহিল, এই পপ্রিকায় সেস্প নেই। 
প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক অবিকাংশ প্রবন্ধেই র5নার সবসতার দিকে নজর 
দেওয়া হয়েছে বেশী । ফলে তথাসম'বেশেব দিক থেকে প্রবন্ধ লি 
হয়ে পড়েছে ছুর্বল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখঘোগা, ২য় পর্বের (১৯২১ 
সংবং ) “রেকুন পশু? (১৮ খণ্ড) ও “ওসিলট্‌ পণ্ড” (২০ খ্ড),৪র্থ 
পর্বের (১৯২৩ সংবৎ ) দবেলবা€? (৪৩ খণ্ড), 'ম পবের (১৯৭ 
সংবং ) “দোদাপক্ষী” (৫১৬ খণ্ড) ও গগনভেড়া (৭ খণ্ড), ১ষ্ঠ 
পর্বের (১৯২৮ সংবং ) “বাবুই পক্ষী” (৮১ খণ্ড) ইত।াপি রচনা। 
প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক সারগর্ভ প্রবন্ধ এই পত্রিকায় কদ'ভিং প্রকাশিত 
হোত। এই জাতীয় প্রবন্ধের নিপ্শন, ৩য় পর্বের (১২২২ সপ্বৎ) 
ঘকোয়াটিসুণ্তী (২৮ খণ্ড) ও ৭ম পর্বের (১৯২৯ স'বং) পিঙ্গপালঃ 
(৭৭ খণ্ড) রহস্ত-সন্দর্ভে প্রকাশিত প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ 
প্রবন্ধেই বৈজ্ঞানিক তথধ্যাদ্ির অভাব । তথাসমাবেশে দিক থেকে 
বিচার করলে কোনো কোনো চন! বালকপাঠায রচনা£ মতা । তবে 
ভাষ! সর্বত্রই সরস ও সহজবোধা। র5নাভঙ্গার এই লালিত্োের জন্টই 
প্রবন্ধ গুলির সাহিত্যিক মূল্য বেড়েছে । অধিকাংশ রচনারই লেগক 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র | উদ্ভিরবিজ্ঞান বিধয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় কদ চিং 
প্রকাশেত হোত। 

পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট রচন৷ এই পত্রিকায় পাওয়া যায়। 
এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগা, ২য় পরবে (২২ খণ্ড) প্রকাশিত 
ধ্ুতিধবনি+ শীর্ষক প্রবন্ধটি । তথাসমাবেশের সঙ্গে ভাষাৰ ল লিত্য 
যুক্ত হওয়ায় রচনাটি মনোরম হয়ে উঠছে । তবে কোনো রচনায় 
ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দ বলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে অসতককতা 
পরিলক্ষিত হয়। গুশ্ ও উত্তরের আকারে বপত ওন্প পর্ব--৩৪ 
খণ্ডের “বিছ্বাৎ নামক রচনাটি এই প্রসঙ্গ উল্লেখষোগা । পদার্থ" 
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বিজ্ঞান বিষয়ক সারগর্ড ও লুদীর্ঘ প্রবন্ধও এই পত্রিকায় পাওয়। যার়। 
'নৈন্বর্শাক বিজ্ঞান) শীর্ষক রচনাটি ১২৭০ সালের ২র খণ্ড থেকে 
€ রহন্ত-সন্দর্ভ-নব পর্যায় ) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল । 
এখানে বিভিন্নপ্রকার “্বাভাবিক শক্তি, সম্বন্ধে অ'লোচনার পর 
“আকর্ষন শক্তি”, 'কিমিয় সম্পর্ক'ঃ “ইলেকটিসিটি, ও “চৌ্বকাকর্ষণ, 
সম্বন্ধে বিভুত আলোচন। রয়েছে। রচনাটির বর্ণনাভঙ্গী সহজ । 
পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক অপর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ “বিছ্বাৎ ও বিছবাৎ 
পরিশানক দণ্ডেঃ (১২৮০ সাল, নব পরায়, ১ম পর্ব, ৭ম থণ্ড ) বিদ্যুৎ 
সর্ধপ্ধে মালোচন। গ্রপঙগে ত» থেকে আত্মরক্ষার বিষল্প বণিত হয়েছে। 
র5নাটির প্রকাশভঙী স্বচ্ছ । প্রকাশভঙ্গীর স্বন্ছতা ও ভাষার লাঙ্গিত্য 
এই পত্রিকার পণার্থবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধেরই উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট । র5নার নিদর্শন £ 
প্রতিধ্বনি সম্পর্কে আলোচনার একাংশ-_- 

“ইদানীন্তন দার্শনিক পণ্ডিতের] নিরূপণ করিয়াছেন 
যে শব্দ একপ্রকার উদ্ম্মমাত্র। জলে লোষ্ট্র নিঃক্ষেপ 
করিলে জলের কম্পনে যে প্রকার উম্মি উৎপন্ন হয়, বায়ুতে 
কোন পনার্থ আন্দোলিত হইলে সেইরুপে বায়ুর কম্পনে 
উন্ম উৎপন্ন হয়ঃ এবং সেই উম্ম কর্ণনধ্যে শিয়া কোন 
বিশেষ ত্বচে আহত হইলে শব্ধ জ্ঞান হয়। ইহার প্রমাণার্থে 
পরঠ়িতেরা বায়ুবিহীন স্থানে ঘন্টা বাজাইয়! দেখিয়াছেন যে 
তথণয় শব্দ উৎপন্ন হয় না, এবং বর্ণবিশিষ্ বাযুতে শহ্ব 
করিলে এ উন্ম স্পট প্রতপ্ষ হয়। অপর ইহাও প্রমাণিত 
আছে যেবায়ু অতাস্ত স্থিতিস্থাপক, সুতরাং কোন দৃঢ় পদার্থে 
আহত হইলে তথ! হইতে তাহ' প্রতিক্ষিপ্ত হয়, সুতরাং 
গৃহমধো শব্দ করিলে সেই শঙ্দের উন্ম প্রথম গৃহস্থ মনুষ্তের 

'কর্ণ লাশিয়া একবার শব্ধ জ্ঞান করায়, পরে নিকটস্থ 
দেয়ালের গাত্রে লার্গিয়! তথ| হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া এ 





৯১৮ 


বঙ্গপাহিতোো বিজ্ঞান 


মনুস্যকর্ণে পুনঃ অ'শিয়! আর একটা শঘ্ব উৎপন্ন করে? 
তাহা পুব্ব শব্দে প্রতাভাসমাত্র % এবং তাহাই গ্রতিধবনি 
বোধ হয়। তির্যাগ. গঠিবিশিষ্ট শব্দ দিয়াল হইতে কর্ণে 
না আসিয়া অন্ঠত্র যায়, স্রতরাং গুতিধ্বনি হয় না। এই 
কারণে সামান্য গৃহ অপেক্ষ! গুশ্ব্ববিশিই মসঞ্জিদ্‌ বা 
দেবালয়ে সুদীর্ঘ প্রতিধ্বনি হয়, যেহেতু এ মন্দিরের উদ্ধভাগ 
বর্তলাকার। তন্মধো একত্রে যথেষ্ট ব'যু সঙ্কীর্নভাবে জম! 
হইয়া থাকে | সেই স্থানে শব্দ অ'পিলে তাহা এ বাযুৰ্বারা 
সবেগে গুতিক্কিপ্ত হয় এবং তন্দ'ব! প্রতিধ্বনি উত্তমবূপে 
নিষ্পন্ন হইয়া! থাকে। 

উপরে যে কারণ নির্দিষ্ট হইল, তন্নিয়মানুসারে বোধ 
হইতে পারে যে স্থানভেদে প্রতিধ্বনির হিম্নভ হইবে, 
অর্থাৎ যে স্থানে একটী গুশ্বজেব পবিবর্তে চারি পাচটা গুম্বক্জ 
বা দেয়াল পর পর সংস্থাপিত আছেঃ সে স্থানে একবার 
শব্ধ করিলে সকল দেয়'পেই তাহা আহঙ হইবাব সম্ভাবনা 
এবং তাহার প্রতোক হইতে তাহা প্রতিক্ষিপ্ত হইবে ; 
সুতরাং সে স্থানে ষে কয়েকটি দেয়াল থাকিবে ততবার 
প্রতিধ্বনি শ্রুতিগোচর হইবে । ঢোল, তবলা, মৃদঙ্গ, 
পাখোয়াজ্ প্রভৃতি বাগ্যন্ত্রের একটা উদর; তদ্বিধায় 
তাহাতে একবার আবাত করিলে ছুইবার গুতিধ্বনি হয় 
না। কিন্ত কোন কোন মস্জির্র তিন, চঞ্টী বা 
ততোধিক চূড়া থাকে । তন্িশিত্ত সে স্থানে প্রতিধ্বনিরও 
আধিকা হইবার সম্ভাবনা । অপবঃ গৃহের দ্বার রুদ্ধ 
রাখিলে যে রুপ প্রতিধ্বনি হ। ছাব বিযুক্ত থাবিলে তদ্রপ 
হয় না, কারণ পিয়াল হইতে প্রতিক্ষিপ্ত বাবুশ্মি দ্বার শিয়া 
বাহিরে চলিয়া যায়, গৃহন্থ মনস্কের কর্ণে পুনরায় আইসে 
না| যে প্রকার প্রাচীর হইতে শঙ্দো্ম গুতিকিপ্ত হয়। সেই 


“বিবিধার্থ-সংগ্রহণ, রহস্ত-সন্দরড, বঙ্গদর্শন, আর্ধদ্শন ও ভারতী ১১৯ 


প্রকার কৃপ তড়াগ নদী সমুদ্রাদির জল হইতেও প্রতিক্ষিপ্ত 
হইয়] থাকে, সুতরাং এ সকল স্থানে ও গ্রতিধবনের আধিক্য 
আছে।” 
রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত 
হোত । প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই সুলিখিত। এই প্রসঙ্গে বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখবোগা, চর্থ পর্বের গিম্ধক' এবং প্লাটিনা ধাতুঃ | প্রথমোক্ত 
প্রেবান্ধ গন্ধকের কয়েকটি গুণ ও আকরস্থ গন্ধক ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে 
সাধারণভাবে আলোচনা করা হয়েছে । রচনাটি সর্বগাধারণের 
উপযোগী ক'রে লেখা । দিতীয় রচনায় বৈদ্ানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় 
আরও সুস্পঃ। এতে প্র'টিনামের গুণাবলী, সংশোধন-প্রণালী 
€6%09001011) এবং প্রয়োজনায়তা নিয়ে আলোচন। রয়েছে। 
রসাক়নবিদ্ভা বিষয়ে এটি একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ । 
রহম্-সন্দর্ডে জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক ছুঃএকটি প্রবন্ধ পাওয়া যায়? 
তবে এদের কোনোটিই উচ্চাঙ্গের নয়। তথোর অভাব এবং অবাস্তুর 
কথার অবতারণ। প্রবন্ধগুলির উৎকর্ষ নষ্ট করেছে । যেমন, *মৃর্য), 
(৫ম পব-_-$৮ খণ্ড ১৯৯৭ সংবং)। 
প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ক কোনে। সরপ বা উচ্চাঙ্গেদ আলোচন! 
এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি । এই পর্য'য়ের একমাত্র রচন! 
'ঝড়ব্ষ্টির পুর্বলক্ষণ” (৫ম পব-২৯ খণ্ড) একটি নীরস প্রবন্ধ। 
রহন্ত-সন্দরে কদাচিৎ বৈজ্ঞাশিক-সীবনী প্রকাশিত হোত। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগাঃ ২য় পার শ্যর আইসাক্‌ স্যুটনের বাল্যাবন্থাঃ 
শীর্ষক প্রবন্ধটি । এতে নিউটনের ঝ। ।/জীবনের এমন কয়েকটি বিষয় 
বর্ণনা কর! হয়েছেঃ যেগুলের মধা দিয়ে তার ভাবী প্রতিভ। 
আত্ম প্রকাশের পথ খুজছিল। র$নটি সরস ও সুলিখিত। পরবর্তী 
থে নিউটনের যৌবনকালের বিবর4 প্রকাশিত হবে বলে ঘোষণা 
কর হয়েঙিল। কিন্তু তা আর প্রকাশিত হয় নি। 
অতএব; দেখা যাচ্ছে, বহহ্থ-সন্দণ্ডে প্রানঈবিজ্ঞান। পদার্থবিজ্ঞান, 


১২০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


রপায়নবিজ্ঞান। জ্যোতিবজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত হোত। 
প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ রহনাই তথাসমাবেশের দিক থেকে 
প্রাথমিক প্রকৃতির । জ্যোতি।বজ্ঞান এবং ভূগোল ও ভূবি্যা বিষয়ক 
পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এই পর্রিকায় নেই। এ পর্যয়ের আলো5নার 
অধেকেরও বেশী অংশে জুড় ইতিহাপ। ধনস্ততঃ, বিজ্ঞান শিলে 
কোনো স্ৃক্ম ও গভীর আলোচনা এই পত্রিকায় পাওয়া যায় ন1। 
বিজ্ঞানের ভাষার সরসতা সম্পাদনই বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে এই 
পত্রিকার সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান । 
তিন 

সরস অথচ বলিষ্ঠ ভাষায় সুক্ষ ও গভী চিন্তামূলক বিজ্ঞানালোচনা 
পাওয়] গেল বঙ্গবর্শনে । এ পর্যায়ের অধিকাংশ প্রবন্ধেরই লেখক 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । বঙ্গদর্শন পত্রিক'র প্রথম ছু* বৎসরে কয়েকটি 
উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এর মূলে কৃতিত্ব 
পত্রিকা-সম্পাদক €(১২৭৯-১২৮২ ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টে পাধ্যায়ের | ১২৭৯ 
সালের জোষ্ঠ সংখ্যায় “বিজ্ঞানকৌতুক নাম দিয়ে বঙ্গদর্শনে 
বিজ্ঞানালোচনার শ্ত্রপাত তিশিই করেছিলেন | বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদকত। 
ত্যাগ করবার পর এই পন্রকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংখ্যা হাস 
পেল। ১২৮২ সাল থেকে ১২৯১ সালের মধো বঙ্গর্শনের যে 
সংখ্যা্চলে। প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংখ্য 
অতাল্প। 

বঙ্গদর্শনের রচনাগুলির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এদের ভাষায়। 
উপন্ঠাস, প্রবন্ধ ও সমালোচনাকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাভাষার 
যে সংস্কার সাধন কবেহিলেন তার পরিচয় পাওয়1 গেল বঙ্গদর্শনের 
বিজ্ঞানালোচনাগুলোতেও | শুধুমাত্র লালিতাই নয়, ভাষার যে 
বলিষ্ঠত। ও বাঁধুনি বৈজ্ঞানিক তন্বাি প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক, তা? 
এই পত্রিকায় পাওয়া গেল। এই বলিষ্ঠ ও পরিচ্ছন্ন ভাষা বাংলা 
বিজ্ঞানসাহিত্যে নতুন শক্তি সঞ্চারিত করল। এই পত্রিকার 


*বিবিধাথ-সংগ্রহ) বহস্থ-সন্দর্ভ, হঙ্গদর্শন, আর্যৎশশন ও ভারতী ১২১ 


বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধষসির অপর বৈশিষ্ট্য রচনাভঙ্গীর পারিপাট্যে ও 
বিষয়বস্তু শির্বাচনের অভিনবন্থে। রচনাপারিপ'টোর মূলে রয়েছে 
লেখকের সাহিত্য-রপিক দৃষ্টিভঙ্গী | বিষয়বস্তু নির্বাচনের অভিনবস্ব 
প্রাণী ও জ্যোঠিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধেই সমবিক পরিস্ফ,ট | 

এই যুগের অন্তান্ত পত্র-পত্রিকার শ্টায় প্রাণবিজ্ঞান বিষয়ক 

1মুগতিক গুকৃতির আলোচনা বঙ্গদশনে নেই। এই পত্রিকার 
প্রানী ও শারীববিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলোতে কোনো একটি জীবকে 
কেন্দ্র ক'রে তাৰ আকুতি ও প্রকৃতি বণিত হয় নি। জীবনই এখানে 
আলোচন'র প্রধান উপাদান। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, সর 
উইশিয়ম টমসনকৃত জীবহ্ষ্টির ব্যাখা” (জৈষ্ঠি, ১২৭৯) ও 
“জৈবনি$” ( কার্তিক, ১২৮০ )। উভয় প্রবন্ধেরই লেখক বঙ্কিমচন্দ্র | 
€%ট প্রবন্ধই পবে বিজ্ঞানরহস্তে সংকলিত হয়। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটি 
এক বিরাট ভ্রিজ্ঞাস! দিয়ে পরিসমাপ্ত | দ্বিতীয় প্রবন্ধে জীবশরীরের 
(ভৌতিক তত্ব, জৈবনিকের উপাদান ও উৎপত্তি সম্বন্ধে আলেচনা কর! 
হয়েহে। লেখকের পা্তিতা, যুক্তিজাল ও সরস বর্ণনাভঙ্গ৷ রচনাটিকে 
উচচাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রববদ্ধর পর্যায়ে উন্নীত করেছে। বঙ্গদর্শনের 
প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক অপর আলোচন। “বৈজিক তত্ব” ১২৮৪ সালের 
অগ্রহায়ণ পৌষ ও চৈত্র সংখ্যায় খারাখাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 
*হবিভিটিঃ সম্বন্ধে এটি একটি সাবগর্ত ও উৎকৃষ্ট রচনা । এখানে 
জনক-জননীর স'ঙ্গ সম্ত'নের আকৃতি ও প্রকৃতিশত সার্ৃশ্য আলোচন। 
কর! হয়েছে প্রধানতঃ ডারউইন ও হাবার্ট স্পেন্লারের গ্রন্থর উপর 
নির্ভর ক'রে । লেখকের বিশ্লেদ্বণ-কুশ লভার পরিচয় প্রবন্ধটি র সর্বত্রই 
নুপবিস্ফ,ট। এই প্রবন্ধটিরও লেখক সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র | 

বঙগ“শংন জোঠিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংথ।ই সর্বাধিক । এ 
জাতীয় অধিকাংশ প্রবন্ধেরই লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায়। সরস 
বর্ণনাভঙ্গী ও পরিমিত তথ্যসমাবেশ অধিকাংশ প্রবন্ধকেই আশ্চর্য 
রমণীয়তা দান করেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখঘোগ), ছু'জন শ্রেষ্ঠ 


১২২ বঙ্গমাহিতো বিজ্ঞান 


সাহিতাক বঞ্চিম)ন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ--উভয়কেই আকর্ষণ করেছিল 
জ্যোতিধিজ্ঞান। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই 
জোতিবজ্ঞ'ন নিয়ে । আর রবীন্দ্রনাথ লিখেহিলেন পশ্বপণ্র5য়+ 
(১৩3৪)। জোতিবিজ্ঞানের প্রতি কবি ও সাহিতাকদের এই 
আকর্ষণের মূলে একটি মাত্রই কারণ রয়েছে বলে মনে হয়। 
জ্যোতিবিজ্ঞানের বিরাট ও উদার ক্ষেত্রে কল্পনার অনায়াসবিহারের 
যে অবকাশ রয়েছে, বিজ্ঞনের অপবাপব বিভাগে তা” নেই। 
বিশ্বক্লগতের অনন্ঠ বৈচ্ত্রোর মধো কবি ও সাহতাক তাদের 
কল্পনার খোরাক খুজে পান। বঙ্গদর্শনের প্রায় সবগুলি জ্যো। তবিজ্ঞান 
বিষয়ক প্রবন্ধে লেখক বঙ্কিমন্দ্র। তাব লিখিত «আশ্চর্য 
সৌরোতপাত” €(টজাষ্ঠ, ১২৭৯, আকাশে কত তারা আছে!” 
€ অগ্রহায়ণ, ১২৭৯ )১ চঞ্চল জগৎ? ( ভাদ্রঃ ১২৮০ ), গন পর্যাটন, 
(পৌৰ, ১২৮০) এবং "পরিমাণ রহগ্ত১ (চৈত্র, ১২৮০ ও আষাঢ়, 
১+৮১) পরে বিজ্ঞানরহস্তে সংকলিত হয়েহিল। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে 
সর্য বিশ্ষোবণের কথ! বর্ণন। প্রসঙ্গে হুর্ধ সন্ধে আলো,না করা 
হয়েছে ।  ছু'একটি সহজ উদাহরণ এবং প্রত)ক্ষণর্শা বণিত 
সৌবোংপাতের বর্ণনা দেবর ফলে রঙঃনাটিব সরলতা বেড়েছে । 
পববর্তী প্রবন্ধগুপিতে বিশ্ব্রগতের বৈত্ত্রা রহন্ঘন হয়ে উঠেছে। 
আকাশে কত ত'রা আছে" নামক প্রবন্ধে বিভিন্ন শোর তারকা ও 
বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের প্রদত্ত তাখকাব হিস'ব মনোজ্ঞ ভাষ'য় 
আলোটিত। গচিঞ্চল জগং্-এ লেখক বোগ্াতে গেয়েছন, ক্ষুদ্রতম 
পরমাণু থেকে শুক করে গাছপাল!ঃ পৃথিব সুর্য, সৌবজগংঃ নক্ষত্র 
প্রভৃতি সব কিছুহ গতিবিশিই | প্রবন্ধটি ধারে ধারে শুন্দরভবে 
£০11102)-এর পিকে এগ য়ে যাস্ছিল। কিন্তু, উপপংহারে চাঞ্চলোর 
উপযোগিতা বোঝাবার ফলে তা' কিছুটা শখ হয়েছে ।  শেষাংশ 
নিয়রূপ-_ 

“যেখানে দৃষ্টিপাত করিব, সেইথানে চাঞ্চশ্য, সেই 


“বিবিধার্থ-সংগ্রহ/ রহস্ত-সন্দর্ড, বঙ্গদর্শন, আর্বদর্শন ও ভারভী ১২৩ 


চাঞ্চলা মঙ্গলকর। যে বুদ্ধি চঞ্চলা, সেই বুদ্ধি চিন্তাশালিনী ! 
যে সমাজ্জ গতিবিশিষ্ট, সেই সমাজ উন্নতিশীল, বরং সমাজের 
উচ্ছজ্খলতা ভাল, তথাপি স্থিরতা ভাল নহে ৮ 
গগন পর্যাটন? এতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যরসের ত্রিবেণী- 
সঙ্গম । শেষোক্ত প্রবন্ধ "পরিমাণ রহস্ডেঠ পৃথিবীর ওজন, পৃথিবী 
থেকে সূর্যের দূরত্ব, নীহারিক] ও তারকাদির দৃবত্ব চিত্তাকর্ষক উপমার 
সাহাযো বোঝান হয়েছে। বঙ্গরর্শনের জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক অন্তান্ত 
প্রবন্ধ হোল, "্য মণ্ডল” € আশ্বিন, ১২৮২ )১ “চন্দ্রের বৃন্তান্ত ( চৈত্র, 
১২৮৫) এবং "ধুমকেতু ও উক্কাপাত? ( অগ্রহায়ণ, ১২৯০ )। প্রথমোক্ত 
প্রবন্ধে সুর্যের দূরহ, উপাদান, সৌরকলক্ক ইত্যাদি আ্ুলোচন। প্রসঙ্গে 
বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মতামত উন্ধত। রচনাটি পাণ্ডিতাপূর্ণ। শেষোক্ত 
রচন। ছু'টিতে বৈজ্ঞ'নিক তথ]াদ্দির সঙ্গে এতিহাসিক ও পৌরাণিক 
তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে । 
পৌরাণিক দৃ্টিভঙ্গীর পরিচয় পবার্থবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধেও 
সুষ্পঃ। ১২৮৯ সালের পৌষ সংখা বঙ্গদর্শন প্রকাশিত 'পঞ্চভূত 
শীর্ষক র5নটির বৈশিষ্টা, শশস্্রীয় তথোর প্রতি লেখকের নিষ্ঠা । লেখক 
এথানে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, আর্য পন্তিতগণ যে পাঁচ ভূতে বিশ্বাস 
করতেন, সেই ভূতেরা মৌলিক পদর্থ নয়-'স্ুল পদার্থের রূপান্তর 
মত্র।* এই যুক্তিকে প্রাত্িত করতে শি"য় যে যুক্তিজাল ও তথ্যাদির 
অবতারণ1 কর] হয়েছে, তা'তে রচয়িতার দাশনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও গভীর 
চিন্তাশীলভার পরিচয় পাওয়া! যায়। 
রপায়নবিজ্ঞান বিষয়ক পূর্ণঙগ বন্ধ বঙ্গদর্শনে নেই। ১২৮৭ 
সালের মাঘ সংখ্যার “জল? নামক গুবন্ধটি না পুরোপুরি শারীর/বগ্ভ। 
বিষয়ক না৷ রপায়নবিষ্ঠা সম্পকাঁয়। এখানে ম সুষের শরীরে ও রক্তে 
জলের পরিমাণ, তৃষ্ণার কারণ এবং জলে মিশ্রিত বিভিন্ন পদার্থ 
সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । এটি জল সব্বন্ধে সর্বজ্রনবোধ্য 
একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ । 


১২৪ বঙ্গপাহিত্যে বিজ্ঞান 


বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত গণিত বিষয়ক একমাত্র প্রবন্ধ “বাংলা 
ভগ্নাংশ” ১২৭৯ সালের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েহিল | প্রবন্ধটিতে 
লেখকের মৌলিক চিস্তাশক্তির ছাপ রয়েছে | গনিত সম্বন্ধে এ 
ধরনের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তৎকালীন বাংল] সাময়িক-পত্রে অতি অল্পই 
পাওয়া যায়। এতে ছুই প্রকার সংখা? অবস্থিন্ন (যখন কোনো 
বিশেষ পদার্থের সংখ্যাকে বোঝায় ) ও নিরবস্থিন্ন ( যখন কোনো 
পনার্থ বোঝায় না) নিয়ে আল্পোচনার পর অবচ্ছিন্ন সংখ্যার শ্রেণী- 
বিভাগ এবং অনবচ্ছিন্ন রাশিব ভাগ সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে । 
তা' ছাড] এখানে ভগ্নাংশ ব্যাবহারের কঙকগুলি ত্রুটি মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে 
আলোচিত। 

ভূতব্ব বিষয়ক কোনো কোনো প্রবন্ধে গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গী 
পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৮ সালের ভাপ্র সংখায় প্রকাশিত 
*অতলম্পর্শ শীর্ষক প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা । এখানে বাংশার 
দক্ষিণে অবস্থিত সমুষ্দ্রর বিরাট একটি গহ্বরের কথ! বর্ণন| কবতে 
গিয়ে সতরোত-বাহিত পলিমাটি দ্বার] বাংল'ব উৎপত্তি সম্বন্ধে সারগ্ড 
আলোচনা করা হয়েছে। ১২৮০ সালের ফাল্গন সংখায় প্রকাশিত 
বঙ্চিমচক্দ্রের “কত কাল মনুষ্য শীর্ষক প্রবন্ধটি পরে বিজ্ঞানগহস্তে 
সংকলিত হয়েছিল। খোর মভাব থাকলেও রচনাটি সরস। 

১২৭৯ সালের ফান্ঠন সংখায় প্রকাশিত 'ূল।? নামক প্রবন্ধের 
লেখক বঙ্ছিমচন্দ্র। প্রবন্ধটিব পরে বিজ্ঞানবহন্তে সংকলিত হয়। 
রচনাটির মূলে ধুলা সম্বন্ধে টিগালের একটি দীর্ঘ প্রস্তাব। ভূমিকায় 
অবাস্তব কথার অবতারণ! থাকলেও ধুলা সম্বন্ধে বক্তবা এখানে অল্প 
কথায় স্ুপরিকলিতভাবে অভিব্যক্ত। 

এইরুপে বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র ক'রে ভাষায় ও রচনাভঙ্গীতে বাংল! 
বিজ্ঞানসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অশ্রগতি সাধিত হোল। 

চার 
এই অগ্রগতির নিদর্শন পাওয়া গেল আর্ধদর্শনেও (প্রঃ প্রঃ-- 


£বিবিধার্থ-সংগ্রহ*, রহস্য-সন্দর্ড, বঙ্গদর্শন, আর্দর্শন ও ভারতী ১২৫ 


বৈশাখ, ১২৮১ সাল )1 বঙ্গদর্শনের ঠিক সমগোত্রীয় না হলেও 
আর্ষদ্শনের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই স্বলিখিত। পদার্থবিজ্ঞান 
বিষয়ক প্রবন্ধই এই পত্রিকায় বেশী প্রকাশিত হোত। তবে 
জেণতিবিজ্ঞান, ভূগোল, প্রাণী ও রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি 
প্রবন্ধ এতে পাওয়া যায়। 

পদার্থ বজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্গুলির সর্বপ্রধান ক্রটিঃ বিষয়বস্তু 
নির্বাচনের একঘেয়েমিতা | এই পর্যায়ের অধিকাংশ রচনাই তড়িৎ 
নিংয়। তডিৎবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগা। 
€তড়িৎ ও বিছ্বাৎ» ( কান্তিক, ১২৮২), “বিদ্যুৎ, বজ্ব ও বিহবাদ্দ” 
€ অগ্রহায়ণ, ১২৮২) 1 এ ছাড়া ১১৮২ সালের চৈত্র সংখা! থেকে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত “তডিৎবিজ্ঞকানের ইতিবৃন্ত) এবং ১২৮৫ 
স'লের অগ্রহায়ণ সংখা'য় প্রকাশিত “ভড়িৎরিজ্ঞান। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেথধোগা ৷ প্রথমোক্ত প্রবন্ধে (তড়িৎ ও বিছাৎ) বিছা ও 
তিতের প্রকৃতিগত এঁকা মনোজ্ঞ ভাষয় আলোচিত। পরবর্তী 
প্রবন্ধটি অপেক্ষাকৃত তথাবনথল। তডিৎবিজ্ঞানের ইতিবৃত্তে তড়িতের 
ইতিহাস আলোচন1 কব! হয়েছে । মুলাবান এতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক 
তথা-সমন্থিত এই প্রবন্ধটিতে রচন্মিতার প্রগাঁঢ পা্ডিতোর পরিচয় 
পাওয়া যায়| পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক /কানো কোনে প্রবন্ধে উচ্চণপের 
বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয়] ১২৮৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা 
প্রকাশিত “আলোক-বিশ্লেষন যন্ত্র ও জেবোতিষঃ শীর্ষক প্রবন্ধটি এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । তবে ছু" একটি প্রবন্ধে সরস ভাষায় যে 
তর্কজাল বিস্তার করা হয়েছে. তা* বেশ উপভোগা । এই প্রসঙ্গে 
১২৮৪9 সালের বৈশাখ সংখায় প্রকাশিত “বৈজ্ঞানিক পদার্থবাদ? 
শীর্ষক প্রবন্ধটির নাম করা যেতে পারে । 

ভ্োঠিবিজ্ঞান নিয়ে বজদর্শনের চ্টায় উচচাঙ্গের আলোচনা 
আর্ধন্শনে নেই। এই পর্যায়ের যে ছু" একটি আলোচন। এই 
পত্ত্রিকাস্্ব কৰাচিং প্রকাশত হোত তা+ তথাবন্থল, বিদ্কৃত ও সুলিখিত 


১২৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


হওয়া সন্ত গতানুগতিক প্রকৃতিগ্ন । যেমন, ১২৮১ সালের আবণ 
সংখায় প্রকাশিত “সৌরজগহঃ ] 

প্রানীবিজ্ঞন বিষয়ক রচনাগুলিতে তত্বকেই প্রাধান্য দেওয়] 
হয়েছে । ১২৮২ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখায় ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত “ডারউইনেব মত? এবং ১৯৮৪ সালের পৌষ সংখায় 
প্রকাশিত “অধ্যাপক হক্স্লির দার্শনক মত? এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগা 1 শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক সারগর্ভ ও স্ুুবৃহৎ প্রবন্ধ এই 
পত্রিকায় পাওয়া যায়। যেমন, ১২৯১ সালের আশ্বিন সংখ্যা থেকে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত "শর র-তাপ* শীর্ষক প্রবন্ধটি । 

ভূবিদ্যা বিষয়ক পূর্ণাঙ্গের আলোচনা এই পত্রিকায় না থাকলেও 
কোনো কোনে প্রবন্ধে প্রাব তিক ভূগোল বিষয়ক কিছু কিছু তথ্যাদি 
রয়েছে । যেমন, শচক্রগ্রাম-প্রাকৃতিক বিবরণ+ (€কাত্তিকঃ ১২৮২), 
«কাবুলের ভৌগলিক বিবরণ? (পৌষ, ১২৮৯ ) ইত্যাকি। 

রসায়নবিজ্ঞান সম্পর্কীয় একমাত্র প্রবন্ধ কানাইলাল দে পিখিত 
£রূসায়নশান্ত্রের আবশ্টকত1 ও ইত্িবৃন্ত ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখা। 
থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। স্বল্পপরিসরের মধ্যে 
অধিক তথোর সমাবেশ রচনাটির সাহিত্যিক মূল নষ্ট হয়েছে । 

বিজ্ঞান ও ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় কর্দাচিং প্রকাশিত 
হোত। এই পর্যায়ের একটি সুলিখিত প্রবন্ধ "বিজ্ঞান ও ঈশ্বর” 
১২৮৫ সালের কাত্তিক সংখ্যায় প্রক শিত হয়েছিল। রচনাটিতে 
লেখকের গভীর দশ নক পৃষ্টিভঙ্গীর পণি,য় সুস্পঃ। গণিত সম্বন্ধীয় 
কোনে। প্রবন্ধ এই পত্রিকায় নেই। 

পাচ 

গণিত নিয়ে উচ্চাঙ্গের আলোচনা পাওয়া গেল ভারতীতে। 
পত্রিষাটি ছ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ১২৮৪ সালের শ্রাবণ 
মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। দীর্ঘদন ধরে ভারতী বাংলাভাষ? 
ও সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে । ১২৯৩ পালের এই 


“বিবিধার্থ সংগ্রহ রহস্ত-সন্দর্ড, বঙ্গদর্শন, আর্ধদর্শন ও ভারতী ১২৭ 


পত্রিকাটি “বালক'-এর সং্গ যুক্ত হয়ে “ভারতী ও বালক? € ১২৯৩- 
১২৯৯ ) নামে প্রকাশিত হতে থাকে । বালক যুক্ত হবার পুর্ব পর্যস্ত 
ভারতীর প্রথম যুগ। বিজ্ঞানসাহিতোর ক্ষেত্রে এই যুগের ভার হীর 
সর্বপ্রধান অবদান গণিত বিষয়ক প্রবন্ধে। এই পর্যায়ের রচনাগুলির 
বৈশিষ্য মৌলিক দৃই্ভঙ্গী ও গণিতের ইতিহাস আলোচনার গম়'স। 
গণিতের ইতিহাস বিষয়ক সবগুলি প্রবন্ধ কালীবর বেদাস্তুবাগশ 
লিখেছিলেন । কালীবর লিখিত “গণিত ও জ্যোতিথিগ্যার আবির্ভ ব- 
কাল” € আশ্বিন, ১৯৮৫) শাস্ত্রীয় তথা-নির্ভর একটি পান্ডিত্াপূর্ণ 
প্রবন্ধ। ইতিপুরে প্রকাশিত ( কণত্তিকঃ, ১২৮৪ ) প্প্রাচীন ভ'রতের 
শিল্প” নামক প্রবন্ধে শাস্ত্রীয় তথাপ্রমাণাদির মাধামে প্রাচীন 
ভাবতবাপীর সময়জ্ঞান (যাম, অর্ধধাম, মুকুর্ত ইতাদি ) সম্বন্ধে 
যুক্তিপূর্ণ আলোচনা কৰা হয়েছে। ১৯৮ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্য। 
ভারতীতে কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রাচীন ভারতের কয়েকটি কাল- 
নির্ণয়ক যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন । উল্লিখিত প্রতিটি রচনাই 
সারগর্ভ। তবে রচনাভঙ্গী কোনোটিরই সরস নয়। গণিত সন্বস্বীয় 
কোনে" কোনে। আলোচনায় মৌলিক দৃষ্টভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া ঘায়। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, ১২৮৬ সালের অগ্রহ'য়ণ সংখা থেকে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত “জামিতিব নূতন সংস্করণ? ও ১২৯০ 
সালেব পৌষ সংখা! থেকে প্রবাশিত “স্থানমান৮। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে 
ইউক্লিডের জ্যামিতির কতকগুলি ক্রটি দেখাবার চেষ্টা দেখা যায়। 
শেষোক্ত প্রবন্ধে হউক্লিডের স্ঠায় শুধুমাত্র শুশ্ঠ আকাশকেই আলেচনায় 
স্থান না দিয়ে শুন্ত আকাশের সম্গে সঙ্গে দূ বস্তুকেও অ'লোচনায় 
নেওয়া হপয়ছে | ছুঃটি প্রবন্ধেই শ্ুক্ষ্ম বিচাবশক্তির পরিচয় পাওয়া 
যার়। ১১৮৭ সালের মা সংখা! ভারতীতে “ভৌতিক বিজ্ঞানের 
মূল-্পন্ুন+ নামক ঘে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল, তাঃ শেষোক্ত রচনার 
মতবাদের উপর নিরর ক'রে লেখা। 

এই যুগের ভারতীতে প্রকাশিত জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক গবন্ধে 


১২৮ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


কেনোরূপ নৃ্নন্ব নেই। রসনাভঙ্গী ও বিষয়বস্ত শির্বাঠনের দিক 
থেকে এই ক্বাভীয় সবগুলে প্রবজই গতানুগতিক প্রকৃতির । কোনো 
কোনো প্রবন্ধে বৈজ্ঞাশিক অপেক্ষা এতিহাসিক তথাদিই বেশী। 
এই প্রসঙ্গ উল্লেখযোগা, প্রিলয়ের ধূমকেতু' (আঘাঢ়, ১২৮৯) ও 
স্ব্ণকুমাণী দেবী লিখিঠ “প্রলয়” (আবশ্বনঃ ৯২৮৯) এই যুগের 
ভারতীতে প্রকাশিত গ্র£-সবন্ধীয় রচণাগুলিতে তথা ও যুক্তির সম্মিলন 
ঘটেছে | যেমন, স্বর্নকুমাধী দ্বো লিখিত “মন্তন্ত গ্রহগণ জীবের 
নিবাসভূমি কিনা? (টক্কা্ঠত ১২৯১) ও গঙ্গলে জ্রীব থাকিতে 
পারে কি না” (বৈশাণঃ ১২১২ )। 

'এই পর্বের ভাবতার উত্ভিরধিগ্ঠা বিষয়জ অবধিক"ংশে প্রবন্ধই 
নীরস। কদাচিং ছু" একটি প্রবন্ধে স্বল্পপরিনরেব মধো সবস ও 
সাবগর্ভ মালোচন] পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখধোগা, “উদ্ভিদ” 
(চৈত্র, ১২৮3), ভিন্ভিণ ও জন্তু? ( কার্তিক; ১২৯০ )। উদ্ভি“বিজ্ঞান 
বিষয়ক সুদ প্রবন্ধও এঠ যুগেব ভাবতীতে পাওয়া যায়। মন, 
১২২২ সালেব ভাদ্র সংথ। ধেত়ে ধাবাবাহকভাবে প্রকাশিত 
প্রীপতিচরণ বায়ের লেপা 'মাংসান উদ্ভি? শীর্ষক প্রবজটি । এখানে 
রচনা কিছুট। ইতিহাপ-বে [| রনাভঙ্গীও আডঙ। তা+ ছাড়া 
ছু'একটি গুবন্ধে। প্রধান ক্রটি, যায়শায় হান্সায় গুকডগুবালী দোষ। 
এই প্রসঙ্গে ১২১০ সালের শ্রাবন মাসে প্রকাশিত 'পুষ্প তত্ব” নামক 
প্রবন্ধটি নাম করা ফে্তে পাবে । দীর্থ বাকা ও ছুরুহ শর্দের 
মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগের ফলে কোনে! কোনো প্রবন্ধ নীরস ও ছবোধা। 
ঘেমন, ভ্রীপতি5রণ রায় পিথি ত 'ক্রমাথানস্পুষ্প? (চৈত্র ১২৯১ )। 

জীববিজ্ঞান ন-ন্ধে চিন্তাশীল প্রবন্ধ এই যুগের ভারত'তে পাত্য়া 
যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখবোগাত ১২৮২ সালের চৈত্র সংখাক্গ 
প্রকাশিত “জীব জগতের ক্রমাভিবক্তি” | এছাড়া শ্রীপতিচরণ রায় 
জীববিজ্ঞান নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লথেছিলেন। যেমন, "পিগীপিক।” 
ধেছ € বৈশাখ, ১২৯), চালু ডারউইন ও উনবিংশ শতাধ্দী” 


গবিবিধার্থ-সংগ্রহ” রহস্-সন্দর্, বঙ্গদর্শন, আরদর্শন ও ভারতী ১২৯ 


€ আশ্বিন, ১২৯০ )। অস্থিবিজ্ঞান বিষয়ক একমাত্র প্রবন্ধ কালীবর 
বেদান্তবাগীশ রচিত শব-চ্ছেদ॥ (মাবঃ ১২৮৫) শাস্ত্রীয় 
তথাপ্রমাণাদির উপর নিঞর ক'রে লেখা। 

ভূগোল ও ভূবিদ্ভা বিষয়ক প্রবন্ধ এই যুগের ভারতীতে পাওয়! 
গেলেও এই জাতীয় অধিকাংশ প্রবন্ধই নীরস। যেমন, "গাঙে 
বদ্ধীপ ও কলিকাতার ভূতন্ব' (চৈত্র, ১২৮৩), গভ গড (আশ্বিন, 
১২৮৭ )। 

এই যুগের ভারতীতে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ঞ্ত প্রবন্ধ নেই 
বললেই হয়। পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একমাত্র রচন] ব্বর্ণকুমারী দেবী 
লিখিত পদার্থের চতুর্থ অবস্থা ও কিরগু পদণ্থ ৮শ্রাবণঃ ১২৯১) 
একটি চিন্তাশীল ও সরস প্রবন্গ | রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক আলে'চন। 
ফণীভূষণ মুখোপাধায়ের “পবধমাণ বক সিদ্ধান্ত ( আষাঢ়, ১২৯১) 
একটি সুলিখিত প্রবন্ধ | 

দর্শ।নক চিন্তামূলক কয়েকটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ এই যুগের ভারতীতে 
প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, “দেশ, কান এবং 
তাহার অতীত প্রদেশ? (শ্রাবণ, ১২৮৭) ও দ্পথিবীর পরিণাম? 
€ ভাদ্রঃ ১২৮৭ )। 

এইভাবে বিবিধার্থ-সংগ্রহ, রহস্ত-সন্দর্ভ, বঙ্গদর্শন, আররদর্শন, 
ভারতী প্রন্ৃতি উচ্চাঙ্গের সাময়িক-পত্ররকে কেন্দ্র ক'রে বাংলা 
বিজ্ঞানসাহিত্যের ভাষা ও রচনারীতিতে উন্নতি সাধিত হোগ। 


নত্রীপাঠ) ও বালকপাঠ্য পত্রিক! £ সংবারপত্র ও ম কম্বল পত্রিকা 


বিবিধার্থ-সংগ্রহ, রহম্*সন্দর্ড,। বঙ্গ'শন গ্রভতি উচ্চাঙ্গের 
সামগ্িক-পত্র ছাড়াও এই যুগের বিভিন্ন স্ত্রীপাঠা ও বালকপাঠ্য 
পন্্রকয় এবং কয়েকটি সংবাদপত্র ও মকঃস্বলপত্রে বিজ্ঞানালোচণ। 
পাওয়] গেল। 

এদশে পাশ্চাতা পদ্ধতিতে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ও স্ত্রীপাঠা পত্রিকার 
প্রবর্তন হয়েছিল একই যুগে । বস্ততঃ, উনবি'শ শতাহ্দীর মধাভাগে 
দত্রীশ ফা-মান্দোলন যখন পুর্ণ'ঙ্গ রূপ নিল, তখনই স্ত্রীপাঠা পত্রিকার 
প্রথম প্রকাশ । এদেশে স্ত্রীশিক্ষ। প্রচলনের প্রচেটা অনেকদিন থেকেই 
চলহিল। কপিকাত। স্কুল সোস'ইটি (১৮১৭ ) এই বাপারে সর্ব প্রথম 
উঠগ্ঠাগী হয়েছিলেন। এরপর “কিমেল জুণ্ভনাইল সোসাইটি 
(6501816 0৬62110 5০০1915), মিস্‌ কুক (11155 0০901), 
বেগ লেডিক্র. সোসাইটি (81891 1.80155 9০০160) প্রভৃতির 
সহায়তায় কয়েকটি বালিকা.বিস্তালয় স্থাপিত হয়।৯ কিন্তু খৃষ্টান ধর্ম 
প্রচার করাই এই সকল বিহ্তালয়ের প্রধান উদ্েশ্য ছিল। তাই 
এশীয় জনপাধারণর সঙ্গে এদের কোনে! সংযোগ ছিল না। 
ধর্নিরপেক্ষ প্রথম বালিকা-বিষ্ভালয় স্থাপনের বুতিত্ব ড্রিংকওয়াটার 
বেধুনর | তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালংকার 
প্রভৃতির সহায়তায় ১৮৪৯ খুঃ'দের ৭ই মে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা 
করেন। এরপর থেকেই বাংল৷ দেশে পাশ্চাতা পদ্ধততে স্ত্রীশিক্ষার 
যথার্থ শৃত্রপাত। শ্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা এই যুগের বাংল। 
সাময়িক-পত্রেও দেখা! গেল। সবশুভকরা পত্রিকার (প্রঃ প্রঃ আগষ্ট) 





১ রামতচ্থ লাহিড়া ও তংকালীন বঙ্গসমাজ (তয় সংস্করণ )-শিবনাধ শাস্ী-সপঃ ১৮৬ ২৮৯) 


স্্রীপাঠা ও বাগকপাঠ্য পত্রিক্ক1 £ সংবাদপত্র ও মকঃম্বল পক্জিকা ১৩১ 


১৮৫৯) দ্বিতীয় সংখ্যায় মদনমোহন তর্কালংকার শ্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে 
প্রবন্ধ লিখলেন 1২ অন্লঙালের মধোই “সাধারণের বিশেষতঃ 
স্ত্রীলোকের জন্তেঠ প্যারা্ঠাদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত 
“মাসিক পত্রিকা (আগস্ট, ১৮৪) প্রকাশিত হোল । স্ত্রীদের 
উন্দেশ্ে প্রসারিত প্রধম সাময়িক-পত্র সম্ভবতঃ এটিই । কিন্তু এই 
প'ত্রকাটিতে বৈচ্ছানেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত ন1। স্ত্রীাঠা সাময়িক" 
পত্রে বিচ্ঞানালো)না নিয়নিতভাবেতশুক্ক হোল “বামাবোবিনী পত্রিকা” 
€ প্রঃ প্রঃ আগ, ১৮০৩) থেকে। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতবিধানই থে 
বামাবোধিনীর জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ঞ্চ আলে'চনার মূলু লক্ষ্য ছিল, 
পাত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্য থেকে তা? জানা যায়। পত্রিকাটির প্রথম 
সংখ্যায় বোষণ। কর হয় __ 

“ঈর প্রপাদে এক্ষণে এদেশের অবলাগণের প্রতি 
অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। পুরুত্ববের ন্যায় তাহাদের শিক্ষা 
বিধান ঘে নিতান্ত আবশ্ু ₹, তণ্তি্ন তাহাদের ছুরবন্থার 
অবসান হইবে না, দেশের সমাক্‌ মঙ্গল ও উন্নতিরও 
সম্ভাবন। নাই £ ইহাঁও অনেকে বুঝিয়াছেন | আমর! দেখিতে 
পাই এই উদ্দেশ্যে দেশহিইঠধি মহোদয়গণ স্থানে স্থানে 
বালি বিষ্ভালয় সকল স্থাপন করিতেছেন, দয়াশীল 
গভরর্নেন্টও তণ্দ্বঘয়ে সহায়ত| করিতেছেন । কিন্তু এ উপায়ে 
অতি অল্প সংখাক বালিকার কিছুদিনের উপকার হয়। 
অন্্ঃপুষ মধো বিদ্ভালোক্ক পবশের পথ করিতে ন। 
পারিলে সর্বঘলাধারনণের হিত সাধন হইত পারে ন11-.৮*, 

এই পত্রিকাতে স্ত্রীসোকদিগের আবশ্ঠক সমুদায় বিষয় 
লিখিত হইবে । তন্মধো যাহাতে তাহাদের ভ্রম ও কুসংস্কার 
সকল দূর হইয়। প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, যাহাতে তাহাদের 


| ২ বাংলা সামরিক-পত্ ১ম খবড (নূতদ সংস্করণ )- হজেজবাপ বঙ্ধোপাধায়--1.২ ১১৫। 


১৩২ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


ংকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকল উপঘুক্ত বিষয়ে পরিচালিত হয়, 
এবং যাহ'তে তাহাবের শিতন্ত প্রয়ান্মনীয় জ্ঞান সকল 
লাভ হইতে পারে, তংপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি থা কবে ।” 
এইরূপে স্ত্রীশিক্কাকে কেন্র করে শ্ীপাঠা সাময়ি চ-পত্রে 
বিজ্ঞান'লোচনার স্ুত্রপাত। 
এক 
বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রাধীবিজ্ঞান, শ'রীববিজ্ঞান। জোঠিবিজ্ঞন, 
পদার্থ ও রস'য়নবিজ্ঞন এবং ভূগোল ও ভূবিন্ধ। প্রস্থৃতি বিজভানের 
বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েহিল। প্রথম কয়েক 
বংসর শারীরবিচ্ছান এবং ভূবিদ্যা ও ভূগোল বিষয়ক আনলাচনার 
উপরেই বেশী ক্ষোর দেওয়া হয়। ভূগোল বিষয়ক প্রবন্ধ প্রথম 
কিককার প্রায় প্রতি সংখায়ই প্রকাশিত হোত। ফেমন, “পুখিবার 
আকার? € ভাদ্র, ১২৭* ), “পুথিবীর প্রমান ও শ্থিতির বিষয়? 
( আখিন, ১২৭ ), “পৃথিবীর গতি? € কাণ্তিক, ১২৭০), “গোসকের 
বিষয়+ ( মাব, ১২৭) ইত্যাকি। উল্লিখিত রঙনাগুলির প্রতিটিতেই 
ঈশ্বরের গ্রঠি গভীর বিষ্বাপের পরিওয় স্ুুম্পঃ। প্রচলিত বিশ্বাস 
অপ্নক ক্ষেত্র উদ্ধত কর1 হয়েছে । ভাষা সহহ্বোধা হলেও যায়শায় 
যায়শায় নীরস ও একবেয়ে। তবে স্ুপ্রচলিত দ্রবোর সাহাঘো 
উন্াহরণ সহযোগে আলোচন1 করার ফলে রচনাগ্ুলির সারলা চ্ছুটা 
বেড়েছে। এই যুগের বামাবোধিনীতে প্রাকৃতিক ভূগোল সংন্ক 
কয়েকটি লারগণ্ড প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । ১২৭২ সালের শ্রাবণ 
ও ভাদ্র সংখায় প্রকাশিত “ক্রোয়ার ভাটা এবং ১২৭৭ সালের 
অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা প্রকাশিত পর্বত? এই প্রসঙ্গে উল্লেথ- 
যোগা। হববোধিনী পত্রিকা ও বিবিধার্থ“সংগ্রহকে বাদ শ্ঙে 
প্রাকৃতিক ভূগোল সহজে এরপ বিস্তৃত আলোচনা সমসাময়িক আর 
আর কোনে! পত্রপত্রিকায় পাওয়। যায় ল1। 
পর্জিকা-প্রক'শের প্রথম কয়েক বংলরের মধো বাসাবধোধিমীতে 
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গ্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক সুবিস্তৃত আলোচনাও প্রকাশিত হয়েছিল । এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, ১২৭১ সালের ফাস্তন ও ঠ5ত্র সংখ্যায় “মাকড়সা, 
এবং ১২৭3 সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে 
প্রক'শিত প্প্রাণীবিষ্কা) | শেষোক্ত প্রবন্ধে মেরুদণ্ডতী ও অমেরুদণ্তী 
প্রাণীদের শ্রেনীবিভাগ, রক্তপঞ্চলন, নিংশ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি নিয়ে 
আন্লাচনা | প্রবন্ধটির রচনাভঙ্গা মোটেই সরপ নয়। তবে বিভিন্ন 
শ্রৌোব গানীব শারীরবিজ্ঞান শিয়ে এরূপ সারগর্ড ও সুপরিকমিত 
আলোচন] তৎকালীন যুগেব সাময়িক-পত্রে অল্পই পাওয়া যায়। 
অ লোচা জীবের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেনীব জীবদের শারীরবিজ্ঞান নিয়ে 
তথ্যপুর্ণ আলোচন] এই পত্রিক্কার গ্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো! কোনো! 
প্রবন্ধের বৈশিষ্টা। এই পলসঙ্গে ১২৭” সালের কার্তিক ও অগ্রহায়ণ 
সংখায় প্রক্কাশিত “সর'স্থপ জা শীর্ষক রচনাটি উল্লেখযোগ্য | 
তবে প্রাণিবিদ্ধা বিষয়ক এমন বহু রচনাও এই পত্রিক'য় বেরিয়েছিল, 
য'ণ্রে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ না বলে প্রাণিঞজগতের বিচিত্র বিবরণ বল। 
চলে। ১২৮০ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত “সরঙ্গ পুচ্ছঃ এই 
ধরনের একটি বচন1। 

বামাবোধিনীব উল্লেখযোগা বৈশিষ্টা শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রবন্ধে । এই পধায়েব অধিকাংশ শ্রবন্ধই সারগর্ভ। শারীরবিজ্ঞান 
বিষয়ক একপ সারশণ প্রবন্ধ তৎকালীন যুগের অপরাপর সাময়িক- 
পত্রে কদাচিং পায় যায়। তবে এদের ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
শ্রুতিকটু। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, “পরিপাক ক্রিয়া (জোষ্ঠ, 
১২৭৮), বাগঘন্ত্র ( আপা, ১২৭৮) “রক্তপঞ্চালন (মাঘ, ১২৭৯) 
ইতাদি। কোনো কোনে প্রবন্ধে বক্তবা বিষয় কবিতার মাধ্যমে 
বোঝান হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সুলভ 
সমাচার পত্র থেকে উদ্ধত “পরিপাক ক্রিয়া । রচনাটিতে কবিতার 
সহাযো পরিপাক-পদ্ধতির বর্ণনা কৌতুহলোদ্বীপক। কবিতাটির 
কিছু অংশ উদ্ধত কর হোল-- 
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*চববপণ লেহন করি গিলিলে আহ'র, 
কোথ1 গেল বলিতে কি পার সমাচার ? 
উদর শীতল হল জানিল উদর, 

আপন কারধোতে আহে সতত তংপর। 
কঠনালী পার যাহ] হয় একবার 

উদর পেটক মধো প্রবেশ তাহার, 
করিতে তগ্ুল পাক যত অয়োজন। 
আগুন সলিল কান্ঠ যত প্রয়োক্ষন ! 
উদপে খাগ্যের পক অদ্ভুত কৌশল, 
শিল্রকর বলি তথ। ঘুরাইছে কল। 
আহার উদর যত করয়-পেষণ, 

অন্গল রস ত'হে হয় উদ্গীপণ, 

রসাক্ত আহার পরে বহিদ্বার দিয়! 
ক্লোম পিওরস সহধায় মিশাহয়ঃ 
জাপক পণ্চক রস আপনি ফোগায়ঃ 
নূতন পাকের যন্ত্ে থান লয়ে যায়। 
উদর গভের মধ্যে বিঘত প্রমাণ, 
তিরিশ চল্লিশ হাত নলের সংস্থান । 
অদ্ধচন্দ্রাকার তার মাঝে থাক থাক, 
চাপিয়। চাপিয়া অন্গ করে পরিপাক । 
অধে'তে নামিল যাহা চলে অধোদেশে” 
উপরের পথ রুদ্ধ যেন রাজাদেশে। 
পু”ঃ পুনই পুনঃ পুনঃ পেষণে পেষণেঃ 
সৃজাীর্প হইল অল্প জঠর ঘর্ষণে, 

অসার যে সব ভাগ মোট নাড়ী দিয়া, 
মঙ্লরূপে দেহ হতেষায় বাঠিরিয়' ॥ 
সারভাগ হুথবং হইয়া! তরল, 
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রক্ত প্রবাহের সহ মিশে অবিরল। 
মেদ মাংস অস্থি চন্মঘ যতেক প্রকণ্র, 
আশ্চর্য কৌশলে হয় তাহাতে তৈয়ংর। 
ধন্ত জগদীশ ধন্ঠ তোমার করুণ? 
এত যত্পে পালিতেছ কিছুই জানি না।” 
উত্ভিনবিজ্ঞ'ন বিষগ্নক প্রবন্ধ এই পত্রিচায় নেই বপলেই হয়। 
প্রথম বিশ বংসরের মো (১২৭*-১২৯০ ) উদ্ভিপবিজ্ঞান বিষয়ক 
একমাত্র উন্লেখযোগা প্রবন্ধ “উত্ভতিববিষ্ভা* ১২৭২ সালের শ্রাবণ সংখা! 
তধকে ধারাব'হিকভাবে প্রক!শিত হয়। এতে পাতা, ফুল, ফল, বাঁজ 
ইত্যাদি নিয়ে সহক্র ভাষায় আলোচনা কর] হয়েছে |. 
বামাবোধিনীর জ্যোতি'রচ্ভান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবধ্ধ গতানুত্তিক 
প্রকৃতির | অধিকাংশ প্রতন্ধেবই আলোচা বিষয় সৌরক্রগং | কদাচিং 
ছ' একটি প্রবন্ধে নৃহনন্ের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, “রক্মাণ্ডের 
অসীমহ' ( অগ্রহ'য়ণ, ১২৮৯ )। 
পদার্থবিচ্ছান সব্ন্ধ সারগর্ভ ও সুবিস্তৃত অ'লোচন1 এই পত্রিকায় 
পাওয়াযায়। ১১৭” স'ঙপ্েব পৌষ সংখা। থেকে ধারাবাহি ভাবে 
প্রকাশিত 'শঙ্দবিজ্ঞ'ন? শীর্বক প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা | তবে 
ভূগোল, শাবীরবিজ্ঞ'ন ও প্রাণীবিগ্কান বিষয়ক অবিকাংশ প্রবন্ধের 
স্য'য় পনার্থবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও নীরস। যেমন, “বায়ুন্যান 
যন্ত্র € শ্রাবণ, ১২৮২), বোম্প স্ত্ (বৈশাখ ও জোষ্ঠ। ১২৮৪)। 
রমায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও একই দোষে ছুষ্ট। যেমন, ১২৭৯ 
সালের অগ্রহায়ণ সংখা থেকে ধারাবাঞিকভা বে প্রকাশিত “রপায়নবিদ্কা। 
এবং অন্নবাচরণ বন্দোপাধায় লিখিত 'দীপশিখ॥ (জোষ্ঠ ১২৮ )1 
বৈজ্ঞংনি ক-জীবনী এই পত্রিক'য় কদাচিং প্রকাশিত হোত। এই 
প্রসঙ্গ নগেন্দ্রনাথ ধর লিখিত 'চাল'স্‌ রবট ডারুইন্ঠ (ক্ষোষ্ঠ, ১২৮৯) 
শীর্ঘচ রচন'টি উল্লেখত্যাগা | 
বিজ্ঞানের নিয়মিত বিভাগ বামা-বাধিনীতে পাওয়া! যায়। 
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“বিজ্ঞনবিষয়ক কথোপকথন” এই শিরোনামায় কথোপকথনের 
আকারে বিজ্ঞানের বিভন্গি খিক নিয়ে আলোচন! এই পত্রিকায় বহু।গন 
ধরে প্রকাশিত হয়েছিল। 

বামাবোবিনীতে বিজ্ঞানালোচনা নিয়মিতভাবে বেরিয়েহিল। 
অধিকাংশ প্রবন্ধই স'বগর্ভ। কিন্তু ভাষায় ফ্কতিমধুবতার অভাব 
অধিকা'শ প্রবন্ধেরই প্রধান ক্রটি। 

ড"ঃ ভুবনমোহন সরকার সম্পা্িত “বঙ্গমহিলা” (বৈশাখ, ১২৮২) 
পত্রিকায় মাঝে মঝে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। 
বঙ্গমহিলায় স্বাস্থ্য বিষয়ক আণ'লাচনাই আধক। তবে কদাচিং 
মনোবিজ্ঞান ও জ্োতিবিজ্ঞ।ন শিয়ে ম্ুলিখিত প্রবন্ধও পাওয়। যায়। 
১২৮৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত “্বাঠাবিক সংঙ্কার মনস্তত্ব 
বিষয়ক একট স্থলিখিত প্রবন্ধ। জেোতিবজ্ঞান সবন্ধে তথা পূর্ণ প্রবন্ধ 
“ূর্য।” ১২৮৩ সালের আখিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 

পরিচারিকাযয় (প্রঃ প্রঃ জৈষ্ঠ, ১২৮) বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হোত। পাত্রক-গরকাশের উাদাশ্য সম্বন্ধে 
প্রথম সংখায় বল। হয়েছিল, “পরিচারিক। জ্ঞান, নীঠি, সভযতা 
বিষয়ে কথ! কহিতে কুষ্টিত হইবেন না।৮ পরিচাপ্সিকার অন্যঠম 
বৈশিষ্ট, এতে স্ত্রীলোকের নিয়মিতভাবে লিখতেন। শ্ত্রীলোকদের 
লিখিত প্রবন্ধ গুলে। স্চীপত্রে আলাদ। ক'বে উল্লেখ করা হে ত। তবে 
লেখিকার নাম দেওয়া] হোত না। প্রথম বংসরে প্রকাশিত বৈজ্ঞাশিক 
প্রবন্ধের সবগুলিই স্ত্রীলোকদের লেখ।। পরিচাবিকায় জেযাতি।বজ্ঞানঃ 
প্রানীবিজ্ঞান, পধার্থবিজ্ঞান এবং ভূগেল ও ভূবিস্তা বিষয়ক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছিল। জ্যোতিবিজ্ঞান ও প্রানীবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের 
সংখ)াই অধিক। তবে অধিকাংশ প্রবদ্ধহ উচ্চাগের নয়। বস্তুতঃ 
উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পরিচ পিকায় নেই বললেই হয়। 

এই পত্রিগার জোতি।বজ্ঞান বিষয়ক আঁধকাংশ প্রবন্ধই ক্ষুদ্র ও 
অসম্পুর্ণ। পূর্ণঞগ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এদের বল! যায় না। উদাহরণ 
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স্বরূপ 'নূর্য) মগুল+ (শ্রাবণ, ১২৮৫ ) চন্দ্রমণ্ডল? ( কান্তিক, ১২৮৪ ), 
“গতের উৎপত্তি” (পৌষ, ১২৮৫), ছায়াপথ? ( চৈত্র, ১২৮৫), 
«সীরজগৎ* (বৈশাখ, ১২৮৬) ইত্যাদি উল্লেথযোগা। উল্লিখিত 
প্রবন্ধগুলির সবই শ্ত্রলিখিত। কোনো কোনো প্রবন্ধের ভাষায় 
গ্রামাতার ছাপ রয়ছে। যেমন, ধুমকেতু” (শ্রাবণ। ১২৮৮ )1 

শারীব ও গ্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক গ্বন্ধগুলিবও অর্থকাংশই ক্ষুদ্র 
নীরস ও অসম্পূর্ণ। এই প্রসঙ্গে 'দেহতন্ব' (আব'ঢ, ১২৮১), চিক্ষুঃ 
€মাখ্বিন। ১৯৮১), “পঞ্জাশতি' (শ্রাবণঃ ১২৯১), ইত্যাপি রঠনাসমুহের 
নামোল্পেখ করবা খায়। পানীবিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এই 
পত্রিক্ণায় কদাচিং পাওয়া ধায়। 'বিজ্ঞান” এই শিরেনামায় প্রকাশিত 
£গাণ? ( ভ'দ্র, ১২২৩) নামক পবন্ধটি এট পসঙ্গে উল্লেখযোগা । 

পরিচ'রিকার পদার্থাবঙ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলি প্রাথমিক প্রকৃতির । 
যেমন, টেলিতবান ফন্ব? ( ষ্ঠ, ১২৮৫ ), 'বাষ্পেৰ ক্ষমতা” (কাংত্তকঃ 
১২৮৬), মেঘ কি? (বৈশাখ, ১২৯০) ইত্যাদি । 

ভূগোল ও ভূবিদ্য1 বিষয়ক উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় 
নেই। এই জাত'য় কোনে। কোনে প্রবন্ধে কবিত্বের ছাপ রয়েছে। 
যেমন, “পর্বত” (অগ্রহায়ণ, ১২৯৫ )1 

তু 

এই যুগে বালক ও স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে ঘষে সব পত্রিকা! প্রকাশিত 
হতয়ছল, তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখধোগা অবোধবন্ধু ও 
'জেযোতিরিঙ্গণ, | গধানতঃ বালক ও স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে গুচাৰিত 
অবোধবন্ধু ( এপ্রিল, ১৮১৩) পত্রিকায় রণায়নাবজ্ঞানঃ প্রাণীবিজ্ঞান, 
পদার্থাবজ্ঞন ও ভূগোল বিষয়ক রচনার্ধি প্রকাশিত হোত। এই 
পত্রিকার কোনো কোনে! বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উৎক্ষঠাব দাবী রাখে। 
প্রাঞ্জল ভাষ; ও স্বন্ছ গ্রকাশভঙ্গী অধিকাংশ বিজ্ঞানালোচনার বৈশিষ্টা | 


এই পত্রিক'র উৎকৃ রচনাগুলোর মধো উল্লেখষেঃগাঃ “বায়ু” ফোল্তন, 
১২৭৩ ), পপিলীলিক। (বৈশাখ, ১২৭৩); গবহাং ও বজ্ব' (আযাড়ঃ 
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১২৭৭), “পুথিবীর গতি? (শ্রাবণ, ১২৭3 )। তা, ছাড়া এই যুগের 
প্রায় সবগুলো উৎকৃঃ বালকপাঠা পত্রিক য় বিজ্ঞাশালোচনা প্রকাশিত 
হোত । বালকপাঠা পত্রিচায় বিজ্ঞানালোচনা এই যুগে নূতন নয়। 
ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'পশ্বাবলী'কে বালকপাঠা পত্রিকার পর্যায়ে ফেলা 
যায়। তা” ছাড়া রামচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত “সক্ষির বিবরণ । 
01101017919 1০. 1৮ ৫১৮৪৪) এই প্রপঙ্গে উল্লেখযোগা । 

বালক ও স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত “ক্কোঠিরিঙ্গণ) (প্রঃ প্রঃ 
জুলাই, ১৮১৯ খুঃ ) পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবষ্ধ নিয়মিতভাবে 
প্রকাশিত হয়েহিল | তন্মবো প্রাণেবিজ্ঞন বিষয়ক প্রবন্ধই অধিক। 
তবে এদের অধিকাংশই পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রাবন্ধ নয়। অবশ্য 
অধিকাংশ আলো১নারই ভাষা সরল; বালকদের উপফোগী। তা, 
ছাড়া অনেক আলো১নাতেই রয়েছে উপাখ।ান। ফলে রচনাগুলো 
বালকদের কাছে চিত্তাকর্ষক হবাণ স্ুু্যাগ পেয়েছে । প্রাণিবিজ্ঞান 
বিষয়ক অধিকাংশ রচনাই ক্ষুদ্র । ভাগবংবর্থাস আনেক হায়গাতেই 
প্রকট । এহ প্রসঙ্গ উল্লেখঘোশা, "লিহ (জুলাই, ১৮১০৯), 
প্রজাপতি (আগ, ১৮১৯), “সিদ্ধুবোটক” (নভেৰর, ১৮৭০ ) 
ইত্যাদি । 

প্রাণিবিজ্ঞানের তুলনায় ভূগোল ও ভূখিগ্যা, রপায়নবিজ্ঞান ও 
পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার সংখা এতে নগণা। ভূগোল ও ভবিদ্তা 
বিষয়ক রচন। “চন্দ্রগ্রহণ' ফেব্রুয়ারী, ১৮১১) এবং খনি? (ফেব্রুয়ারী, 
১৮৭০ )| প্রথমোক্ত রচনাটি সাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে 
রচিত। সহজ দৃটান্ত দিয়ে এখানে বক্তবা বিশ্বয় বোঝাব'র চেষ্টা কর 
হয়েছে। দ্বিতীয় রচন টি একেবারেই অসম্পূর্ণ। রসায়নবিজ্ঞান 
সম্বন্ধীয় আলে।চন! “বায়ু” ১৮৭৭ খুৃঠান্বের এপ্রল সংখ্যায় প্রকাশিত 
হয়েছিল । এতে রাসায়নিক তথাদি কিছু কিছু আছে | পদার্থবিজ্ঞান 
বিষয়ক কোনে! কোনো রচন। কথে'পকথনের আকারে গুক'শিত 
হয়েছিল। যেমন, ১৮৬৯ খৃষ্টানদের মার্চ সংখা! থেকে ধারাবাহিকভাবে 
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প্রকাশিত “মজ্জন-যন্ত্র ॥ ভাষায় গ্রামাতা দোষ রচনাটির প্রধান 
ক্রুটি। 

বিজ্ঞানের নিয়মিত বিভাগগুলে। 'জেযোতিরিঙ্গণ' ও “সখা'র 
বৈশিষ্টা | জোযোতিরিজণে ১৮৭ সালের জুলাই সংখা। থেকে “বৈজ্ঞানিক 
কথা, এই শিরোনামায় বিজ্ঞান বিষয়ক বিবিধ আলোচন! প্রকাশিত 
হয়েছিল। এই আলোচনা হোত কাথাপকথনের আকারে । ১৮৭৩ 
সালের নভেষ্বর সংখা! থেকে জ্যোতিরিঙ্গণৈর “বিজ্ঞানতত্তর এই 
শিংবোনামায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রপক্ষ সহক্ষ ভাষায় আলে'চিত হোত। 

“বালকবন্ধু'র ('প্রঃ প্রঃ ১৮০৭ শক) বিজ্ঞান প্রস্তাব ও বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ গুলি বেশ সরল ও সবস। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে 
উল্লেখযোগা, 'প্রতিধ্বন+ (৭ম সংখা, ১৮০* শক) সরস গল্পের 
মধা দিয়ে প্রাথমিক প্রকৃতির বিজ্ঞানালো5না এই পত্রিকার বৈশিষ্টা। 
এই ধরনের আলোচনার মধো উল্লেখখোগা, মেঘের গল্প” (১০ সংখা! 
১৮০০ শক)। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিতিত্র 
প্রকৃতির আলোচনা পাওয়া! গেল “সখ।১ পত্রিকায় । সখা শ্রমদাচরণ 
সেনের সম্পাদনায় ১৮৮৩ খ্বঠাঙষ্ের জান্রয়ারী মাসে প্রথম প্রকাশিত 
হয়। বিজ্ঞানালোচগনার বিষয়বস্তু নির্বাচনে এতথানি অভিনবস্ধ 
ইতিপূর্বেকার আর কোনে বালকপাঠা পত্রিক্কায় পাওয়া যায় না। তা+ 
ছাড়া ভাষার শ্রু'তমধুরতা ও তিত্াকর্ষক বর্ণন:ভঙ্গী সখার অধিকাংশ 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের উল্লেখযোগা বৈশিষ্টা। এই পত্রিকায় নিয়মিত- 
ভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন মন্মথনাথ গুঃখাপাধ্ায়, ভুবনমোহন 
রায়, বিজেন্দ্রমাথ বনু, উপেন্দ্রকিশোর বায় সিধুৰী প্রভৃতি । তা” ছাড়! 
শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, যোগেশচন্দ্র রায় প্রমুখ মনীষীরাও 
সখায় মাঝে মাঝে লিখতেন। 

সথার উপ্চিদ, প্রাণী ও শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধেরই 
বৈশিা, ভাষার লালিতাগুণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, উপেন্্ব 
কিশে:র রায়চৌধুরী লিখিত 'মশাঃ (অক্টোবর, ১৮৮০ ), মন্মথনাথ 
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মুখোপাধ্য'য়ের প্রিবালকীটঃ (মে, ১৮৮), ভূবনমোহন রায়ের 
“উদ্ভিদের আহার” (জুলাই, ১৮৮৮) ও চক্ষু? (অক্টোবর, ১৮৮৯ 
থেকে ধারাবাহিক ), দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্ুর “প্রকৃতির ছচ্কাবেশ? ফেব্রুয়া গ্ী, 
১৮৮৯) এবং যে'গেশচন্ত্র রায়ের “জ্রকবচ বা পুন্তিকভূক' 
 নভেঘর, ১৮৮৯) 

পনার্থবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলির ভ'ষ।ও খুবই সরল। কোথাও 
বাকোপকথতনব মধো সহক্ত পবীক্ষার অধতারণা, আবার কোথাও 
বা গল্পরস রচনাগুললদক রমণীয়তা দান করেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেথ- 
যোগাঃ ফণীভূষণ মুক্খাপাধায় শিখিত “রামধন্তু+ ( ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৭ ), 
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুবী লিখিত “মূলবর্ণ € আগষ্ট, ১৮৮। থেকে 
ধার/বাহিক) এবং খ্বিজেন্্রনাথ বনহ্গব “আলোক পরীক্ষা” (€ মে, 
১৮৮৮ ) ও 'আলোক-বিজ্ঞানঃ (জুলাই, ১৮৮৮ )। কোনো কোনো 
প্রাবন্ধ সাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে লিখিত । যেমন শিবনাথ শাস্ত্ীর 
বায়ুম গুল” (জুন, ১৮৮৭ )। 

সথ"য় প্রকাশিত ভূগোল ও ভূবিষ্যা বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধেরই 
লেখক মন্মধনাথ মুখোপাধ্যায় ও ভূবনমোহন রায়। প্রথমোক্ত 
লেখকের রচন।] তথাপুর্ণ অথচ সরল । যায়গায় যায়গায় অঠি সাধারণ 
উদাহরণের অবতারণা তাঁর রচনাগুলির বৈশিঞ্টা । যেমন, পুখিবার 
গোলহ' (আগষ্ট, ১৮৮১)। ভুবনমোহন রায়ের কোনো কোনো 
র5ন1 বালকদের পক্ষে কিছুটা হ্বরহ। হেমন, টর্ণেডো বা ঘুর্ণব"যুঃ 
€ এঠ্রিল। ১৮৮৮ )। 

গসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনো প্রবন্ধে লেখকের 
আস্তরিকতার পরিচয় রয়েছে । যেমন, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 
লিখিত “দীপশিখা” (ডিসেশ্বরঃ ১৮৮০ থেকে ধারাবাহিক )। 

ক্োতিবিচ্ঞান সব্বন্ধীয় একটি সরস প্রবন্ধ “পুণিমা ও অমাবন্যাঃ 
১৮৮১ খুষ্টান্ছের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় বেরিয়েছিল। প্রাবন্ধটির 
লেখক মন্মঘনাথ মুখোপাধ।য়। বিপিনচন্দ্র পাপ লিখিত 


স্ত্রীপাঠা ও বালকপাঠা পত্রিক। £ সংবাদপত্র ও মফঃম্যল পত্রিকা ১৪১ 


ছায়াপধ? (সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯ ) জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক একটি ক্ষুদ্র 
রচন]। 

বৈজ্ঞানিক-জীওনী এই পত্রিক্কায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এই, 
প্রসঙ্গে উল্লেখখোগাঃ ভূবনমোহন রায় লিখিত “মাইকেল ফ]ারাডে, 
(নভেব্বর, ১৮৮৫ )1 প্রবন্ধটির যায়গায় যায়গায় উপদেশ ও 
নীতিকথা রয়েছে। 

বিজ্ঞানের নিয়মিত বিভাগ সখার একটি বৈশিষ্টা। ঠাকুরদাদার 
গল্প” এই শিরোনামায় বিজ্ঞানালোচনা! করতেন মন্মধনাথ 
মুখোপাধ্যায় । “নানা প্রপঙ্গ এই শিরোনামাতেও বিজ্ঞানালোচনা 
নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হোত । এই বিভাগে লিখতেন 
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী । 

আলে চ্য সাময়িক-সত্রগ্চলি ছাড়া এধঁবশ্বদর্পণ”৩ (মাঘ, ১২৭৮), 
পর্রিকাতেও বিজ্ঞানালোচন। প্রকাশিত হোত । 

তিন 

এই যুগের সংবাদপাত্রে উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া যায় 
না। কোনো কোনো সংবাদপত্র ও মফঃম্বলপত্রে বিজ্ঞান প্রসঙ্গ 
একেবারেই নেই। এমনকি “এডুকেশন গেজেট”৪ (প্রঃ প্রঃ জবাই, 
১৮৫), “সাম প্রকাশ” (প্রঃ প্রঃ নভেহর। ১৮৫৮ ) প্রভৃতি অনেক 
প্রখ্যাত সংবাদপত্রে ও উল্লেখযোগা কোনে! বৈজ্ঞনিক নিবন্ধ নেই। 
তবে কোনে। কোনো সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে বিজ্ঞানালোচনা 
প্রকাশিত হোত | যেমন, “সতা প্রদীপ” (প্রঃ প্রঃ মেঃ ১৮৫০), সুলভ 
সমাচ'র? (প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১২৭৭) প্রভৃতি । পিমাঠার স্ুধাবর্ষণ* 
এ+ (প্রঃ প্রঃ জুন, ১৮৫৪ ) কৰাচিং বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবাদি পাওয়। 
যায়। মফচম্বল পত্রিকার মধো একমাত্র “বান্ধব ( প্রঃ প্রঃ আধাড়, 


৬ বাংল? দা'ঞবিক-পত্র (দ্বিতীয় খণ্ড-দ্বিতী় সংস্করণ ) পৃঃ ৭। 


৪ তূপদল চরিত (১ম ভাগ ৩৪ পৃঃ) পেকে ভান বায়, “বৈক্বাশিক বিষয়্প' এই লাম দিয়ে 
এডুকেশন গেজেট বৈজ্ঞা নিক্ষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। 


১৪২ বঙ্গপাহিতো বিজ্ঞান 


১২১) ছাড়া আর কোনোটিতেই প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
পাওয়] যায় না| সংবাদপত্রে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক রচনাপমুহের 
অধিকাংশই প্রাথমিক প্রকৃতির । এই যুঃগব সংবাদ প্রভাকর ও 
সংবাবপূর্নচন্দ্োনয়ে মানে মাঝে বৈচ্ধনিক শিবঙ্কানি প্রকাশিত হোত। 
সংবান প্রভাকরে কদদাচিং ভূ-বিবরপ, জেযোতিতিজ্ঞন, জীববিজ্ঞণ্ন 
ও পনার্থবিচ্কান বিষয়ক শিবন্ধ'পি স্থান পেত। তবে এদের অথকাংশই 
অসম্পূর্ণ ও প্রাথমিক প্রকৃতির রচনা । সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত 
ভূ-বিবরণগুপির সরবপ্রধান ক্রটি, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ভৌগোপিক 
আলোচনার ফাকে ফাকে এতিহ'সিক তথাদির অবতারণা । এই 
প্রপঙ্গে ভ্রমণকারী বন্ধুব লিবিত “জিল' ভূলুয়ার পুবাতন ও বর্তমান 
বিবরণ” (২৯শে মাব ১২১৬১ সাল), গঠিলা বাখরগঞ্জের বিবরণ 
€ ১২ই চৈত্র, ১২১১ সাল ) প্রভৃতি রচনাগুলি উল্লেখযোগা। কিছু 
কিছু ভৌগোলিক তধ্যাদি উপরোক্ত নিবন্ধ গুলিতে রয়েছে $ কিন্ত 
পুর্ণাঙ্গ ভূ-বিবরণ একটিও হয়নি। কোধাও বা ইতিহাস আলোচন। 
প্রসঙ্গে ভৌগোপিক তথানির অবতারণা কর] ছয়েছে। যেমন, ১২৫৯ 
সালের ৪1 ও ১৭শে আখখ্িন তারিথে প্রকাশিত গ্ঢাকার ইতিহাস” 
শীর্ষক রচনাটি। ভূ-বিবরণগুলির অধিকাংশই “ভারতবর্ষের ভূগোল- 
বৃত্তান্ত গ্রস্থর লেখক শ্য'মাচরপণ বন্ুর রচনা বলে মনে হয়। 
জ্োতিবিজ্ঞান বিষয়ক রচন1 এই পত্রিকায় কদাচিং প্রকাশত হোত। 
এই প্রপঙ্গে 'ত্রহ্মাণ্ডের বৃহত্ব” (লা টঙ্গাষ্ঠ, ১২০১ স'ল) শীর্ষক 
আলোতনাটি উল্লেখযোগা | জ্রোতিধিজ্ঞান বিষয়ক কিছু কিছু তথা 
এত থাকলেও ধায়গায় যায়গায় বিশ্বাস যুক্তিকে আচ্ছন্ন কপ্রছ। 
কোনো কোনে! তথ্য ভুল । যেমন, একাদশ গ্রহের উল্লেথ | রচনাটির 
একাংশ-- 
«পৃথিবী অতি বৃহং বটে, কিন্তু সৌরজগতের মধো 
ইহা তৃতীয় গ্রহ বলিয়! গণা হইয়! থাকে। সৌরক্রগতে 
একাদশ গ্রহ আছে। তাহার] পরম্পর অন্তর থাকিয়] 


স্ত্রীপাঠা ও বালকপাঠা পত্রিকা £ স'বাদপত্র ও মফ:স্থল পত্রিকা ১৪৩ 


যথাকালে মধাস্থিভ স্ুর্যকে প্রবক্ষিণ করিতেছে । এই 
পৃথিবীর ন্'য় সেই সকল গ্রহেও জীবজ্স্ত, এবং তাহাদের 
জীবনধারণোপযোগী বিবিধ খান দ্রব্য আছে। 
চন্দ্র এক উপগ্রহ। গ্রহগণ যেমন স্ূর্যাকে প্রদক্ষিণ 
কর, এই চন্দ্রও তব্রুপ এই পৃবিবীকে পরিবেইন করিয়। 
থ'কে। পুশিবীর হ্টার অন্তন্ত গ্ররহরও চন্দ্র আছে। 
পৃথিবীর চন্দ্রব স্টায় সেই সেই চন্দ্রও সেই সেই গ্রহকে 
প্রণক্ষিণ করিয়া! থাকে। 
এই যে আলোক ও উত্তাপের আকর স্বংপ জগলোচন 
বিবোচন ইনি পৃথিবী অংপক্ষা ১৪,০০৮ গুণ বৃহৎ । 
গ্রহগণ স্বভাবতঃ আলে'কপুর্ণ ও তেনজাময় নহে, সূর্য হইতে 
আলো ও উত্তাপ প্রান্ত হইয়া থাকে |” 
প্রাণীবিদ্ঞান বিষয়ক আলোচনা সংবাদ প্রভ'করে অল্পই পাওয়া! 
যায়। এই প্রসঙ্গে ১২১১ সালের ১,শে ভাঙ্র তারিখে প্রক'শিত 
পপিংহ" শীধক র5নাটির নামোলেখ করা যায়। এতে সিংহের আকৃতি 
ও প্রকৃতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলেচনা রয়েছে । রচন'ভঙ্গী সরল। 
ভবে তথাসমাবেশ প্রাথমিক প্রকৃতির । শারারবিজ্ঞান বিষয়ক 
রচনাগুলির তথাসমা বেশ কিছুট। উচ্চাত্ক্গর হললও রচনাভঙগী অতান্ত 
নীরস। উদাহরণস্বরূপ ১২১ সালের ৯ই কাত্তকতারিখে প্রকাশিত 
“শারীরিক তত্বের সংক্ষেপ বিবরণ” শীর্ষক রচনাটিপ নাম কর! যেতে 
পারে । প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনা রচন'র লেখক 
অক্ষয়কুমার দত্ত | পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক যে ছু” একটি নিবন্ধ সংবাদ 
প্রভাকরে পাওয়া হায়, তা'তে বক্তবা বিষয় অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। এই 
প্রসঙ্গে ১২৩ সালের ২১শে পৌষ তারিখে প্রকাশিত “আকাশ- 
মগ্ডলে কেন নীলবর্ণ দেখায়” শীর্ষক রচনাটি উল্লেখঘোগা | 
সংবাদপূর্ণচ'জ্রান য়ে পদার্থবিজ্ঞান, প্রাণীবিচ্ছান, নৃতব, শারীরবিদ্ধা। 
ও ভূগোল বিষয়ক আলোচন] কখনো কখনো প্রকাশিত ছোত। 


১৪9 বক্গপাহিততো বিজ্ঞ'ন 


পনার্থবজ্ঞান বিষয়ক কে'নেো! কোনো নিবন্ধের ভাষা! বেশ 
প্রাঞ্ল। যেমন, ১৮১ খুঠাব্দের ৩ল1 জুলাই তারিখের সংবাদপুর্ণ- 
চন্দ্রোয়ে প্রকাশিত সংযোগাকর্ষণ সবূষজ আংলাচনাটি। এতে 
আকর্ষণণ। ক, বিশেষতঃ সংযাণাকর্ষ। সংজে আণলচনা সুপরিকল্পিত। 

এই পত্রিকায় মাঝে মানে অপবাপর পত্রপাত্রক্কা থেকে বৈজ্ঞানিক 
নিবন্ধ ও সংবাগাদি সংকলিত হোত। এই প্রসঙ্গ ১৮৫২ খুনের 
১?ই মের সংবাপপূর্ণ, ন্দ্রা?য়ে প্রকাশিত লিংকস্‌ নামক এক বন্য পণ্ুডব 
আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধ আলেশ্চশাটি উপ্লেথষেগো | রচনাটি সতার্ণব 
পাত্রক! থেকে সংকলি 5 হয়। এ হাডা সতাপ্রদী প প্রকাশিত কোনো! 
কোনো বিজ্ঞানসংবা? এই পত্রঙচায় সংক'্লত হোত। 

সংবান্পূর্চ'ক্দ্রাৰয় প্রকাশিত নৃতত্ব বিষয়ক কোনে কোনে। 
আলোচনা জুলিখিত | মন, এন্ুস্ষাব গারতিক ইতিবু? (১৮7২) 
শীর্ষক ধারাবাহক বচনটি। এখখনে মানুলের কৈশোর, নৌবন, 
প্রৌগাবস্থ1! ও পরমাধু সম্পর্কে আনোচনা কবে বিভিন্ন আকৃতির 
মানুষের কথ! বণিত হযেতহ | 

এই পন্্রকায় পকা'শত শারীরবিজ্ঞান বিষষক বচনাগু:ল ছবৃহ ও 
দুর্বেধা ওকুতিন | উদ্াহবণম্ববূপ ১৮৮ খুইর্দেব ১৪ই ডিপেহ্ছরের 
সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদষ়ে প্রকাশিত পবিদ্ধাহাবাবলা+ শীর্ষক রচন টি উল্লেথ- 
যোগা । এখানে আলোস বিষয়বস্তর শ'র রাবগ্ঠা। র5নাটির ভাষা 
শ্র্গতকটু | রচনার নিদর্শন-__ 

«নংখ্বালপ্রশ্বাপেব কাবণ দেওন অগ্যাবধবি অতি 
তঃসাধা হইয়শছে এবং পূর্বে বাবচ্ছেদকেরা কেবল ইহ। 
জ্ঞাত ছিলেন যে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসকার্ষ সিদ্ধ না হইলে জীবন- 
ধারণ হয় না| কিস্ত সে সকল যাহা হউক যখন 
বাবচ্ডেরকের। দেখিতে পাইলেন যে শরীন্বরে অন্য ২ সমস্ত 
অংশের এবং তাহারদের কার্থোর কারণ সমস্ত গুণালীভূত 
হইয়াছে এবং এ অংশপকল স্ব ২ কার্য সিদ্ধার্থ অতি 
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নুনিশ্মিত তথন তাহার মনেতে.*-*-"ইহাও স্থির করিলেন 
যে নিংগ্বাসপ্রশ্বাসের কারণও তদ্রুপ প্রমাণীভূত হইতে 
পারিবে অতএব প্রিস্তি নামে পণ্ডিত যে ২ পরীক্ষা 
করিয়াহিপ্রেন তন্দারা নিঃখাসপ্রশ্থাসেন্দ্রিয় বিষয়ে অনেক 
জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে |” 
এই সংখ্যারই তৃতীয় অধায়ে এদেশীয় পঙ্ডিতদের রচিত প্রাচীন 
বাবক্ছেদবিহ1, চিকিংসাবিষ্ঠা ও রসায়নবিহা সম্পর্কিত কয়েকটি প্রস্থ 
সম্পর্ক আলোচনা কর হয়েছে । এদের রচনাভঙ্গী অত্যন্ত ছুকহ। 
প্রাকৃতিক ভূতোল বিষয়ক উৎকৃষ্ট কোনে! আলোঢন। এই পত্রিকার 
পাওয়া যায় না। ১৮৫৯ খুঁচাঙ্ঘ ৯ই মে থেকে উত্তর আমেরিকার যে 
ভৌগোলিক বিবরণটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশির্ত হয়, তাতে 
প্রাকৃতিক ভূগোলের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক ভূগোল বিষয়ক 
ঘথাদিও এসে গেছে। 
সংবান ঘিজরাঙ্গ (প্রঃ প্রঃ ডিসেষর, ১৮৪৭) ও সমাচার 
স্থবাবর্ধন ( প্রঃ প্রঃ জুন, ১৮৫৩ ) পত্রিকার যে সংখ্যাগুপে। এখনও 
পর্যন্ত পাওয়া যায়, তা'তে বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ নেই বললেই হয়। তবে 
সমাচার সুধাবধণে কনাচিং বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশিত হোত। 
যেমন, ১২৬২ সালের ২২শে পৌষ তারিখে প্রকাশিত 'উদ্ভিজ্জবিষ্তাঃ 
শীর্ষক রওনাটি। একে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানালোচনা বলা না গেলেও 
উদ্ভিদের শ্রেদীবিভাগের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রয়েছে। 
র5নাটির ভাষ! নীরস। 
উনবিংশ শতাব্দীর মধাভাগে প্রকাশিত সতাপ্রদীপ পত্রিকার 
বৈজ্ঞানিক নিবন্ধাদি প্রকাশিত হোত। এই পত্রিকার প্রথম সংখায় 
€ ৪ঠ1 মে, ১৮৫০ ) পত্রিক! প্রকাশের উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে মন্তব্য কর 
হয়েছিল, “এতন্দেশীয় লোকেরদের সংজ্ঞান ও গুণ যাহাতে বৃদ্ধি হয় 
এমত উপার কর! সতা প্রদীপের প্রধান অভিপ্রায্প | ধবিজ্ঞানকাণ্ত, 
"এই শিরোনামায় সতাপ্রদীপে অনেকগুলি বিজ্ঞানালোচন। প্রকাশিত 
ও 
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হয়। তবে এদের মধ্ো সরবজনবোধ্য প্রাঞ্জল আলোচনা অতি অল্পই 
আছে। অধিকাংশ রচনার ভাষায়ই জড়ন্ব বিদ্যমান । তা? ছাড়! 
কোনো কোনে! রচনা কিছুটা টেকনিক্যাল প্রকৃতির । সত্যপ্রদীপের 
অধিকাংশ বিজ্ঞানালোচন'ই পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক। তবে পদার্থ- 
বিজ্ঞানের স্ৃত্র ও তত্ব নিয়ে এখানে আলোচনা নেই ; প্রায় সর্বত্রই 
আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন যন্ত্র নিয়ে। যেমন, বায়ুর ভার 
পরিমাপক যন্ত্র (১ল। জুন, ১৮৫০), বিছাতজনক যন্ত্র (২৯শে জুন, 
১৮৫০) ইত্যাদি | আলোচনাগুলির অধিকাংশই অতি সংক্ষিপ্ত এবং 
অসম্পূর্ণ। উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি এই পত্রিকায় কদাচিৎ 
প্রকাশিত হোত। এগুলে। একেবারেই প্রাথমিক প্রকৃতির | যেমন 
১৮৫১ খ্ু্াব্বের ৮ই মার্চ তারিখের সতাপ্রদীপে প্রকাশিত কয়েক 
জাতায় বীজ সম্পর্কে আলোচনাটি । 
এই যুগের জনপ্রিয় পত্রিকা এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক 
বার্তাবহ এবং সোম প্রকাশে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধাপি প্রকাশিত হোত না; 
অবশ্য সোমপ্রকাশে বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রস্থাদির সমালোচন] নিয়মিতভাবে 
হান পেত। রেভাঃ কৃঞ্ধমোহন বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত সংবাদ 
মৃধাংশু (প্রঃ প্রঃ সেপ্টেবর, ১৮৫০ ) পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক বিবিধ 
মালেচন। প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়। 
সুলভ সমাচার পত্রিকায় বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ যথেষ্ট আছে; কিন্তু কোনোটিই 
উৎকৃষ্ট নয় । ১২৭৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত শ্ুলভ সমাচারের 
১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যায় পত্রিকার আলোেচাবস্ত সম্বন্ধে যে ঘোষণ। 
কর! হয়েছিল তার শেধাংশে ছিল+""-**-“বিজ্ঞানের মূল সতা সকল 
ঘতদূর সহঞ্জ কথায় লেখা যাইতে পারে ইহাতে সেইব্ূপ লিখিতে 
আমর! ত্রুটি করিব ন11% পত্রিকা প্রকাশের পর প্রথম ছু* বংসর 
এতে বিজ্ঞানালে চন। প্রাক নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। ১২৭৯ সাল 
থেকে বিজ্ঞানালোচনায় ভাট! পড়ে। কথোপকথনের আকারে এই 
পত্রিকায় অনেক বিজ্ঞানবিষযয়ক আলোচন! প্রকাশিত হয়েছিল। 
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রচনাগুলির প্রধান ক্রি, ভাষায় গ্রাম্যতা এবং গুরুচগ্ডালী দোষ। 
সলভ সমাচারে ভূগোল ও ভূবিস্ভা, পদার্থবিজ্ঞ'ন, জ্যোতিবিজ্ঞান 
এবং শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার্দি পাওয়া যায়। ভূগোল ও 
ভূবিগ্তা বিষয়ক রচনাগুলির অধিকাংশই কথোপকধনের আকারে । 
যেমন, বৃষ্টি ( ১ল। অগ্রহীষণ, ১২৭৭ ), নদী (৮ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৭ ), 
ভূমিকম্প €১৫ই অগ্রহায়ণ ১২৭৭) ইত্যাকি। রচনাগুলির ভাষ! 
সরল। তকবগুক্চগালা দোষ ও প্রকাশভঙ্গ তে গ্রামাত। অধিকাংশ 
রচনার মাধুর্য ন্ট করেছে। যেমন, “ভুমিকম্প” শীর্ষক রচনাটির 
একাংশ-- 
রাম। পণ্ডিহ মশায়, পাঞ্জাবের দক্ষিণে সমুতদ্রর পারে নাকি 
সিন্ধু বলে একটি দেশ আছে, সেখানে না কি মাসখানেক 
হইল একটা বড় ভুমিকম্প হইয়া! গিয়াছে? তারিণীবাবু 
বলছিলেন যে সেখানকার গাছ বাড়ী সব কেঁপে উঠেছিল, 
দোকানদারদের সাজান হাড় কুড়ি সব পড়ে শিয়েছিল, 
দেয়াল পড়িয়। একট! ছেলে মার শিয়েছে, আর কামানের 
মত হুম ছম্‌ করে শব্দ হয়েছিল । নাকি প্রায় এক দণ্ড 
ধরে ভূইকম্প হয়? 
আলোচনা কিছুটা] এগোবার পর পণ্তিতমশাই ভূমিকম্পের কারণ 
বুঝিয়ে কিচ্ছেন, 
৮০০০ “পৃথিবীর ভিতরে এমন সকল বস্তু আছে যাহ! 
সহজে জলিয়া উঠে। চুণে জল দিলে ফুটিয়া উঠে ইহা 
তোমর1 কতবার দেখিয়'ছ। এবুপ যদি গন্ধক আর লোহার 
গুড় মিশাইয়া তাহাতে জল দেও তাহা গরম হইয়! ফুটিয়া 
উঠিবে এবং গলিয়া চারিপিকে গড়িয়া পড়িবে । পৃথিবীর 
ভিতরে ও গন্ধক টন্ধক আছে, তাহাতে জল আসিলে অথবা 


অন্ত কোন কারণে তাহ! গরম....*.-এবং গলিয়। ফাপিয়া 
উঠে। 


১৪৮ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


বিজ্ঞান” এই শিরোনামায় লুলভ সমাচ'রে কিছুকাল ধরে 
নিয়মিতভাবে বিজ্ঞানালোচন। প্রকাশিত হয়। আলেচন'গুলির 
অধিকাংশই অসম্পুর্ন। উদাহরণন্বস্প পরমাণু (২৯শে অগ্রহায়ণ, 
১২৭৭) শীর্ষক রচনাটির উল্লেখ কর! যায় । এধানে পরমাণু কি তা? 
বোঝাবার জন্কে লেখক আপ্রাণ চে! করেছেন । তা” সত্বেও তথোর 
অভাবে রচনাটি ব্যর্থ হয়েছে। পবার্থবিজ্ঞাঞ্ণ বিষয়ক অপরাপর 
রচনাগুলিও নিকৃই ধরনের | এই প্রপঙ্গে ১২৭৭ সালের ২৬শে মাঘ 
তারিখের সুলভ সমাচারে প্রকাশিত “তারের খবর” শীর্ষক রচনাটি 
উল্লেখঘোগ্য। এখানে ইলেকটি,ক টেলিগ্রাক সহষধে আলোচনায় 
লেখকের অন্ঞঙা যায়শায় যায়শায় হাস্যকর হয়ে উঠেহে। আলোচনার 
উপপংহারে এর চরম পারণতি। ১১৭৮ সালের ৭ই আষাঢ় থেকে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত “বাজপড়।” শীর্ষক রচনাটিঃতও লেখ:কর 
অজ্ঞত1 যায়গায় ঘায়গায় প্রকট । 

এই পত্রিকায় জ্যোতিবিচ্ঞান বিষয়ক আলোচনার সংখা! 
অপেক্ষ'কৃত অল্প। এই শ্রেবীর যে ছু'একটি রচন। পাওয়1 ঘায় তা+ও 
অসম্পুর্ন। যেমন, ১২৭৭ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে প্রকাশিত 
চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী সম্বন্ধে আলোচনাটি। 

সুলভ সমাচারের শারীর ও প্রাণীবজ্ঞান বিষয্নক রচনাঞ্চাল 
প্রাথমেক প্রকৃতির এবং অত্যন্ত সংক্ষিন্ত। যেমন, “বক্তসঞ্চালনঃ 
(২৭শে বৈশাখ, ১২৭৮), “সারঙ্গপুস্ছ” (১*ই আষাঢ়, ১২৮১) 
ইত্যাদি । 

অতএব, বৈজ্ঞানিক রচনা কোনে! কোনো সংবাদপত্রে থাকপেও 
বিজ্ঞান-বিষয়ক উংকৃ প্রবন্ধ এ যুপের সংবানপত্রে প্রকাশিত হয় নি। 

চার 

ঢাক! থেকে প্রকাশিত ছু,একটি পত্রিকাকে বাদ দিলে উৎকষট 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এ যুগের অনেক মকঃম্বলপত্রেও পাওয়া যায় না। 
এঙ্লা হাবাদ-মৌপিমগঞ্জ থেকে প্রচারিভ প্প্রক্লাগদৃত” (১২৭৫), 
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“হালিসহর পত্রিকা” (১২৭৮), চুছড়। থেকে প্রকাশিত “সাধারন? 
€ ১২৮০ ), 'কীনড়াপাড়। প্রকাশিকা? (১২৮০ )» ময়মনসিংহ থেকে 
প্রকাশিত “বাঙ্গালী” (১২৮১), বহরমপুর থেকে প্রকাশিত “মাপিক 
সমালো5কঃ (১২৮১ ), শ্রীহট থেকে প্রকাশিত 'পিরিদর্শক) (১৮৮০) 
ইত্যাদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার যে সকল সংখা এখনও পর্যন্ত পাওয়া 
খায়, তাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বিষয়ক কোনেো। রচনা নেই। তবে 
“মভিলপুব পত্রিকা? (১৮৫); ঢাকা থেকে প্রকাশিত মিনোরজিক/ 
(১৮০) বালী থেকে প্রকাশিত “শুভকরী” (১৮১২), যশোহর থেকে 
প্রকাশিত “অমৃতপ্রবাহিনী? (১৮১২) ইত্যাকি পত্রিকীয় বৈজ্ঞানিক 
রঙঞন'দি প্রকাশিত হোত বলে মনে হয়। 

তমে'লুক পত্রিকায় (১২৮০ ) বৈজ্ঞানিক রচনাগি পাওয়৷ যায়। 
শাম তমোনুক পত্রিকা হলেও পাত্রচাটি প্রকাশিত হোত কলিকাতা 
থেকে। ত+ ছাডা তমোলুকের সংবাদ ও তথ্যাদি এতে অল্পই 
প্রকাশিত হোত। অতএব পূর্ণাঙ্গ মক্ঃম্বল পত্রিকা একে বল! যায় না। 
তমোলুক পত্রিকায় পদার্থবিজ্ঞান ও প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি 
রয়েছে । ভাষায় গ্রামাতা এবং বৈজ্ঞ'নিক তথোর স্বল্পতা অধিকাংশ 
রচনারই প্রধান ক্রটি। 

মফঃম্বল পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগা ব্যতিক্রম ঢাকা থেকে 
প্রকাশিত বান্ধব পত্রিক1। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮১ 
সালের আষা? মাসে । সম্পাদক ছিশেশ কালীপ্রসন্ন ঘোষ। বান্ধব 
পত্রিক্কায় জেযাতিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞান এবং ভূগোল ও 
ভূবিষ্ভ! বিষয়ক রচনাি প্রকাশিত হোত। কোনে। কোনে। রচন। বেশ 
উচ্চাঙ্গের তবে এই পত্রিকার অন্যতম বৈশিষ্ট, বিভিন্ন সংখ্যায় 


« পূর্ববঙ্গের প্রথম সামগ্লিক-পত্র “মাসিক মনোরপ্রিকা'। যনোরগঞ্রিকার পরিচালকদের 
উদ্যোগে “চাকা প্রকাশ' (ফা, ১২৬৭ ) প্রকাশিত হয়। ঢাক প্রকাশের যে সকল মংখ্য পাওয়া 
যায়, তাতে উল্লেখযোগ্য কোন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ মেই। 
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কয়েকটি বিজ্ঞান-বিষয়ক কবিতার পরিবেশন বান্ধব ও বামাবোধিনী 
পত্রিকা ছাড়1 কবিতার মাধামে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি প্রকাশের প্রচেষ্টা 
আর কোনে! সাময়িক-পত্রে দেখ! যায় না। বান্ধব পত্রিকার বিজ্ঞান. 
বিষয়ক কবিতাগুলির মধো প্রথমেই উন্ল্রথধোগ্য, ১২৮১ সালের পৌষ 
সংখ্যায় প্রকাশিত “বিজ্ঞান-উংসব+ শীর্ষক কবিতাটি । বিজ্ঞানে 
প্চাত্য জাতিদের উন্নতি এবং ভারতের অধঃপতনের কথা এই 
কবিতার উপজাব্য। ১২৮১ সালের জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় কবিতার মাধ্যমে 
£বৈজ্ঞানিক” ও “ভট্রাচার্ষের” যে কথোপকথনটি প্রকাশিত হয়, তাও 
বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। ১৩০৮ সালের ফালন্তন সংখ্যায় “বিজ্ঞান- 
গায়ত্রী” অথবা 'সৌবজগত্তের স্ততিগীত নামক যে ক্বতাটি প্রকাশিত 
হয়, তার সর্বাপেক্ষা উল্লেখষোগা বৈশিষ্ট, সূর্য থেকে বিভিন্ন গ্রহের 
ক্রমান্বয়ে অবস্থান অনুধায়ী বর্ণনা । কবিত টিতে লেখকেব বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় সুস্পষ্ট । ছু'এক যায়গায় পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং 
কবিত্ব ও উচ্ছস রয়েছে। রচন'টির লেখক সম্ভবতঃ কালীবর 
বেদাস্তবাগীশ | রচনার নিদর্শন £-_ 
স্যর প্রধান ভক্ত, 
সে প্রেমের অনুরক্ত, 
প্রেমাঞ্জল দেয় বুধ সন্গিকটে থাকিয়া, 
রূপে গুণে মনোহর, 
ভেনাচ তাহার পর, 
দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যা আছে ব্যোম জুড়িয়া। 
গুক্র ও বুধে.ত নাই, 
জীব যোগ্য বাস ঠাই, 
তরুল গোলক তারা, জ্যোতিবিবদ বলিছে। 
সামান্ত বালুকা মাঝে, 
ধার সই প্রাণী বাজে, 
তারি স্থই ছুটা গ্রহ গ্রাণ-শৃঙ্ক ভ্রমিছে । 
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পণ্ডিতেরা ব! বলুন, মনে ত না মানিছে। 
ধন, ধান্ত, প্রাণী ভরা, 
আমাদের বনুন্ধর।, 
ঘুরিছে আপন কক্ষে এক চন্দ লইয়া; 
শুক্র ও বুদধর দেশে, 
চন্দ্রমা কভু না হাসে, 
বিহনে এ ম্ধাধার আছে তার! মরিয়। 
চ০ ও কু 
“ধরণীগর্ড সন্ভৃত 
মহাবীর মহোদ্ধত,- 
মঙ্গল তাহার পর রক্তরাগ রঞঙজনে ; 
£ডিম্স্*। “ফোবস্‌” নামে, 
"টি চন্দ্র ডানে বামে, 
শশী সম লুখাময় নহে তার কিরণে। 
ক কঃ ১] 
পরে গুক বৃহস্পতি, 
চারিটি চাদের পতি, 
হুর্যয ছাড়া বড় তার নাহি সৌর-জ্রপতে 
পাইয়। একটি চন্দ্র, 
আমাদের মহানন্দ, 
হয় ন! সে সুখান্বাদ কঞ্চ"। এ মরতে ! 
কবিতাটির ছু'এক যায়গায় পৌরাণিক দৃষ্টিভলীর পরিচয় রয়েছে। 
যেমন, 
তার পরে শনৈশ্চর, 
আট চন্দ্র-অধীশ্বর, 
উড়িল গণেশ-মাথ। যার দৃষ্টি পতনে । 
আজে! যার করে ভয়, 


১৫২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


পজে গৃহী সমুদয়, 
যাহার দশার ভোগ ভয়াবহ ভুবনে! 
কবিত্ব ও উচ্ছণসের পরিচয্ও হু” এক যায়গায় হুস্পষ্ট। যেমন, 
শনিগ্রহের বর্ণন। প্রসঙ্গে বল! হয়েছে, 
সে দেশ নিবাসী যারা 
অমর নিশ্চয় তারা, 
অত সুধা পানে কভু জরা মৃত রয় ন1! 
সে দেশের গাছপালা, 
রজত কিরণে আলা, 
চকোর চকোরা তথ। নিশিতে ঘুমায় ন1 ! 
বান্ধবে জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছিল । কোনো কোনে। প্রবন্ধে বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্ধ বাংলায় 
প্রায় অবিকৃতভাবে বাবহার করা হয়েছে । যেমন, ১২৮৭ সালের ৭ম 
সংখ্যায় প্রকাশিত 'নূর্ধ। শীর্ষক প্রবন্ধটি । অধিকাংশ প্রবন্ধই বিস্তৃত 
ও তথ্যবহুল। ১২৯৩ সালের দশম সংখ্যায় সুর্য সম্বন্ধে যে রচনাটি 
প্রকাশিত হয়) এই প্রসঙ্গে তা? উল্লেখযোগা । এই বংমরের একাদশ 
ও দ্বাদশ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত “পুথিবী” একটি 
নৃপিখিত প্রবন্ধ । শাস্ত্রীয় তথ)-নির্ভর জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধও 
এই পত্রিকায় পাওয়! যায় । কালীবর বেদান্তবাগীশ “জীর্ণোদ্ধার” 
এই শিরোনামায় শুর্যমগ্ডল (৫ম সংখ), ১২৮৯ ) এবং চক্দ্রমগুল (৭ম 
সংখ্যা, ১২৮৯ ) সম্বন্ধে যে ছুঃটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন এই প্রসঙ্গে তা? 
উল্লেখযোগ্য । 
বিদেশী বিজ্ঞান বিষয়ক শহ্ব হুবহু বাংলায় ব্যবহারের প্রচেষ্ট। 
পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনো রচনায় দেখা যায়। যেমন, 
"প্রকৃতিবিজ্ঞান” এই শিরোনামায় প্রকাশিত মেঘ (৭ম সংখ্যা 
১২৮৮ ) সম্বন্ধে আলোচনার । 
অনুবাদের চেষ্টা দেখ! যায় শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় । 


স্ত্রীপাঠা ও বালকপাঠা পত্রিকা £ সংবাদপত্র ও মফ:হ্বল পত্রিকা ১৫৩ 


১২৮৭ সালের ১২শ সংখা! থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
*শারীরক্রিয়া তত্ব” এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা । প্রবন্ধটি সুদীর্ঘ ও 
তথাবহুল। যায়গায় যায়শায় অনুবাদের চে রয়েছে । যেমন, 
001191021- শাঙ্গরসিক ; 9815 ০? 11706- চৌণিক লবণ 
ইত্যাদি । | 

প্রাণী ও উদ্ভিনবিচ্ঞ'ন বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল । তবে এদের অধিকাংশই গতানুগতিক পদ্ধতিতে 
লেখা | 

নৃতনন্বের পরিঃয় পাওয়! গেল ভূগোল ও তুবিষ্। বিষয়ক 
আলোচনায় । এই প্রসঙ্গে "হিন্দুভৃগোল” ডেষ্ঠ সংখ্যা, ১২৮৫) 
শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগা । এখানে পুরাণে বণিত ভূগোল আলোচা 
বিষয় হলেও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিস্তাধার! সম্বন্ধে লেখক সচেতন। 
এই পর্যায়ের পরবর্তী আলোচনা ১২৮৮ সালের ৫ম, ৮ম ও ১০ম 
সংখা বান্ধবে প্রকাশিত হয়েছিল । 

বৈজ্ঞনিক-স্ীবনী ও বান্ধব পত্রিকায় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, ১৩১* সালের আশ্বিন ও কান্তিক সংখ্যায় 
প্রকাশিত “অধ্যাপক ্যার্‌ উইলিয়াম ক্রুক্স্” শীর্ষক প্রবন্ধ । 
প্রবন্ধটির লেখক জ্যোঠিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর । এখানে প্রখ্যাত রাসায়নিক 
ক্রুক্সের প্রধান আবিষ্ধার ও তার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা 
আলোচিত হয়েছে । সংক্ষিপ্ত হলেও রচনাটি সারগর্ভ। তবে 
জ্যোতিরিন্্রন!থের অঙ্ঠান্ত বিজ্ঞান-প্রব,ধার মতে] সরস নয়। 

ঢাক। থেকে প্রকাশিত “রামধনু” € ১৮৮২) পত্রিকায়ও বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হোত। 

এইরূপে স্ত্রীপাঠা ও বালকপাঠ্য পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে এই যুগের ছু" 
একটি মকঃস্বল পত্রিকাকে কেন্দ্র করেও বাংস৷ বিজ্ঞানসাহিত্য 
শন প্রয়তা লাভ করল। ৃ 


বি'বধ সাম'রক-পত্র ও বিজ্ঞান-পত্রিকা 


মূলতঃ ধর্মভার মুখপত্র হলেও তত্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র 
করেই বাংল! বিজ্ঞান-সাহিত্যে নবযুগের ন্ৃত্রপাত। কিন্তু 
“সত্যার্ণধ'কে বাদ দিলে উনবিংশ শতম্বীর প্রথমার্ধে প্রকাশিত 
ধর্মসংক্রান্ত অনেক উল্লেখযোগ্য সামক্সিক-পাত্র বিজ্ঞানালোচনার 
কোনে স্থান ছিল না। প্রসঙ্গতঃ “মঙ্গলে পাখ্যান পত্র” (১৮৪৩ )। 
দুর্জনদমনমহানবমী* (১৮৪৭) ইত্ার্দি সাময়িক-পত্রের নাম করা। 
যার়। 

এক 

পাদরী লড. সম্পাদিত সত্যার্ণৰ পত্রিকায় (১৮৫০ ) প্রাণীবিজ্ঞান 
বিষয়ক রচনাদ্ি প্রকাশিত হোত। অধিবাশ রচনায়ই তখ্যোের 
একান্ত অভাব । ছ"একটি রচনাকে বাদ দিলে এদের কোনোটিকেই 
পূর্ণঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বলা যায় না। তবে এরা বিজ্ঞানঘে ষা। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, গজিরাক._ অথবা উ্ট্রী বাত জেলাই, ১৮৫১), 
'বন্তবরাহঠ (অক্টোবর, ১৮১), “টেপর+ (ভিনেষরঃ ১৮৫১), 
“গাণ্ডার” (জানুয়ারী, ১৮৫২) ইত্যার্দি। সবত্রহ আলোচা জীবের 
অ.কৃতি, গুকৃতি ও প্রাপ্তিস্থান নিয়ে আলোচন1 | ভাষায় সংস্কৃতানুগত্য 
প্রয় সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। প্রার্ণীবিজ্ঞান বিষয়ক সারগর্ভ ও 
মনোজ্ঞ আলোঠন] সত্যার্ণবে কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে 
১৮৫২ খুষ্টায্রের মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রজাপতি” শীর্ষক রচনাটির 
নাম করা যায়। 

এ ছাড় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধে প্রকাশিত ছুঃটি উল্লেখ- 
যোগা সাম'ফুক-পত্র “সব্বশুভকরী পত্রিকা” (১৮৫০) ও দ্দুরবীক্ষণিকাঃ 
€ ১৮৫০ )। উভয্ম পত্রিকাতেই ভূগোল ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক 
রচনাদি প্রকাশিত হোত। 


বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞান-পত্রিক! ১৫৫ 


উনবিংশ শতাহ্বীর ন্বিতীয়াধের প্রথম দশকে প্রকাশিত “নুলভ 
পত্রিকা (১৮৫৩), বঙ্গবিষ্ঠা প্রকাশিক1 পত্রিকা (১৮৫৫) ও 
সৃব্বার্থ প্রকাশিকা*যস (১৮৫৭ ) বিজ্ঞানালোচন। পাওয়। যায় । তবে 
এদের অধিকাংশই পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নয়। নুলভ পত্রিকায় 
জোতিবিজ্ঞান, প্রাণীবি্ঞ'ন ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি 
প্রকাশিত হোত। ১২৬১ সালের পৌষ সংখা সুলভ পত্রিকায়' 
প্রকাশিত ধুমকেতু? একটি চুদে ও অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানালেচনা। এই 
সংখায় প্রকাশিত প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচন! “পেলিকান পক্ষী” । 
বিবিধার্ঘপংগ্রতহর প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার সংঙ্ষ*অ'লোচা রচনার 
পরিকল্পনায় কিছুট] মিল দেখা যায় । তবে বিবিধার্থলংগ্রহের ভাষ! 
অনেক বেশী সরস। সুলভ পত্রিকার পদার্থবিজ্ঞান সম্পকাঁয় 
আলোচনার নিদর্শন “রামধনুক” এবং অনুবীক্ষণ যন্ত্র (জোষ্ঠ, 
১২৩২)। উভয় রচনায়ই বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির অভাব । বঙ্গবিদ্ধা 
প্রকাশিক! পত্রিকার বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাগুলি অতান্ত সংক্ষিপ্ত। 
ত॥ ছাড়া এদের ভাষা অত্যন্ত নীরস। পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই 
পত্রিকায় একটিও নেই। কতকগুলি রচনা লেখকের অক্ষমতার 
পরি5য় বহন করে। যেমন, "ত্ভিজ্জবিগ্ঠা? (অগ্রহায়ণ, ১২৬২), 
“ভূতত্ববিষ্ঠা” (২০ সংখ্যা) ১২৩3 )। শেষোক্ত রচনাটিকে বিজ্ঞান- 
সংবাদ বলা চলে। সব্বার্থ প্রকাশিক পত্রিকায় প্রাকৃতিক 
আলোচনা কি মনোহর* এই শিরোনামার শ্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক রূচনা 
প্রকাশিত হোত। ভ'ষ'র আড়গ্ততা, অযথ! দীর্ঘ বাকোর ব্যবহার 
এবং তথ্যের স্বল্পতা রচনাগুলির প্রধান ত্রটি। এই জাতীয় রচনার 


নিদর্শন “হায়না? € শ্রাবণ, ১৭৭৯ শক ), 'আরমেডিলো” (আশ্বিন, 
১৭৭৯ শক ) এবং "অপোজম্‌, (পৌষ, ১৭৭৯ শক )। 

এ ছাড়া কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত “স্বতত্ব প্রকাশিকা'র; 
(১৮৫৬ ) ভূতত্ব, ভূগোল ও প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত, 


১৫৬ বঙ্গসাহিত্ো বিজ্ঞান 


“হোত বলে মনে হয়।৯ বিজ্ঞানমিহিরোদয়ে (১৮৫৭ ) মনোবিজ্ঞান 
বিষয়ক রচন! প্রকাশিত হয়োছিল 1২ 

রহস্-সন্দর্ভের অনুকরণে “সব্বার্থনংগ্রহ* (১৮১১ ) ও “নবপ্রবন্ধ+ 
€ ১৮৩৩) নামক ছ্‌"টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল । সব্বার্থলংগ্রহ 
সম্বন্ধে রহস্য-সন্দভেও মন্তব্য করা হয় । 

“ইহ] একটি মাসিক পত্র, এবং বমণীয় উপক্ঠাস সাহিত্য বিষয়ক 
প্রস্তাব বিজ্ঞান ও নীতি সব্বন্ধবীয় বাখ্যান এবং শিল্পশান্ত্র বিষয়ক 
প্রবন্ধ প্রকাশ করাই ইহার উদ্দেশ ; ফলে রহস্ত-সন্দর্ভের যে সন্বল্প, 
ইহারও সেই সঙ্কল্প।” 

নবপ্রবন্ধ সম্পর্কে রহস্ত-সন্দর্ভের৪ মন্ত্রব।টি নিম্নরূপ £-_ 

“আমাদিগের বিবেচনায় সর্ববার্থপংগ্রহ ও রহস্য সন্দর্ভ 
নাম পত্রন্বয় যে অভিপ্রায়ে প্রকটিত হইয়! থাকে প্রস্তাবিত 
পত্রিক! মেই অভিসন্ধিতে প্রকাশিত হইয়াছে |: *. 
সম্পাদক প্রাচীন হিন্দ্ুরর্গের শাস্ত্রানুারে কি নবা 
ইউরোপীয় শান্ত্রের মতানুসারেঃ কি যখন যে রূপ ইচ্ছা 
হইবে তদনুসারে, বিজ্ঞানশাস্ত্বের উপদেশ দিবেন, তাহারও 
স্থির হইতেছেন1 |” 

এভাবে উৎকুষ্ট সাময়্িক-পত্রকে অনুসরণ ক”রে বিভিন্ন পত্রিকায় 
বিজ্ঞানালোচন! প্রকাশিত হলেও উনবিংশ শতাহ্বীর ষষ্ঠ, সপ্তম ও 
অষ্টম দশকে প্রকাশিত বহু সাময়িক-পত্রেই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া 
যায় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, এসব্বার্থপু্ণচক্্ (১৮৫৫), 
পপুণিমা? (১৮৫৯ )১ জ্ঞানচন্দ্রিকা? € ১৮১০ ), “হিতসাধক' € ১৮৬৮) 
“বিঘুষক+ (১২৭৭), “মাপিক প্রকাশিকা” €( ১২৭৭ ), “সাহিত্যমুক্ুর+ 


১ বাংল! সাময়িক-পত্র (১ম থণ্ড )_ নূতন সংন্করণ--ব্রজেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪৬-৪৭। 
২ শ্রী পৃ" ১৫১। 

৩ র্লহক্ত-সন্দর্ভ-_-ওর পর্ব (৩য় খণ্ড) পৃঃ ১১১ 

& নুহ্না সন্দর্ত- ৩য় পর (৬৫ খণ্ড ) পঃ ১৭৩৭৪ । 


বিবিধ সাময্িক-পত্র ও বিজ্ঞান-পত্দ্রিক। ১৫৩ 


(১৮৭১ )। “মধ্যস্থা' (১২৭১৯ )১ ঙ্গম্হনন* (১২৭৯), "বঙ্গমিহির, 
(১২৮০ )» “সমদশাগ (১২৮১), হুদর্শনগ ৫১২৮১), হ্থিতম। 
(১২৮২) ইতারধি। উপ্লিখিত পাত্রকাগুলোর যে সকল সংখা? 
এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাদের কোনোটিতেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 
বিষয়ক কেনে! প্রবন্ধ নেই। 

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে প্রকাশিত পত্রিকাগুচলার মধ্যে 
বঙ্গদর্শনের পর কয়েকটি উৎকৃঃ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া গেল 
'জ্ঞানাঙ্কুর”এ € ১২৭৯ )1 তবে জ্ঞানাস্কুরে বিজ্ঞানালপেচনা নিয় নিত 
ভাবে প্রকাশিত হয়নি । তা” ছাড়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
বিভাগ নিয়েও এই পত্রিক'য় আলোচনা নেই । জ্ঞানাঙ্কুরের বৈশি্টাঃ 
ভূগোল ও ভূবিগ্ঠ। বিষয়ক আলোচনায় । ১২৮০ স্মলের অগ্রহায়ন 
সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত নূর্যাঘড়ি নামক 
টেকুনক)াল প্রকৃতির রচন”টি£ক বাদ দিলে ভূগোল ও ভূবিষ্ঠ। বিষয়ক 
অন্থান্ত রচনাগুলোর অভিনবত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে 
প্রথমেই উল্লেধধোগ্য ১২৮১ সালের মাঘ ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত 
“ভূগোলের ইতিহাস+ শীর্ষক প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটি লেখক সম্ভবতঃ 
কালীবর বেদান্তবাগীশ | এখানে লেখকের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় 
সুম্প&। তৃগোলের ইতিহাসকে গতানুগতিক ঠিনটি ভাগে (১ প্রাচীন 
২ মধ্যম ও ৩ আধুনক ) ভাগনা ক'রে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 
এই শ্রেনীবিভাগের মধ্ো স্থুপরিকণ্পিত এতিহাপিক দৃষ্টর পরি5দ্ 
মেলে। প্রবন্ধটি সমাপ্ত হয়েহিল কিন! জান! যায় না। প্রথম ছু'টি 
কাল-_-১ “জন্পাশক? ও ২ “পক্কলন' নিয়ে আলোচনা জ্ঞানান্কুরের 
সংখ্যাগুলোতে পাওয়] ষায়। জাঞ্জ'শক কাল নিয়ে আলোচন। 
প্রধানহঃ হোমারের গ্রন্থ প্রাপ্ত ভৌগোলিক তধ্যার্দির উপর ভিত্তি 
ক+রে। দসঙ্কলন' কালের বিবরণ হানে, স্কাইলাকৃপ, আপিইটল 
প্রমুখের তথ্য থেকে গৃহীত। বাংলা সাহিতো ভূগোলের ইতিহাস 
লিখবার প্রথম সার্থক প্রয়াস এই প্রবন্ধে দেখা গেল। ভূখিন্তা 


১৫৮ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


বিষয়ক কোনো কোনে! প্রবন্ধে শাস্ত্রীয় দৃ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া 
যার । এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগাঃ ১২*২ সালের অগ্রহায়ণ 
সংখ্যা থেকে ধারাবাছিকভাবে প্রকাশিত “আর্ধাদিগের ভূবৃত্তান্ত” শীর্ষক 
প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটির লেখক কালীবর বেদান্তবাগীশ। এতে লেখক 
বিবিধ শাস্ত্র ও পুবাণার্দি থেকে বিভিন্ন তথ্য ও প্রমাণ উদ্ধত ক'রে 
প্রমাণ করতে চেয়েছেন, আধুনিক যুগে ভূবিহ্ঠ। সম্বন্ধে যা? জানা যায়, 
অনেক আগেই আর্ধেরা তা জানতেন। আলোচা প্রবন্ধে শান্ত 
লেখকের প্রগাঢ় পাগ্ডত্ের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু রহ শব্দ, 
দীর্ঘ বাকা ও নীরস বর্ণনাভঙ্গী প্রবন্ধটির মাধুর্য নষ্ট করেছে । ভূবিষ্ঠা 
বিষয়ক কোনো কোনে প্রবন্ধে কবিত্বের পরিচয় নুস্পইট। ১২৮২ 
সালের কাত্তিক সংখায় প্রকাশিত “ভূতব্বরহম্য” নামক প্রবন্ধটির 
অধেকেরও বেশী অংশ জুড়ে কবিত্বময় বর্ণনা । যেমন £-_ 

“পুর্ব পৃথিবীতে মনুষ্য ছিল না। সেই নক্ষত্রপুপ্ত 
স্বেষ্টিত শশধর পূর্বেও সুন্সিগ্ধ কর বর্ষণ করিম জাগতিক 
জীবগণের সন্তোষ বিধান করিত; সেই দিবাকর খরতর 
কিরণে পৃথিবী দগ্ধ করিত ; সেই জলধরগণ অযাচিত হইয়াও 
বারিবর্ষণ করিয়া জগতের শীতলত৷ সম্পাদন করিত ; সেই 
সৌদামিনী মেবমধা হইতে দেখা দিয়া মেবান্তরালে 
লুকাইত; সেই নুক্সিষ্ধ মলয্বমারুত জীব দেহে বায়ু বাজন 
করিত +১ 

জ্ঞানাঙ্কুরের স্্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলি তথাসমৃন্ধ এবং 
মনোজ্ঞ । এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, “অনন্ত আকাশে 
অসংখা সৌরমগ্ল? (চৈত্র, ১২৮০), এবং 'প্রলায়মান নক্ষত্র? ( ্রোষ্ঠ, 
১২৮১ )। 

 সঞ্ীবচন্দ্র চক্টাপাধায় সম্পাদিত জ্রমর” € ১২৮১) পত্রিকায় 
প্রাণিবিজ্ঞান ও জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ কদাচিৎ প্রকাশিত 
হোত।. এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, দনৃতন জীবের স্ষ্টিং (জো, 


বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞান-পত্রিকা ১৫৯ 


১২৮১ ) ও চন্দ্রলোক* (ত্র, ১২৮১ )1 উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
এদের একটিও নয় 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্িতীয়াধে প্রকাশিত অধিকাংশ ধর্মবিষয়ক 
পত্রিকায় বিজ্ঞানালোচনাও স্থান পেত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা। 
“হিন্দু প্রদর্শক? €( ১৭৯১ শক ), 'আর্যদর্শন” (১২৮১), *আর্ষাপ্রদীপ: 
(১২৮৫) ইত্যাদি । শিবনাথ শাহ্বী সম্পদিত 'সমদর্শাতে 
বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ না থাকলেও তারই সম্পাদনায় প্রকাশিত সাধারণ 
ব্রহ্মপমাজের মুখপত্র “তত্বকৌমুদীঃতে (১৮০০ শক) ধর্মবিজ্ঞান 
বিষয়ক কয়েকটি উৎকুষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েহিল। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য "ধূমকেতু? (১লা। পৌষ ১৮০৪ শক ), “বিজ্ঞান ও ধর্ম 
(১৩ই বৈশাখ, ১৮১২ শক) এবং “বিজ্ঞান ও ধর্মকীতিঃ €(১ল। 
আষাঢ়, ১৮১৩ ) শীর্ষক প্রবন্ধ। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটির নাম ধুমকেতু 
হলেও ধূমকেতু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যান্দ এখানে নগণা। রচনটির 
বৈশিষ্টঃ বিজ্ঞান ও ধগ্নের সমন্বয় স্থাপনের প্রচেষ্টায় । “বিজ্ঞান ও 
ধন্মঃ নামক প্রবন্ধটি হোল ছাত্রদের কাছে প্রদত্ত বিপিনচন্দ্র পালের 
বক্তৃতার সারাংশ ৷ ওয়াল্টার বেজহটের 117)5105 27৫ [১0110105, 
নামক গ্রন্থের অনুকরণে বিপিনবাবু এই বক্ৃতাটির নামকরণ 
করেছিলেন 71195195 8170 1১150 বা জড়বিজ্ঞান ও ধর্ম। 
বিজ্ঞানালোচনার ফলে মানুষের চিন্তাধাবায় কিভাবে পরিবর্তন ঘটছে, 
তা” এখানে যুক্তি ও বিচার সহযোর্গে অ'লোচনা কর হয়েছে। 
সমগ্র প্রবন্ধটির মূল স্বর হোল ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের 
প্রচেষ্টা । এই সমৰয়ের দৃষ্টিভঙ্গী “বিজ্ঞান ও ধর্মননীতি” নাম ক প্রবন্ধেও 
সুস্পষ্ট | এই প্রবন্ধটি হোল ডাঃ মহেপ্ছলাল সরকারের ইংরেজী 
প্রবন্ধের সার-সংগ্রহ । 

দ্বারকানাথ বিগ্ভাভূষণ সম্পাদিত “কল্পক্রম” (১২৮1) পত্রিকায় 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে উৎকৃষ্ট আলোচন। প্রকাশিত 
হয়েছিল। বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় এই 


১৩০ বঙ্গদাহিতো বিজ্ঞান 


পত্রিকা-প্রকাশের উন্দেশ্টের মধ্োই সুস্পঠ। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও. 
বিজ্ঞ'নের বিম্ময়কর অগ্রমতি কিভাবে সাহিতো প্রভাব বিস্তার, 
করেছিল, পত্র-প্রচারের ঘোষণায় তারও নিদর্শন মেলে । ঘোষণার 
একাংশ নিমরূপ £- 

«বিজ্ঞান প্রভাবে জগতের যে কত অনির্ববচনীয় ও 
অচিন্তনীয় মহোশকার লাভ হইক়প'ছে গণনা! করিয়া! তাহার 
ইয়ন্ত। কর। যায় না। আমরা রেল, তার, অর্ণবাধন, 
কামান, বরুদ প্রভৃতি অদ্ভুত পদার্থ সকল অনুক্ষ 
অবলোকন করিতেহি, সে সমুদয়ই বিজ্ঞান চর্চ'র ফল। 
সেই বিজ্ঞান কল্পদ্রমের একটী প্রধান আলোচনীয় বিষয়। 
কল্পদ্রম পাঠকের বিজ্ঞান বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়। কোন কোন 
নৃ্ন বিষয়ের আবিষ্ষ্িয়ায় সমর্থ হন, এই আমাদিগের 
মনের বাঞ্। 1” 

কল্পক্র:ম প্রকাশিত অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখক রঙ্গলাল 
সুখোপাধ্যায়॥ রঙ্রলালের রচনাগুলি তথাপূর্ণ। তা+ ছাড়া ত'র 
ব্ণনাভজী সরস | ফ্মেন, ১ম খণ্ডের “মানব দেহতত্ব ও চতুর্থ খণ্ডে 
প্রকাশিত 'পক্ষিজাতির পন্মবল “মৌরতেজ ও সৌর কলঙ্ক", “অদ্ভুত 
ভৌতিক তত্ব «সমুদ্র মন্থন ও চন্দ্রের উৎপত্তি” এবং "প্রাচীন অঙ্কপাত 
পদ্ধতি, । শেষোক্ত প্রবন্ধে গবেষণ'মুলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রয়েছে। 
কছুদ্রমের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলির বোশষ্টা এদের বলিষ্ঠ 
ভাষায় । এই প্রসঙ্গে উপ্লেখযোগ্য, ১ম খণ্ডে প্রকাশিত ণবহ্যাতিক 
প্রভাব » ও ৪র্ঘ খণ্ডের পরমাণু ও দ্বাণুক তত্ব শেষোক্ত প্রবন্ধটির 
লেখক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ॥ প্রথমোক্ত প্রবন্ধটিও সম্ভবতঃ তারই 
লেখা। 

কল্পুদ্রমের পর উৎকুষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পা€য়া৷ গেল কল্পনা” 
(১২৮৭) পত্রিকায়। কল্পনার বৈশি্া পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞান 
বিষয়ক প্রবন্ধে। সরদ ভাষা ও সর্বজনবোধ্য প্রকাশতঙ্গী 


বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞান-পত্জিক! ১৬১ 


রচনাগুপির সাহিত্যিক মূল্য বাড়িয়েছে । এ পর্যায়ের অধিকাংশ 
প্রবন্ধের লেখক কল্পনার সম্পাদক হরিদাস বন্দোপাধ্যাক় | 
হরিদাসবাবুর রচনার বৈশিষ্ট্য, তিনি বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে একসঙ্গে 
নাবলে ধীরে ধীরে তা? উদঘাটিত করেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 
উল্লেখযোগা, কল্পনার ২য় বৎসরে ( ১২৮৮-১২৮৯ ) প্রকাশিত “ছলে 
কেন? শীর্ষক রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধটি । হরিদাসবাবুর 
অপরাপর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ কল্পনার ১ম বৎসরে ( ১২৮৭-১২৮৮ ) 
প্রকাশিত “চুম্বক রহস্য” এবং শিশির কি পড়ে ?” শীর্ষক রচনাদয় । 
জ্যোতিধিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ কল্পনায় পাওয়৷ যায় না। এই 
পর্যায়ের একমাত্র প্রবন্ধ '্রন্ধাণ্ড কত বড় ? কল্পন্গুর ২য় বৎসরে 
( ১২৮৮-১২৮৯ ) প্রকাশিত হয়েছিল । জ্যোতিবিজ্ঞান স্থন্ধে এটি 
একটি ক্ষুত্ব ও অকিঞ্চিংকর রচনা । লেখক কল্পনার প্রকাশক 
যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । কল্পনার প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলির 
মধো উল্লেখযোগাঃ ৩য় বৎসরে (১২৮৯-১২৯০ ) ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত “ডারুইন ও জীবরহুস্ত+ ৪র্থ বৎসরে €১২৯০-১২৯১ ) 
প্রকাশিত সুরেক্্রনাথ বন্দোপাধায়ের লেখা “ডারউইনের মতের 
সমালোচনা” ও জ্ঞোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের “শিরোমিতিবিদ্ধা” | 
প্রথমোক্ত প্রবন্ধটি ডারউইনের ৭011511 0£ 5১9০169, নামক গ্রন্থ 
অবলম্বন ক'রে লেখা। “ডারুইন ও জীবরহস্তঠ নামক প্রবন্ধে 
মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় থাকলেও যুক্তি ও তথ্যের অভাবে ভা? 
দানা বেঁধে ওঠে নি। শেষোক্ত প্রবন্ধটি সারগর্ভ। কিন্ত 
তথ্যসমাবেশের প্রতি বেশী জোর দেওয়ায় সরসত। নু হয়েছে। 
মনোবিজ্ঞান নিয়ে কয়েকটি উৎকষ্ট প্রবন্ধ পাওয়া গেল দামোদর 
মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রবাহ” (বৈশাখ, ১২৮৯) পত্রিকায়। 
গুবাহের প্রথম সংখ্যায় মন্তব্য কর হয়েছিল, “বিজ্ঞান মানবোন্সতির 
প্রধান মুল বোধে প্রবাহ বিজ্ঞানশান্্রকে সর্ববজনরঞ্জদ করিয়া 
প্রকাশিত করিতে নিয়ত চেষ্টাশীপ থাকিবে 1৮ অথচ এই পত্রিকার ষে 
১১ 


১৬২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


সকল সংখ্যা এখনও পরস্ত পাওয়া যায়ঃ তাতে থান্ভ ও মনোবিজ্ঞান 
ছাড়া বিজ্ঞানের অপরাপর বিভাগ নিয়ে কোনো আলোচন! নেই। 

পূর্ণাঙ্গ না হলেও 'বঙ্গবন্ধঃতে € ১৮৮২ ) পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞান 
বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত । যেমন, বৈছাতিক আলোক" 
€ নভেম্বর, ১৮৮২ ), গগ্রবোর অবিনাশিতা? (হ্ভেত্বরঃ ১৮৮২ )। 

দেবী প্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'নবাভারত' ১২৯০ 
সালের জার্ঠ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই উচ্চাঙ্গের সাময়িক- 
পত্রে দীর্ঘকাল ধ'রে বহু উৎকৃষ্ট বৈচ্ছানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে সরস আলোচনা এই পত্রিকার 
স্বর থেকেই পাওয়া গেল। ১২৯০ সালের টজান্ঠ সংখা। নবাভারতে 
প্রকাশিত নূর্যকূমার অধিকারার ন্নূর্ধ্য শীর্বক রচনাটি দার্শনিক 
চিন্তামূলক একটি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ । প্রাচ্য ও পাশ্চাতা উভয় 
বিজ্ঞানেই লেখকের পাণ্ডিতোর পরিচয় পাওয়া যায় । জীববিজ্ঞান 
বিষয়ক ছু”টি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ কণীভূষণ মুখোপাধ।ায় লিখিত “জীবন 
বিজ্ঞান (মাঘ, ১২৯০) ওক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী লিখিত 'বিবত্তনবাদ? 
(বৈশাখ, ১২৯১ )। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে জীবিত ও জীবনবিহীন 
পদার্থের পার্থকা, জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের কথ ও জীব- 
বিজ্ঞানের আলোচনাপদ্ধতি বণিত। সহজবোধা ভাষায় লেখকের 
যুক্তিজাল ও বিচার-পদ্ধতি চমতকার । পরবর্তী প্রবন্ধে লেখকের 
মৌলিক চিস্তাভঙ্গার পরিচয় পাওয়া যায়। ভুবি্যা বিষয়ক সারগ্ভ 
আলোচন। নব,ভারতে পাওয়া গেল। এহ প্রসঙ্গে উন্লেখধোগা, 
নীলরতন সরকার লিখিত “্ডপৃষ্ঠে পরিবর্তন । মাঘ, ১২৯১ )। 
ধর্মবিজ্ঞান বিষয়ক সুলিখিত প্রবন্ধ আনন্দচন্দ্র মিত্রের “বিজ্ঞান ও ধন্ম 
( শ্রাবণ, ১২৯০) এবং প্রভাতচন্দ্র সেনের 'জড পদার্থের বল" 
€আখিন, ১২৯১ )। বিজ্ঞানেব বিভিন্ন পিক নিয়ে এরূপ বিচিত্র 
প্রকৃত্তির আলোচন। এই পত্রিকায় গোড়া থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল | 

আলোচা পত্রিকাগচলে! ছাড়া উনবিংশ শতাম্বীর সম্তম, অষ্টম ও 


বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞান-পত্রিক! ১৬৩ 


নবম দশকে প্রকাশিত আরও কয়েকটি সামস্মিক-পত্রে বিজ্ঞনালোচন। 
প্রকাশিত হয়েছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগাঃ "অবকাশবন্ধু 
€ ১৮৬৭ ), "ভারত পরিদর্শক” (১২৭৮ ), কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 
সম্পাদিত প্রকৃতি” € ১২৮৭), “বঙ্গবাসী (১২৮৮ ১, সুখসরোজ' 
€ ১২৮৯ ) ইতাঁদি | 
ছুই 
বিজ্ঞান-পত্রিকাব প্রকাশ এই যুগে নূতন নয়। অসম্পূর্ণ প্রকৃতির 
হলেও উনবিংশ শতান্্ীর প্রথমার্ধে প্রকাশিত 'পশ্বাবলী” ও “পক্ষীর 
বিবরণণকে বিজ্ঞান-পত্রিকার দলে ফেলা৷ যায়। কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ 
বিজ্ঞান-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম, অষ্টম ও 
নবম দর্শকে । এদেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য, “বিজ্ঞানকৌমুদী? (১৮৬০ ), 
এবিজ্ঞানরহস্ত” (১২৭৮ ), “বিজ্ঞান-বিকাশ+ ( ১২৮০ )১ “বিজ্ঞান-৭ পণ? 
€ ১২৮৩) ও “সচিত্র বিজ্ঞান-দপপণ” (১২৮৯ )। 
প্রচ্য ও পাশ্চাত্য, উভয় দেশের বৈজ্ঞানিক তত্ব ও আবিষ্কারের 
কথা লিপিবদ্ধ কবাই সচিত্র বিজ্ঞান-দর্পণ প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্ট 
ছিল। এই সপ্দ্ধে অবতরণিকায়ং বল। হয়েছিল, 
£০০০০০৭ আমাদের কল্পিত সোপান বিজ্ঞান-দপণ নামে 
আখাত হইল এবং ইহাতে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভাষায় 
গ্রথধিত ও সমালোচিত বিজ্ঞানশান্ত্র সকলের সরল বাঙ্গালায় 
তনুবাদমাত্র সম্গিবিষ্ট হইবে। সেই অনুবাদিত বিষন্ন 
যাহ'তে বিশদ বা অনায়াসেই হ্বৎপ্রতীত হইতে পারে, 
তজ্জন্ত চিত্রাি প্রভৃতি উপায় সকলও অবলার্থত 


পুরাকালে হিন্দুদিগের মধ্যে কতকগুলি বিজ্ঞান শান্ত 
ছিল; সেই সকল শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তণ্মাধ্যে 


& ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, বিজান-দর্পণ | 


১৬৪ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


যাহা কিছু আমাদিগের প্রশস্ত বলিয়। বোধ হইবে, আমরা 
সেই সকল বিষয়ও ইহাতে সন্নিবেশিত করিব | 

কিন্ত আসলে প্রাচ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচন। এই পত্রিকায় নেই 
বলপেই হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে উত্ভিদঃ প্রানী ও 
শারীরবিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান এবং রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক 
বহু প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 

বিজ্ঞান-দর্পণের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাগুলোর বৈশিষ্টা, 
এখানে কোনে! বিশেষ ধরনের উদ্ভিদের আলোচনা না করে সমগ্র 
উদ্ভিদ জীবনের উপরেই বেশী জোর দেওয়া! হয়েছে । এই প্রসঙ্গে 
প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, ১২৮৯ সালের কান্তিক সংখা। থেকে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের পউদ্ভিদজীবন 
প্রক্রিয়া এবং ১২৮৯ সালের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত কালীকৃষ্ণ 
বসাকের িত্ভতিদ ও উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা” | পুণচন্্র সাহা এই 
পত্রিকায় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছিলেন । 
তার রচনার প্রধান ক্রুটি, বিভিন্ন প্রবন্ধে অবান্তর কথায় অবতারণ]। 
অবান্তর কথা কোথাও ব প্রবন্ধের প্রারস্তে। এই প্রসঙ্গে উদ্ভিদের 
অনুভব শক্তি? ( ৩য় ভাগ ১২৯১) শীর্ষক প্রবস্থটির নাম করা যেতে 
পারে। উদ্ভিদের আহার; (৩য় ভাগ, ১২৯১) নামক প্রবন্ধটি 
মাঝে মাঝে অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা রয়েছে । কোথাও ব। প্রবন্ধের 
উপসংহারে বক্তৃতার ধরনে অবান্তর কথার অবতারণা কর হয়েছে । 
যেমন, “উদ্ভিদসমাজে দন্থা* (৩য় ভাগ, ১২৯১ )। 

বিজ্ঞানদর্পণের প্রামীবিজ্ঞান ও জ্োতিবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ 
প্রবন্ধই গতানুগতিক প্রকৃতির | এই প্রসঙ্গে উল্লেখবোগায, ১২৯* 
সালের শ্রাবণ সংখা] থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত কালীকৃ্ঃ 
বসাকের “মধুমক্ষিকা” এবং ১২৮৯ সালের বৈশাখ সংখার প্রকাশিত 
'প্রানীবিভা? | ছুঃটি রচনাই তথ্যসমৃদ্ধ । কিন্ত রচনাভঙ্গী একেবারেই 
মীরস। 


বিবিধ সাময়িকশ্পত্র ও বিজ্ঞান-পত্রিক। ১৬৫ 


কেবলমাত্র উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধই নয়, 
কালীকৃষ্ণ বসাক বিজ্ঞানদর্পণে জ্যোভিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধও 
লিখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, চন্দ্র ( ফালন্তন, ১২৮৯ )। 
প্রবন্ধটিতে চান্দ্রমাস ও চন্দ্রের কক্ষপথ, চন্দ্রগ্রহণ, চন্দ্রের প্রাকৃতিক 
অবস্থা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা । এটি একটি নীরস বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ। জ্োতিবিজ্ঞান বিষয়ক অপরাপর রচনাগুলোও গতানুগতিক 
প্রকৃতির | যেমন; শ্রীনাথ সিকদারের 'মূর্য্যই সর্ধববিধ শক্তির মূলীতৃত 
কারণ” (কাত্তিক, ১২৯০ )1 

নৃতন বিষয় নিয়ে উচ্চাঙ্সের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিজ্ঞান-দর্পণে নেই 
বললেই হয়। বিজ্ঞান-দর্পণের সমালোচন। প্রসঙ্গে গুরাহত পত্রিকায় 
কঠোর মন্তবা করা হয়েছিল, 

“ '-বিজ্ঞানদর্পণ সম্পাদক যেন মনে না করেন যে, 
তাহার পাঠকগণ সকলেই বিষ্ভালয়ের ছাত্র। বিজ্ঞান 
স্বন্ধীয় চলিত কথা সকল লিখিয়! কাগন্র পুরাইৰার কোনই 
প্রয়োজন নাই । আমর! বাসনা করি, ইহাতে বিজ্ঞান 
বিষয়ক উচ্চ উচ্চ বিষয় সকল অবতারিত হইবে ।” 

রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম শ্রেণীর কোনে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এহ 
পত্রিকায় পাওয়া যায় না । তবে এই পর্যায়ের রচনাগুলোর বৈশিষ্ট, 
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে আলোচনায় | যেমন, নগেন্দ্রনাথ ধর 
লিখিত “বাস” €( আষাঢ়, ১২৮৯ ), অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “কাচ” 
€ কান্তিক, ১২৮৯ ) ও “কাগক্ষ (পৌষ, ১২৮৯ ) এবং রাধিকাপ্রসাদ 
বন্দোপাধ্যায় লিখিত “জল? ( চৈত্র, ১২৯ )। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে বায়ু 
যে ইন্দ্রিয়গ্রাহা পদার্থ তা” বুঝিয়ে জড়পদার্থের ছুটি গুণ বিস্তৃতি ও 
গুরুত্ব আলোচন। প্রসঙ্গে বায়ুর বিস্তৃতিগুপটি পরীক্ষার সাহায্যে বোঝান 
হয়েছে। প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ গ্ররৃতির | অন্পদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


৬ প্রবাহ---১ষ ভাগ, ১২শ সং্যা। 


১৬১ খঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


রচনাগুলোতে রাসায়নিক তথ্যাদি আছে। তবে উচ্চশ্রেণীর 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এর নয়৷ 

বিজ্ঞানদপণের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলোরও কোনর়প 
অভিনবত্ব নেই। এই পর্যায়ের অধিকাংশ রচনাই সারগর্ভ, কিন্তু 
সরস নয় । কোনো কোনো রচন1 টেকৃনিক্যাল প্রকৃতির | যেমন, 
১২৮৯ সালের ফান্তন সংখা! থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
অন্নদচরণ বন্দ্োপাধ্যায়ের “মরুততত্ব' । শ্রীনাথ সিকদারের 
রচনাগুলি ছরূহ ও ছুর্বোধা প্রকৃতির । যেমন, “আলোকবিজ্ঞানঃ 
( পৌষ, ১২৯০)। অক্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনাথ সিকদারের 
তুলনায় রাধিকাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়ের রচনাভঙ্গী কিছুটা সরস ও 
সর্বজনবোধা | তীর পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার মধে। উল্লেখযোগ্য, 
“জড়জ্রগতের নিয়ম আকর্ষণ” (অগ্রহায়ণ ও পৌয, ১২৯০ )। এটি 
সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী এৰটি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞীনিক প্রবন্ধ । 

বিজ্ঞানদপণে প্রকাশিত ভূগোল ও ভূবিষ্যা বিষয়ক প্রবন্ধের সংখা 
নগণা। এই পর্যায়ের অধিকাংশ প্রবন্ধই প্রাথমিক প্রকৃতির | 
প্রসঙ্গত মূর্যকুমার অধিকারীর 'পৃথিবী” (১২৯১) শীর্ষক প্রবন্ধটির 
নাম করা যায়। ভববিষ্ঠা বিষয়ক মনোজ্ঞ আলোচনা এই পত্রিকায় 
কদাচিৎ প্রকাশিত হোত । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, যোগেশচন্দ্র রায় 
লিখিত “পারুরিয়া কয়ল।? ( আশ্বিন ১২৮৯ )1 

১২৯০ সালের ভাদ্রে সংখা। থেকে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে এই 
পত্রিকায় বিজ্ঞানালোচনা প্রকাশিত হোত। প্রশ্ন করতেন পাঠক । 
আর উত্তরদাতা ছিলেন সম্পাদক । প্রশ্নগচলির অধিকাংশই 
প্রাথমিক প্রকৃতির । ছু” একটি উত্তর ভুল। যেমন; 

পাঠক। সুর্য্যোদয়ের স্ূর্য্যাস্তের সময়ে ওপরে আকাশ যে আজ 

কাল গাঁ রক্তিমাবর্ণ ধারণ করে তাহার কারণ কি? 
সম্পাদক। জাবা দ্বীপের অগ্নযাৎপাতে প্রভ,ত পরিমাণে সবিছ্াৎ 
বাষ্প রাশি বায়ুমগুলে সঞ্চিত হওয়ায় সূর্যাস্ত ও 


বিবিধ সামব্িক-পত্র ও বিজ্ঞান-পত্রিক। ১৬৭ 


হূর্ষেযাদয়ের পুর্বে ও পরে আকাশ রক্তবর্ণ ধারণ 
করে। 
বৈজ্ঞানিক-জীবনী, এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, নগেন্্রনাথ ধর লিখিত "চার্লস্‌ রবর্ট ডারুইন, 
(জ্যিষ্ঠ ও শ্রাবণ, ১২৮৯)। এতে ভারউইনের জীবনের প্রধান 
প্রধান ঘটনা? আবিষ্কার ও গ্রন্থাবলী সন্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। 
এটি একটি স্ুপিখিত বৈজ্ঞানিক-জীবনী ৷ 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিম দিক নিয়ে সারগভ প্রবন্ধ থাকা 
সত্ত্ব্ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে এই পত্রিকায় কোনরূপ নৃতনত্বের 
পরিচয় পাওয়। গেল না । 
নৃতনত্বের পরিচয় পাওয়া গেল “নবজীবন+-এ (শ্রাবণ, ১২৯১) 
প্রকাশিত রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদীর রচনায় । রামেন্দ্রনুন্দর লেখনী 
ধারণ করার পর থেকে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিতো এক নূতন যুগের 
সূত্রপাত হোল। 


বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার- পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান 
গণিত, জ্যোতিবিজ্ঞান, ভুগোল ও ভূবিদা 


উনবিংশ শতান্বীর মধ্যভাগ থেকে বিভিম্ন প্রকৃতির সামক্িক 
পত্রকে কেন্দ্র কঃরে বাংল! বিজ্ঞান-সাহিতা ক্রমেই জনপ্রিয়তা লাভ 
করছিল । এর মুলে ছিল এদেশে পাশ্চাতা বিজ্ঞান-চচার প্রসার । 
এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-্চ্চার উ্মতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায়ও 
উন্নতি দেখা গেল। বাংল! বিজ্ঞান-সাহিত্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন 
ইউরোপীয়েরা। কিন্তু এদেশে বিজ্ঞান-চর্চার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে 
এদেশীয়রাও বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হলেন । উনবিংশ শতাব্দীর 
ছিতীয়াধে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায় যে জোয়ার এসেছিল তার মূলেও 
এই বিজ্ঞা-্চ্চার প্রসার । এদেশে পাশ্চাতা বিজ্ঞান-চর্চা নতুনভাবে 
নুরু হয়েছিল প্রধানতঃ তিনটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রে । প্রতিষ্ঠান 
প্রতিষ্ঠান তিনটি হোল মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাত' বিশ্ববিদ্ভালয় ও 
ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা।। ১৮৩৫ খুষ্টায্বের ২*শে ফেব্রুয়ারী মেডিক্যাল 
কলেজ গ্রতিষিত হয়। এই কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক 
নিযুক্ত হয়েছিলেন 98156012 ৬/111120) 73. 07918910212076555 , 
মেডিক্যাল কলেজে প্রথমে শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল ইংরেজী ভাষায় । 
এই প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় ভাষার মাধামে শিক্ষাদানের বাবস্থা প্রথম 
হয়েছিল ১৮৩৮ খ্ুষ্টায্বে। ১৮৫২ খ্ষ্টাঙ্ঘ থেকে বাংল! ভাষায় 
মেডিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। বাংল বিভাগে রসায়নবিজ্ঞান 
পড়াবার ব্যবস্থা করা হোল ১৮৩৯ ধৃষ্টাষ্বে। বস্তুতঃ, চিকিৎসাবিজ্ঞানকে 
বাদ দিলেও বাংলা দেশে পাশ্চাতা রসায়নবিজ্ঞানের প্রসারে কলিকাতা 
মেডিক্যাল কলেজের অবদান বড় কম নর । 

এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রসারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিলেন কলিকাত! বিশ্ববিভালয় । ১৮৫৭ খষ্টাঙ্বের ২৪শে 


বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার ১৬৯ 


জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিচ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হয় । এই প্রসঙ্গে শিক্ষা 
পরিষদের নাম উল্লেখযোগা । ১৮৪৫ খুষ্টাষ্বে গঠিত এই শিক্ষা 
পরিষদ €(00811011 01170700801) ) কলকাতায় একটি বিশ্ব- 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিলেন ।১ এই বিশ্ববি্ভালয়ে 
শিল্পকলার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান-চ্চার প্রস্তাবও করা হয় । এই প্রস্তাব 
বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই কার্যকরী হয়েছিল । ১৮৫৭ 
খুষ্টাষ্ে প্রভিসনাল কমিটি (79:0515101791 (00101016066 ) 
এণ্টণন্স পরীক্ষার পাঠ্যন্চীর মধ্যে যে সব বিষয় অন্তভূক্ত 
করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিল প্রাক্‌তিক ভূগোল, গণিত, বীজগণিত, 
জ্যামিতি, প্রাথমিক যন্ত্রবিজ্ঞান এবং প্রাথমিক প্রাণী ও উত্ভিদবিজ্ঞান | 
বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্যনুচীর মধো ছিল গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি 
ত্রিকোণমিতি, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক 
ভূগোল, শারীরবিজ্ঞান, মনস্তত্ব ইত্যাদি ।২ ১৮৭২ খুষ্টাষ্বে বিভিন্ন 
স্কুল ও কলেজে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জভবিজ্ঞান (20191 2170 
1১1055159] 90161)096 ) পড়ান হবে বলেস্থির কর! হয় । ১৮৭৪ 
খৃষ্টাত্বের জান্নয়ারী মাসে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানের নূতন পাঠাক্রম 
অনুযায়ী বি. এ. পরীক্ষ। নেবাব ব্যবস্থা করেন। পরীক্ষিত 
বিষয়গুলির মধ্যে অবশ্যপাঠা ছি রসায়ন্বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক 
ভূগোল । এছাড। জডবিজ্ঞানের (চ10551521 9০161)06 ) যে কোনো 
দু'টি বিষয় এচ্ছিক বিষয় হিসাবে নিধারিত হয়েছিল। এফ. এ, 
পরীক্ষায় অবশ্য পাঠা' বিষয় ছিল গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান । এম. এ. 
পরীক্ষার পাঠ্য বিষয়গুলোর মধে গণিত ও প্রাকৃতির বিজ্ঞান 
অন্তভূত হোল। এভাবে বিশ্ববিদ্ভালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার পাঠম্থচীতে 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ক্রমেই প্রাধান্ত পেল। 


১. হহা000560 6815 01 005 [001%5231 0: 0910068--727,43-44. 
২. 137050450 96219 01 00৩ [02015519100 021050/9--72,64. 


১৭০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


এদেশে বিজ্ঞান-্র্চার প্রসারে ডাঃ মহেন্দ্লাল সরকারের 
অবদানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । এদেশে যাতে পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানশাস্ত্রে আলোচনা হয় সে উদ্দেশ্যে ১৮৬৯ খুষ্টান্বে চিকিৎসা 
বিষয়ক একখানি মাসিক পত্রে ভাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এক প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন । এ প্রস্তাব তিনটির মর্ম ত্রৈলোকানাথ মুখোপাধ্যায় ও 
অমূতলাল সরকার কতৃক সংকলিত “ভারতবর্ষায় বিজ্ঞান সভা, 
(১৯০৩ ) নামক গ্রন্থের ভূমিকায় দেওয়া আছে। প্রস্তাব তিনটি 
নিম্নরূপ :-_ 

১) “এদেশে বিজ্ঞানশাপ্ত্রের আলোচনার নিমিত্ত 
কলিকাতায় একটি সভা স্থাপিত হউক, এবং ভারতবর্ষের 
নানাস্থানে তাহার সহিত সংযোগে শাখা সভা স'স্থাপিত 
হউক 

২) ভারতের লোককে নান'বিধ বিজ্ঞানশান্তরে 
শিক্ষা! প্রদান করা এই সভার উদ্দেশ্ট হইবে | বিজ্ঞান" 
শান্তর সম্বন্ধে ভারতে যে সমুদয় প্রাচীন পুস্তক আছে, 
তাহাও প্রকাশিত কবা এ সভার একটি উদ্দেশ 
হইবে | 

৩) এই সভাব নিমিত্ত গুহ, নানাবপ যন্ত্র, ও কার্ধা 
সম্পাদনের নিমিত্ত লোকের আবশ্যক । ঠহাব জন্ত অর্থেব 
প্রয়োজন | টাদ] স্ববপ সেই অর্থ সাধারণেৰ নিকট হইতে 
সংগৃহীত হইবে |” 

বিজ্ঞানসভার কর্মপন্থা ও উদ্দেশ সম্বন্ধে ডাঃ সরকার বিভিন্ন 
যায়গায় বক্তৃতা করেন এবং সংবাদপত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এর 
ফলে সরকার ও জনসাধারণ ডাঃ সরকারের উদ্দেশ্া সম্বন্ধে অবহিত 
হলেন । বিজ্ঞানসভার কর্মপন্থা! আলোচনার উদ্দেশ্যে ডাঃ সরকারের 
সমর্থকেরা ১৮৭৫ খুষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিথে এক সভায় মিলিত 
হলেন। ১৮৭৬ খুষ্টাঙ্বের ১৬ই জানুয়ারী দেশের বহু গণ্যমান্ 


বিজ্ঞান-্চার প্রসার ১৭১ 


লোকে উপস্থিতিতে ভারতবর্ষায় বিজ্ঞানসভা স্থাপিত হোল।৩ এ 
সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন বাংলার তৎকালীন ছোটলাট স্যার 
বিচাড টেম্পল । জনসাধারণ ও সরকারের সহযোগিতায় অল্পকালের 
মধোহ বিজ্ঞানসভার নুবৃহৎ গৃহ প্রতিষ্ঠিত হোল | তা” ছাড়। 
বৈচ্শনিক পরাক্ষার জন্ প্রতিষ্িত হোল সুসজ্জিত পরীক্ষাগার। কিন্তু 
বিজ্ঞান্পভা। বিজ্ঞান-সাহিতা অপেক্ষা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক ও 
গবেষণার দিকেই নজর দিলেন বেশী । তবে এভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 
বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলে বিজ্ঞানের প্রতি কিছু সংখাক (লাকের যে 
অনুরাগের স্থষ্টি হয়, তা” বাংলাভাষা ও সাহিতো বিজ্ঞানগ্রন্থ বচনার 
উপযোগী আবহাওয়ার স্থষ্টিতে অনেকখানি সাহাধা ক্রুরেছিল। তা? 
ছাঁভা ল€ ভালহোৌসীর শাসনকালে (১৮৪৮-১৮৫৩ ) শিল্পবিজ্ঞান ও 
ধানধাহন ব্যবস্থায়ও দেশের অগ্রগতি সাধিত হেল । ডালহোৌসীর 
সময়েঠ ভারতবধষে প্রথম ইলেকটি,ক টেলিগ্রা«্ ও বেলপথ স্থ'পিত 
হয়| সরকারীভাবে এদেশে টেলিগ্রাক লাহন প্রথম খোল হয়েছিল 
১৮৫১ খুষ্টাষ্দে এবং প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৩ খুষ্টাব্বে | 
এক 

ইলেকটি,ক টেলিগ্রাক ও রেলওয়ের খে প্রভাব সমাঞ্জ জীবনে 
ব।াপৃত হোল তা” প্রভাবিত করল সাহিতাকেও। কালিদাস মৈত্র 
লিখলেন “বাম্পীয় কল ও ভারতবর্ষায় বেলওয়ে” € ১৮৫৫ ) এবং 
“ইলেকটি,ক টেলিগ্রাফ? (১৮৫৫ )। হিলেকটি.ক টেলিগ্রাফ বা 
তডিত বার্বাবহ প্রকরণ?-এর লেখক কালিদাস মৈত্রের নিবাস ছিল 
শ্রীরামপুরে । তিনি কিছুকাল সামগ্িক-পত্রের পরিচ'লনা 
করেছিলেন । শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত 'জ্ঞানাকণোদয়? (১৮৫২ ) 
নামক মাসিক-পত্রের সম্পাদনায় তিনি প্রায় এক বৎসরকাল সহায়তা 


৩ ১২৭৯ সালের ভাঙ্জ সংখা! বঙ্গদশনে ভারতবষীয় বিজ্ঞান সভার অনুষ্ঠানপত্র গীকাশিত হয় 
এবং সেই সঙ্গে অনুষ্ঠানপত্রের দাট ধারার লমালোচনাও প্রকাশ কর] হয় । 


১৭২ বঙ্গসাহিতভো বিজ্ঞান 


করেছিলেন । এই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হবার পর তিনি কিছুকাল 
ধরে “সংবাদ শশধর” (১৮৫২) নামক পত্রিকার সম্পাদনা 
করেছিলেন । সংবাদ শশধরে জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধাি 
প্রকাশিত হোত। তবে কালিদাস মেত্রের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 
রচনা “ইলেকটি,ক টেলিগ্রাফ” । শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীনাথ দে 
চত্রধুরীণগ ও হারিশ্চন্দ্র দে চতৃরুরীণের অনুমতি অনুসারে এবং শ্রীনাথ 
দের সহায়তায় কালিদাস মৈত্র এই গ্রন্থটি রচনা করেন। কালিদাস 
মৈত্র পাশ্চাতা বিজ্ঞান শিক্ষ। করেছিলেন জন ম্যাকের কাছে। এই 
গ্রন্থটি রচনায় চেম্বারের “ইনফরমেশন ফর দি পিপল? (01191705 
11700178001) 001 009 1990016), গার্ডনারের “মিউজিয়াম অব 
সায়েন্স এণ্ড আর্ট” (7059010 01901011095 00 211) এবং 
'এন্সাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা? (211050101928012, 40701102179) 
এই তিনটি গ্রন্থ থেকে বিছ্যুৎসন্বন্ধীয় বিষয়বস্ত অনুবাদ ও সংকলন 
করা হয়েছে । অবশ্ঠ এন্সাইকর্লোপিডিয়। আহমরিকানার উল্টো কথা ও 
যায়গায় যায়গায় রয়েছে । আকাশস্থ বিছ্বাৎ সথ্বন্ধে এন্সাইক্োপিডিয়ায় 


আছে,***", €6115 11051009109 01 19 659 91990191 1 
£7921191 2006 1110019 01 009 085 0021) 2 1001111116 01 
10151). ..আর কালিদাস মৈত্র পিখেছেন। “ -* "ন্ছূর্যা উদয়াবধি 


ছুই তিন ঘণ্টা আকাশে বিহাতীয় প্রভাব বৃদ্ধি হইয়া মধ্যাহনুকালে হাস 
হয় আবার স্ৃর্যোর অস্ত্র প্রাক্কালে আকাশে বিহ্বাৎপ্রভা বৃদ্ধি 
পাইয়। ক্রমে রাত্রিতে লাঘব হয় ।১৬ 

ইলেকটি-ক টেলিগ্রাফ হোল বাংল! ভাষায় রচিত টেলিগ্রাফ 
সঞ্থন্ীয় প্রথম গ্রন্থ। অবশ্ট ইতিপূর্বে তত্ববোধিনী পত্রিকা ও 


৪ ১১৬ ৭৬৭ 

[শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস-_-পৃঃ ৭ ] 
«০06 8০5০1985018 4১155108258--501- 50 ১ 5, 180 
৬ ইলেকটি,ক টেলিগ্রাফ--কালিপাস মেত্র , পৃঃ €৩। 


বিজ্ঞানন্চর্চার প্রসার ১৭৩ 


বিবিধার্থ-সংগ্রছে ইলেকটি.ক টেলিগ্রাফ বিষয়ক কিছু কিছু আলোচন। 
প্রকাশিত হয়েছিল । তা? ছাড়া এম্‌. টাউনসেও্ড (৬. :005/1)56190) 
ও জে. রবিন্পন্‌ (এ. [২০1$012) সতাপ্রদীপ নামক পত্রিকায় 
বিছ্বাৎ বিষয়ক নিবন্ধাদি লিখেছিলেন । 

ইলেকটি.ক টেলিগ্রাফ রচন! করবার সময় লেখক কোনো বাংল।ও 
সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে সাহাযা চাননি এজন্টে অনেক ক্ষেত্রে ভাবান্থুসারে 
অর্থ ক'রে তার পাশে ইংরেজী প্রতিশব্ব দেওয়া হয়েছে । এই গ্রন্থে 
বৈদ্বাতিক টেলিগ্রাফ ছাড়াও বিছ্যাতের উৎপত্তি, গুণ ও কাজ সম্বন্ধে 
আলোচন। করা হয়েছে । গ্রন্থটির প্রারস্তে পরিভাষা? শীর্ষক অধ্যায়ে 
বিছাৎ সম্পর্কে দেশীয় লোকদের ধারণ! এবং বিছ্বাৎঞ্ক তা” বোঝাতে 
গিয়ে লেখক যে সকল শ্াস্রীয় উদ্ধতির অবতারণ। করেছেন, তাতে 
তার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় । এর পর আকর্ষণ কি তা, 
ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন ধরণের আকধণ সম্বন্ধে সারগর্ত আলোচনা করা 
হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিছাৎ পরিমাপক যন্ত্র, বিছ্বাৎ 
উৎপাদক যন্ত্র আকাশম্থ বিদবাৎ, আকর্ষণশক্তি, বিহ্বাতের সঙ্গে সং্্লিষ্ট 
রসায়নবিজ্ঞান এবং ইলেকটি,ক টেলিগ্রাফ ইতাদি সম্বন্ধে আলোচন। 
রয়েছে। সমগ্র গ্রন্থটিতে লেখকের পাগ্ডিতোর পরিচয় ন্ুস্পষ্ট। 
কালিদাস মৈত্রের রচনাভঙ্গী সরস নয় । তবে ভাষা মোটামুটি প্রাঞ্জল । 

কালিদাস মৈত্রের অপরাপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ “জিওগ্রাকফি বা 
ভূগোল? এবং গোল বিবরণ” । এ ছাড়া এই লেখকের ইচ্ছে হিল, 
*পদার্থতত্ব? নাম দিয়ে আর একটি গ্রন্থ রচনা করবার । কিন্ত গ্রন্থটি 
শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। 

এই যুগের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অক্ষয়কুমার 
দত্তের “পদার্থবিদ্া” | তবে এই গ্রস্থে শুধুমাত্র জড় ও জড়ের গুণ 


৭ লঙেয় কাটালগ থেকে জান! যাক, 103007550 3০০0০৩ 15258059০০০ 
উদ্ভোগে 'পদার্থধিভভা, (১৮৩৩) নামে একটি প্রস্থ বাংলাভাবার প্রকাশিত হয়েছিল । এই গ্রস্থটিই 
সন্তবতঃ বাংলায় রচিত প্রথম পদার্থবিজ্ঞান । 


১৭৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


পিয়ে আলোচন। রয়েছে । জড় ও জড়ের গুণ ছাড়াও যন্ত্রবিজ্ঞান ও 
বাম্পীয় যন্ত্র নিয়ে আলোচনা পাওয়া গেল ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচিত 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে । মহেন্দ্রনাথ তট্াচার্ষের পদার্থদর্শনে ( সংবৎ 
১৯২৭ ) তাপ সম্বন্ধেও আলোচনা করা হোল। মহেন্দ্রনাথ কলিকাতা 
নর্মাল বিদ্যালয়ের পদার্থবিষ্ঠার অধ্যাপক ছিলেন । তার গ্রন্থটি মোট 
পাঁচ অধায়ে বিভক্ত | প্রথম চারটি অধ্যায়ে জড়ের ধর্স, আকর্ষণ, বেগ 
ও গতির নিয়ম এবং তরল ও বায়বীয় পদার্থের ধর্ম নিয়ে আলোচন। 
করা হয়েছে । পঞ্চম অধ্যায়ে তাপের উৎপত্তি সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত 
আলোচন] । তবে তাপকে পদার্থবিজ্ঞানের একটি প্রধান বিভাগ হিসাবে 
ধরে নিয়ে বাংল! পদার্থবি্া বিষয়ক গ্রন্থে এই প্রথম আলোচন। কথা 
হোল । এই গ্রন্থে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক বিদেশী শহ্বসমূহ বাংলায় 
অন্থবাদিত হয়েছে ৷ অনুবাদে সংস্কৃতান্ুগত্য | তা+ ছাড়া মহেন্দ্রনাথেব 
রচনাভঙ্গী কিছুটা হ্রহ প্রকৃতির । গাণিতিক প্রসঙ্গও হু এক যায়গায় 
আছে। 

পদ্দার্থদর্শনের তরুহতার কথ! ভেবে মহেন্দ্রনাথ “পদার্থবিদ” 
(১৮৭৩) রচনা করেন। পদীর্থবিগ্ভায় প্রথমে কঠিন, তরল ও 
বায়বীয় পদাথেৰি ধন এবং গতি, শক্তি ও তাপ সম্বন্ধে আলোচন। করা 
হয়েছিল । পঞ্চদশ সংস্করণে (১৮৮৯ ) শঙ্বঃ আলোক; চুম্বক « 
তড়িৎ নিয়েও আলোচনা করা হোল। শুধু পরিকল্পনা ও বিষয় 
বিভাগেই নয়, পূর্ববর্তী গ্রন্থ পদাথ-দর্শনের তুলনায় এই গ্রস্থের ভাষাও 
অপেক্ষাকৃত প্রার্ল। তবে তাপ সম্বন্ধে আলোচনা স্ুর্যকূমার 
অধিকারীর প্রকৃতিবিজ্ঞানেই অধিকতর বিস্তারিত। শষ্ব ও আলোক 
সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন1 উভয় গ্রন্থেই রয়েছে । কিন্ত তড়িৎ ও 
চুম্বক সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথই অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোচন! করেছেন। 
মহেন্ত্নাথের রচনাভঙ্গী নীরস। ভাষায় সংস্কৃতানুগতা এই গ্রন্থটিতে 
রয়েছে | তাঃ ছাড়া মহেজ্্রনাথের রচনায় অনেক ভূল আছে । ১২৮৭ 
সালের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় “বঙ্গ বৈজ্ঞানিক শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে 
কঠোর মস্তবা করা হয়েছিল । 


বিজ্ঞানশ্চ্চার প্রপার ১৭৫ 


মহেন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক শঙ্বের বাবহারে অনেকক্ষেত্রেই 
অক্ষয়কুমারকে অনুসরণ করেছেন । তবে ছহ' এক যায়গায় তা?কে 
নতুন শব স্থট্টি করতে হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক শব্দের বাবহারে 
মহেজ্্রনাথ ভট্টাচাধ ও সুর্যকুমার অধিকারীর মধ্যেও মিল দেখা যায়। 
যেমন, 6009] 7809011101101) অর্থে উভয়েই লিখেছেন উদাসীন 
সাম্ভাব। তা? ছাড়! আরও বন্ধু শব্দের ব্যবহারে উভয়ের মধো 
পাদৃশ্ট রয়েছে । যেমন, 'হ6009019--টানসহত্ব, 7২919০00100 (0? 
162৮ 11800 01 0000101. )--প্রতিফলন, /৯১5০10001 (০ 
1162 11616 )--পরিশোষণও 4৯010551017 সংসত্তি, ইত্যাদি । 
মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ধের সমসামগ্লিক যুগে পদার্থবিজ্ঞান লিখে খ্যাতি 
অর্জন করেছিলেন কানাইলাল দে ও ন্ুর্ধকুমার অধিকারী । 
কানাইলাল দে'র পদার্থবিজ্ঞান ( প্রথম ভাগ ) ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম 
প্রকাশিত হয়। এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জেন কানাইলাল দে ক্যান্বেল মেডিক্যাল 
স্কুলের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। বসায়নবিজ্ঞান নামে তিনি 
আব একটি গ্রন্থ রচনা! করেন। কানাইলাল দে গ্রেটবুটেন ও 
আয়ার্ল্যাণ্তের ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটির সম্মানিত সমস্ত 
€ 17701101819 11610)091 ) মনোনীত হয়েছিলেন | ১৮৭৩-৭3 
খৃষ্টান্ধে মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের কা?ছ তিনি পদার্থবিদ্যা সশ্বন্ধে যে 
সকল বক্তৃতা দিয়েছিলেন, এ গ্রন্থটি হোল ভারই সংকলন। গ্রন্থটি 
প্রকাশের মূলে ছিল ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্বে কলিকাতা বিশ্ববি্ঠালয় কর্তৃক 
নিযুক্ত উচ্চ পরীক্ষক পরিষদের (9917107 70810 01 19৪ 
110118915 ) নিয়োক্ত মন্তব্য £-- 
“188 1) 006 00111101) 01 0015 10766101105 1 
15 521 095118016 11180 61510)0170815 (65070090109 
058:0178 ০1 09০ 20121 9০08618023১ ০6 7019170816৫ 
5090181)৩ 101 092:01211)5 0656 9/01695 ৮০ 11701217 
81809110715 06%1-000105 780৬৮ 2211916, 
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07002) 9%9611610 01 01591 10170, 11851116 09০1 
10715198150 ০0: 11081191) ০০%৩, ৫68] 12019 
899018119 ৮110 ০৮1০০ 88511191 ০] ০০]]00 
1) 10019, 2130 108৬০ 00 ৬ 16091619095 6০ 
5001) 25 215. 11)0919501175 8৪0 [1011181 (0০ 1139 
11)0197) 1921006],11019 2100 15 10016 5০০19119 
6916 117 (92:0171175 5001995 85 20010955, 810 
চ05510০81 099021:8101)5:..-. 
1179 10099611076 1$ 06 0011101) (020 029 
959175101) ০01 1১1751091 90161206 16929.010117 10) 
[11019 ৮/0010 09 51681015 9011169150 ৮10 [005 
810 01 ৮/0110 919901811/ ৪0960 101 10021 
€92.0101115 0.৮ 
বন্কতঃ এই যুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক অসংখ্য পাঠপুস্তক 
রচনার মূলে ছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-চর্চার উৎসাহ 
গান। কানাইলাল দের “পদার্ধবিজ্ঞান” পাঠাপুস্তক হলেও সহজ 
তাসায় পদাথ বিজ্ঞান নিয়ে এহ গ্রন্থে যে আলোচনা করা হয়েছে তা 
সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী। গ্রন্থটি রচনায় লেখককে সাহাষা 
কারছিলেন ভাঃ এফ. এন্‌ ম্যাকৃনামারা এবং পণ্ডিত উমেশচন্দ্র 
বিষ্ভারত্ব। প্রথম ভাগের আপোচ্য বিষয়, বস্তর সাধারণ গু৭ 
(05115191 101010916155 01 171851 ) এবং তাপ। দ্বিতীয় ভাগে 
“আলোক”, 'বিছাৎ প্রভৃতি নিয়ে আলোচন! করবার ইচ্ছে লেখকের 
ছিল। কিন্ত দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় নি। 
কানাইলাল দেব রচনাভঙ্গী সরল। ভাষা প্রাঞ্চল। 
অনুক্রমণিকায় পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে ভূমিকাটি চমংকার। কঠিন, 
তরল ও বায়বীয় পদার্থ এবং গতি ও তাপ সম্বন্ধে আলোচনাও বেশ 
সরস$। আলোচন! কোথাও টেকৃনিক্যাল হয়ে পড়ে নি। গাশিতিক 


বিজ্ঞান-্চর্চার প্রসার ১৭৭ 
প্রসঙ্গের অবতারণাও নগণা | এদিক খেকে এবং ভাষার সারলোর 
দিক থেকে বিচার করলে কানাইলাপল দে"র পদার্থবিজ্ঞান সর্বজনবোধা 
একটি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ । শুধু ভাষা! ও রচনারীতির দিক দিয়েই 
নয়, বিষয়বন্ভ সমাবেশের দিক থেকেও গ্রন্থটি অভিনব । ইতিপূর্বে 
রচিত পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক কোনে! গ্রন্থেই বস্তর সাধারণ গুণ নিয়ে 
এত বিস্তারিত আলোচনা কর হয় নি। তা” ছাড় তাপ সম্বন্ধে এত 
সারগর্ভ আলোচনাও ইতিপুর্বেকার কোনো গ্রন্থে পাওয়! যায় না। 
এই গ্রন্থে লেখক পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক বিদেশী শব্দঘগুলে। বাংলার 
অনুবাদ করেছেন। অনুবাদের সময় শব্বের শ্রুতিমধুরতার দিকে 
লক্ষা রাখ! হয়েছে । রচনার নিদর্শন £- 

বল 

“এই গতি কে উৎপাদন করে? সকল পদার্ঘই জড়, 
ম্বেচ্ছামত থাকিতে পারে না, চলিতেও পারে না। কিন্তু 
দেখিতেছি, একটি পদাথ" এই স্থির ও নিশ্চল রহিয়াছে, 
পর মুহুর্তেই গতিসম্পন্ন হইয়া চলিতে আরম্ভ করিল; 
ইহাকে কে চালাইল । এই দেখিতেছি, আর এক পদার্থ 
চলিতেছে, ক্রমাগতই চলিতেছে, সহসা স্থির ও নিশ্চল । 
ইহাকে কে থামাইল 1-_-বল (01০8 )। বল, পদাথকে 
গতিসম্পন্ন করে, আবার বঙ্গই প্রতিকূল দিকে প্রযুক্ত হইয়। 
সেই পদাথকে নিশ্চল করে; যে পরিমাণ বল সেই 
পদাথকে গতি প্রদান করে, সেই পরিমাণ বলই আবার 
প্রতিকূল দিকে প্রযুক্ত হইয়স! তাহাকে স্থির করিয়া ফেলে। 

যে পদাথকে চালান যত শক্ত বা সহদ্র তাহাকে 
আবার থামানও তত শক্ত বা সহজ। একটী ক্ষুদ্র বর্ত,লকে 
একটুকু আঘাতেই সঞ্চালিত করিতে পারা যায়, সেই একটুক্‌ 
প্রঠিবাতেই আবার তাহাকে শিশ্চল করা যায়। কিন্তু একটি 
বৃহৎ বর্তল বা অন্ত কোন বৃহৎ পদার্থকে নড়াইতে বা 
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১৭৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


থামাইতে হইলে অধিক বলের আবশ্টক। ন্দুতরাং যাহ! 
কোন চল বা অচল পদারধধের অবস্থার পরিবর্তন করে 
তাহাকেই বল বলা ষায়।” 
এই যুগের পণার্ধ বিজ্ঞান বিষম্নক একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ বীরেশ্বর 
পীঁড়ে প্রনীত "শিশুবিজ্ঞান বা সংক্ষিপ্ত পরাথবিদ্যাঠ €(১৮৭৪)। এই 
গ্রন্থে জড়পদার্থ কি তা” বুঝিয়ে জড়ের সাধারণ গু৭ এবং তাপ, শহ্ব ও 
আলোক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে । পদাথ বিজ্ঞান 
বিষয়ক পরবতী উল্লেখযোশ্য গ্রন্থ হ্র্ধকুমীর অধিকারীর 'প্রকৃতবিজ্ঞান? 
১৮৮৪ খৃষ্টার্ছে প্রথম প্রকাশিত হয়। লেখক মেট্রোপলিটান 
ইন্ট্টিটিউশনের অব্াক্ষ হিলেন। প্রকৃতবিজ্ঞনের অভিনবত্ব এগ 
বিষয়বস্ত নির্বাচনে । ইিপুৰে বঙ্গলাহিত্যে পদাথ বিজ্ঞান বিষয়ক যে 
কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েহিল, তাদের কোনোটিতেই শঙ্খ, আলোক 
ও তড়িৎ নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। কিন্তু শূর্ধকুমার 
অধিকারীর প্রকৃতিবিজ্ঞানে হড় ও জড়ের গু৭ বল ও গতির পিয়ম 
ইত্যাকি প্রপঙ্গ নিয়ে আলোচন। ছাড়াও শব্দঃ তাপ, আলোক, ঘড়িৎ 
প্রভৃতি নিয়ে আলোচন। করা হয়েছে । আলোচন। সংক্ষপ্ত প্রকৃতির । 
তা) সত্বেও স্বর্যকুমারের গ্রস্থই সর্বপ্রথম পদার্থবিজ্ঞানের যুল 
বিভাগগুপে। নিয়ে আলোচন। করা হোল। গ্রন্থটি রচন'য় বালফোর 
টয়া € 99100795৮20 +) টিগাল (19170211 ), প্যানে 
(02001) প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে সাহাব) নেওয়া হয়। 
প্রকৃতিবিজ্ঞানের সর্বত্রই বৈজ্ঞানিক শব্দগুলো বাংলায় জন্ুবাদিত 
হয়েছে । অনুবাদের সময় কোনো কোনে স্থলে লেখক পূর্ববতী 
গ্রন্থ থেকে সাহাযা নিয়েছেন। কিন্তু শব্দ, আলোক ও তডিং-বিদ্তার 
অধিকাংশ শব্দের অনুবাদ শুর্ষকুমার নিজেই করেছেন। অন্থবাদের 
রীতি দেখলে মনে হয্স লেখক শঙ্দের লালিত্য অপেক্ষা অর্থের দিকেই 
বেশী জোর দিয়েছেন। ফলে অনুবাদিত পব্বগুলো ছঃএক যায়গায় 
শ্রুতিকটু হয়ে পড়েছে । যেমন, উৎসেচন, ও উচ্ছোষণ (15081111101 


বিজ্ঞান চর্চার প্রসার ১৭৯ 


8110 1721001261018 )১ বৈশেষিক তাপ (5609180 1762) 
ইত্যাদ্দি। প্রকৃতিবিজ্ঞানে শব্বঃ আলোক ও তড়িৎ সম্বন্ধে আলোচন। 
খুবই সংক্ষিন্ত। এ তুলনায় জড়ের সাধারণ ধর্ম ও তাপ সম্বন্ধে 
আলোচনা অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত। গ্রন্থটির তথাসমাবেশ প্রাথমিক 
প্রকৃতির । রচনাভঙ্গী নীরস। 
ছুই 
ধ্সায়নবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ এই -যুগে প্রকাশিত 
হয়েছিল । এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগা, গোপাললাল মিত্র ও 
ভূবনমোহন মিত্র লিখিত “কৌতুকতরঙ্গিনী (২য় সংস্করণ, ১৮৫২ 
খৃষ্টান্দে )। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ কতকগুলি রাসায়নিক পরীক্ষার কথা 
বণিত।৮ তবে ম্যাকের কিমিয়াবিষ্ভার সারের পর দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর 
কাল রসায়নবিজ্ঞান রচনায় ভাটা পড়ে । এর মুলে এদেশে রসায়ন" 
চার অভাব। উনবিংশ শতাস্ীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে বাংল! 
ভাষায় কয়েকটি রসায়নবিজ্ঞান রচিত হোল । এর কারণ, এদেশে 
রসায়ন-চর্চার ক্রমবধমান প্রসার। এই প্রসার ঘটেছিল তিনটি 
সৃত্রকে কেন্দ্র করে| সূত্র তিনটি হোল (১) মেডিকাল কলেজে 
বাংলায় রসায়নবিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা, (২) কলিকাত' বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
বি. এ. পরাক্ষা'য় এবং (৩) মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় রসায়ন- 
বিজ্ঞানের অন্তভূক্তি। মাইনর ও ছাত্রবৃতি পরীক্ষ'য় রসায়ন বিজ্ঞান 
অন্তভুক্ত হবার পর বাংলায় রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ 
রচিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগা, 'পদাথ দর্শন? ও 
পদাথ বিদ্যার রচয়িতা মহেন্্রনাথ ভট্টাচাষে র 'রসায়ন” (১৮৭৫ )। 
এই গ্রন্থে কয়েকটি প্রধান প্রধান মূল ও যৌগিক পদার্থের বিবরণ 
দিয়ে জল, বায়ু ও অগ্নির রাসায়নিক তত্বাদি আপেচিত হয়েছে। 


৮ লঙের ক্যাটালগ (১৮৫), ইঞ্ডিয1! অফিস লাইব্রেরী কাটালগ [1 ০1. [, 7811, 1৬, 


(1905)] এবং ব্রিটিশ :মিউজিয়ামের বাংলা বইয়ের সাঙ্গিমেন্টারী আটালগে ( 1910) 
বইটির উল্লেখ আছে। 
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এরপর পরমাণুবাদদ সম্পর্কে আলোচন1 সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির । পরিশেষে 
ইউরোপীয় রাসায়নিকদের দ্বারা অনুম্থত সাংকেতিক চিহলো বুঝিয়ে 
ধাতুঘটিত কয়েকটি দ্রব্য সম্বন্ধে আলোচনা কর! হয়েছে । গ্রন্থটির 
বৈশিষ্টা, এখানে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে মৌলিক ও যৌগিক 
পদার্থসমুহের বাংল। প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, 
হাইড্রোজেনের বাংলা করা হয়েছে অব্জনক বা জ্ুলজনক বায়ু।৯ 
এর্প নামকরণের অপরাপর উদাহরণ, অনিলঙনক ব1 অম্নর্জনক বায়ু 
( অক্সিজেন ), অঙ্গারক (কার্বন ), আর্দরভৌমিক বায়ু (মার্শ গ্যাস) 
ইত্যাদ্ি। এই নামকরণ ছ/?এক যায়গায় দুরূহ ও শ্রুতিকটু। গ্রস্থটিতে 
স্বল্পপরিসরের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই, একথা 
মেনে নিয়েও বলা যায়, আলোচনা প্রায় প্রতিটি স্থলেই অসম্পুণ। 
গ্রন্থটির ভাষায় কৃত্রিমতা রয়েছে। তাঃ ছাড়া রচনাভঙ্গী নীরস ও 
একঘেয়ে । এই গ্রন্থে রাসায়নিক সংষোগ বোঝাতে গিয়ে বাংলা 
সাংকেতিক চিহেঃর বাবহারে নৃতনত্বের পরিচয় পাওয়| যায়। অবশ্ঠ 
বাংলায় সাংকেতিক চিহ্ু বাবহারের পদ্ধতি পরবর্তী ছু'একটি গ্রন্থেও 
অনুস্থত হয়েছিল। যেমন, “রসায়নের উপক্রমণিকাঁ। তবে এ 
ব্যাপারে মহেন্দ্রনাথই পথপ্রদর্শক । মহেন্দ্রনাথের রচনার নিদর্শন £-_ 
“চুর্ণজনক বা চুর্ণক 
ইংরাজী নাম ; কেল্পীয়ম 

ষে ধাতু, চূর্ণ অর্থাৎ চূর্ণের উপাদান তাহার নাম 

চর্ণজরনক ব! চুর্ণক। ইহার সহিত অন্মণকের যোগে চূর্ণের 

উৎপত্তি । চূর্ণের সহিত আঙ্গারিক অল্নের সংযোগে মার্ববল 

প্রস্তর, ফুলখড়ি, চূর্ণ প্রস্কর এবং প্রবাল উৎপন্ন হয়। এই 

নিমিত্ত লবণ দ্রাবকে মার্বলাদি দ্রব করিলে আঙ্গারিকান্ 


সপ 


» “অপ অর্থাৎ জলের জনগ্নিভ বলিয়1 এই খুল পদার্থটির নাম জন্জনক বা জলজনক রাখা 
হইয়াছে*। [রসারদ-- মহ্হ্নাধ ভট্টাচার্য । প১ ১৯ ]। 


বিজ্ঞানশ্চর্চার প্রসার ১৮১ 


বিমুক্ত হয় । মার্ববল প্রস্তর সমধিক উত্তপ্ত করিলে বিশুদ্ধ 
চূর্ণ উৎপন্ন হয় আর আঙ্গারিক অশ্নভাগ উডিয়! যায়। 
সচরাচর ঘুটিং প্রভৃতি চূর্ণ ঘটিত বস্তকে ভাটীতে দগ্ধ করিয়া 
চপ প্রস্তত করে, চুণের সহিত জলের রাসায়নিক সংযোগ 
হয় এবং সেই সংযোগ নিবন্ধন তাপ উদ্ভূত হয়। অনাবৃত 
পাত্রে চণের জল রাখিয়া দিলে বায়ুস্থ অম্জনকের সহিত 
উহার সংযোগে অঙ্গারাপ়িত চূর্ণ ('কার্বণেট অব লাইম ) 
জন্মে। অঙ্গারায়িত চর্ণ জলে দ্রব হয় না মার্ববল প্রস্তর 
বিশুদ্ধ কার্বণেট-অবশ্লাইম । লবণ দ্রাবকে মার্ষেল প্রস্তর 
দ্রেব করিলে উহার আঙ্গারিক অম্মভাগ উত্ভিয়া যায় আর 
হরিতল্র চর্ণক ( কেলসীয়ম ক্লরাইড ) দ্রব হইয়া থাকে। 
এট হরিতক্র চর্ণক ঘটিত জল জ্বাল দিয়া ঘন করিলে 
শ্বেতবর্ণ কঠিন হরিতজ চূর্ণক € কেলসীয়ম র্লরাইড ) জন্মে। 
অঙ্গারায়িত চূর্ণ ষেমন জলে দ্বেব হয় না, হরিতক্র চুর্ণক 
সেবপ নহে । হরিতজ চুর্ণক সহজেই জলে দ্রব হয় ; এমন 
কি অনাবৃত পাত্রে বাখিয় ছিলে চতুঃপার্খস্থ বায়ু হইতেও 
জলীয় ভাগ গ্রহণ করিয়া আর্দ্র হয় । বায়বীয় ও বাম্পীয়্ 
বস্তর দলীয় ভাগ নিরাকরণার্থ এই বস্তুটী বাবছাত হইয়া 
থাকে। 
চর্ণের সহিত হরিতকের প্রবাহ চালিত হইলে চুর্ণের 
সহিত হরিতকের সংযোগে হরিতজ চুর্ণ (ক্লরাইড-অব- 
লাইম ) উৎপন্ন হয়। ইহার ধৌতকারিত্ব গুণ থাকাতে 
বন্্াদি ধৌত করণার্থ উহ ব্যবহাত হয় । ক্লরাইড-অব লাইম 
ঘটিত জলে কিঞ্চিৎ গন্ধক দ্রাবক ঢালিয়1! দিয়। তাহাতে যদি 
একখানি লাল কি অন্ত কোন বর্ণের রুমাল ছুই চারিবার 
ডুবান যায় তাহ1 হইলে শাদ। হইয়া যায় 
বাংলা ভাষা ও সাহিতো রসায়নধিজ্ঞান বিষয়ক একটি উল্লেখযোগা 


১৮২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


গ্রন্থ রস্কোর “রসায়ন সুত্র (১৮৭৫ )। এই গ্রন্থটি হোল ম্াঞ্ে্টারের 
ওএন্‌ কলেজের অধ্যাপক এচ. ই. রস্কোর (নু. 72. [২০১০০০) গ্রন্থের 
আক্ষরিক অনুবাদ । স্যার রিচার্ড টেম্পল রক্ষোর এই শ্রস্থটি বঙ্গানুবাদ 
করেন।৯০ রসায়ন শ্ুত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে অগ্নি, বাতাস, জল, 
ক্ষিতি, উপধাতু ও ধাতু সম্বন্ধে আলোচন! কর! হয়েছে । “সার সংগ্রহ” 
অধ্যায় নিদিষ্ট সমান্রপাতে সংযোগ, মৌলিক পদার্থের আণবিক 
গুরুত্ব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা । পরিশেষে যন্ত্রাির বাবহার এবং 
পরীক্ষার সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দেওয়া হয়েছে । রসায়ন সূত্রে 
অগ্নি, বাতাস, জল ওক্ষিতি সম্বন্ধ আলোচন৷ অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত। 
অধাতু (01) 1090915) ও ধাতু সম্বন্ধে আলোচন। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । 
শুধুমাত্র প্রধান প্রধান ধাতু ও অধাতু সম্বন্ধে আলো5না এই গ্রন্থে 
রয়েছে । অবাতুদের প্রস্তত প্রণালী এতে নেই ; শুধুমাত্র গুণ বণিত 
হয়েছে। গ্রন্থটির প্রধান বৈশিষ্টা, বিভিন্ন পরীক্ষার সরল বর্ণনায় । 
রসায়ন শ্ৃত্রে রাসায়নিক পদার্থসমূহের নাম বাংলায় অন্বাদিত 
হয়েছে । অনুবাদ কয়েক যায়গায় শ্রুতিকটু। শব্দের বাবহারে অনেক 
যায়গায় বিদেশী উচ্চারণের ছাপ পরিলক্ষিত হয় । যেমন, কোলতার 
(00921 721), বাওলেট ডে10161) | 

রক্কোর গ্রন্থ আক্ষরিক অনুবাধিত হয়েছিল । কিন্তু কানাইলাল 
দে'র রসায়ন-বিজ্ঞানে অনুবাদ অপেক্ষ। সংকলনের উপর জোর দেওয়া 
হোল। রসায়ন-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ যথ'ক্রমে ১৮৭৭ 
ও ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল | এই গ্রশ্থের লেখক কানাইলাল 
দে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের বিষয়বস্তু অনুবাদ অপেক্ষ! সংকলনের পক্ষপাতী 
ছিলেন। এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তুও বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে 
সংকলিত । বস্ততঃ, বিজ্ঞানগ্রন্থাদির ক্ষেত্রে অন্ববাদ অপেক্ষা 
সংকলনের উপযোগিতাই বেশী বলে মনে হয়। কারণ, কোনো 


১* রসায়ন শিক্ষা ভূমিক1। প.১08)। 


বিজ্ঞানস্চচার প্রসার ১৮৩ 


অঞ্চলের জলবায়ু, সামাজিক অবস্থা এবং স্থানীয় উপকরণের দিকে 
লক্ষা রেখে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করলে অনেক সময় তঃ জনপ্রিয়ত। 
মর্জনের অবকাশ পায়। তা? ছাড়া অনুবাদে নতুন পরিকল্পনায় গ্রন্থ 
লিখবার অবকাশ নেই। সংকলনে সে অবকাশ আছে। সংকলক 
বিদেশী ভাষা থেকে আহত বিষয়গুলোকে নতুন ক'রে দেশীয় ছাচে 
ঢালতে পারেন । এদিক থেকে বিচার করলে কানাইলাল দে কিছুট। 
সাফলা অর্জন করেছেন । কারণ, গ্রন্থে দুরূহ কোনে পরীক্ষার কথা 
তিনি বর্ণনা! করেন নি ভারতবর্ষে রাসায়নিক যন্ত্রপাতির অভাবের কথা 
ভেবে। যে পরাক্ষাগুলো কলিকাতা মেডিকাাল কলেজের 
লেবরেটরীতে তিনি নিজে করতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র তাদের থেকে 
ভারতীয়দের উপযোগী কতকগুলি পরীক্ষা বেছে নিয়ে এই এগ্রস্থে 
লিপিবদ্ধ করেছেন। বৈজ্ঞানিক শব্বঘগুলোর ইংরেজী নামই এই গ্রন্থে 
বাবহার করা হয়েছে বটে, কিন্তু যে পদার্থগুলোর বাংলা নাম সুবিজ্ঞাত 
ছিল সেগুলোর দেশীয় নামই বাবহৃত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রধান 
বৈশিষ্ট্য এর তথাসন্নিবেশে । রঙ্ষোর গ্রন্থের তুলনায় এতে আরও 
বেশী সংখ্যক ধাতু ও অধাতু শিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 
আলোচনার রীতিও বিস্তৃততর। এহ গ্রন্থে বিভিন্ন ধাতু ও অধাতুর 
স্বরূপ, প্রস্তুত প্রণালী, ধম ও পরাক্ষা নিয়ে আলোচনা রয়েছে । বিভিন্ন 
যৌগিক পদার্থের আলে'চনায় স্ুপরিকল্পনার ছাপ বিদ্ভমান। যৌগিক 
পদার্থ গুলো শির্বাচন করা হয়েছে এদের প্রয়োগ এবং উপযোশিতার 
দিকে লক্ষ্য রেখে । মহেন্দ্রনাথের গ্রন্থ কানাইলালের গ্রন্থের তুলনায় 
প্রাথমিক প্রকৃতির | 

এ ছাড়া এই যুগে রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক আরও কয়েকটি গ্রন্থ 
রচিত হয়েছিল । ওবে এদের অধিকাংশই পাঠ্যপুস্তক । বিশিনবিহারী 
দাসের “রসায়নের উপক্রমণিকা? (১২৮৪ ) মাইনর ও বাংল! ছাত্রবৃত্তি 
ক্লাশের পরীক্ষার্থীদের জন্তে লেখা'। রাসায়নিক পদার্থের জটিল 
পরীক্ষার্চলোর বর্ণন। না ক'রে এই গ্রন্থের লেখক রসায়দবিগ্ঠার মূল 
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তত্বগুলে। সংক্ষেপে আলোচন! করেছেন । গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য, যৌগিক 
পদদার্থসমূছের বাংল অনুবাদে | এই অন্থবাদে একটি সুচিস্তিত রীতির 
পরিচয় পাওয়] যায় ইংরেজী 106) 10, 095 ইত]াদি গ্রতায়াস্ত 
যৌগিক পদার্থগুলোর নাম বাংলায় অনুবাদের কালে যথাক্রমে জ, 
ঝিক ও ফ্টীয় প্রতায় ব্যবহার কর হয়েছে । এই অনুবাদের সময় 
অর্থের দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে । যেমন, 0%1095 17507106 
ইত্যাদির অনুবাদ করা হয়েছে অম্নজ, অজ ইত্যাদি । 101, 
ত্ব10003 হতাদির স্থলে লেখা হয়েছে যাবক্ষারিক, যবক্ষাবীয় 
ইতাাদি। 

যৌগিক পদার্থের নামকরণে অভিনবত্র পরিচয় রাজকৃষণ 
রায়চৌধুরীর “সচিত্র রসায়ন শিক্ষা?য়ও (১৮৭৭) পাওয়া গেল। 
কোন কোন মৌলিক পদার্থের কতখানি অংশ যৌগিক পদার্থে আছে, 
' যৌগিক পদার্থের নামকরণের মধ্য 1দয়ে এই গ্রন্থের লেখক তা? 
বোঝাতে চেয়েছেন। এই নামকরণ কঞ্তে গিয়ে লেখক বিভিন্ন 
মৌলিক পদার্থের আদি অংশ গ্রহণ করেছেন। যেমন, অক্পজানের 
অল্প; উদজানের উদ ইত্যাদি । একভাগ অয়জান € ছু? ভাগ উদজান 
মিলে জল হয় ; এই রীতি অনুযায়ী জলের নামকরণ করা হয়েছে 
একাম্ন-ছ্ধাদ্জান। ঠিক এই পদ্ধতি অগুসারেই ফেরাস সালফেটের 
নামকরণ হয়েছে চতুম্র-গন্ধ লৌহ । সচিত্র রসায়ন শিক্ষা জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেছিল। গ্রন্থটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়েছিল যথাক্রমে ১৮৭৮ ও ১৮৮৩ খ্ুষ্টায্বে। রসায়ন শিক্ষা রচনার 
মূলে ছিল রক্ষোর 4৯ 701106] 04 010101507” নামক গ্রন্থ । 
স্কুল পরিদর্শক আর, এল, মার্টিন রস্কোর এই গ্রন্থটি অনুবদের ভার 
লেখককে দিয়েছিলেন । অনুবাদ ছাত্রদের উপযোগী হবে ন। ভেবে 
কিছু অংশ লেখবার পর লেখক এই কাজে ইস্তফা দেন। এদিকে 
রস্কোর গ্রস্থটি অনুবাদ করলেন স্তার রিচার্ড টেম্পল। এই অনুবাদ 
দেখে লেখক রসায়ন শিক্ষা রচনায় উদ্ব দ্ধ হন। আলোচ্য গ্রন্থটি 
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মোট তিনটি পরিচ্ফেদে বিভক্ত । প্রথম পরিচ্ছেদ অধাতু, দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদে ধাতু এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে অগ্নি, বাতাস, জল ইত্াদি 
সম্বন্ধে আলোচনা কর] হয়েছে | উচ্চশ্রেনীর গ্রন্থ একে বলা যার 
না। বিভিন্ন পদার্থ সম্বন্ধে আলোচনাও বিস্তারিত নয়। তা? ছাড়। 
রচনাভঙ্গীও নিকৃষ্ট প্রকৃতির । তবে রস্কোর গ্রন্থের তুলনায় এখানে 
অধিক সংখাক ধাতু ও অধাতু সম্বন্ধে আলোচনা কর! হয়েছে। 

রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যাদবচন্দ্র বন্্ুর “রসায়ন? 
€ ১৮৭৮ )। যাদবচন্দ্র হুগলী কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধাপক 
ছিলেন। ঠাকে রসায়ন র5নায় সহায়তা করেছিলেন হুগলী 
কলেজের বিজ্ঞানশান্দের অধ্যাপক ডাঃ জর্জ ওয়ার্ট। এই গ্রন্থে 
অজৈব রসায়নশাস্ত্রের (11001521710 (01)910)50 ) কতকগুলো! 
মূল বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে । এই আলোচনার 
আধুর্নক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্ীর ছাপ বি্কমান। এখানে বিভিন্ন 
পদাথকে 'পরমাণবত্বানসারেঠ (800100-71016 100৬/০1) সাজান 
হয়েছে । এই গ্রন্থের আর একটি উল্লেথযোগা বৈশিষ্ট্য, রাসায়নিক 
পরীক্ষায় অনভিজ্ঞ বাক্তিরাও যাতে এখানে বণিত পরাক্ষাগুলো 
সহজেই করে দেখতে পারেন, সেদিকে নজর রেখে লেখক গ্রন্থটি 
রচনা করেহেন। রাসায়নিক পৰাক্ষাগুলোর বর্ণনা করা হয়েছে 
সরল ভাষায় । ষাদবচন্দ্রের বর্ণনাভঙ্গী উৎকৃষ্ট । আলোচ্য গ্রন্থে 
বিভিন্ন মৌলিক ও যৌশিক পদাথে র প্রচলিত বাংল। নামই বাবহৃত। 
কয়েক্ছলে প্রয়োজনবোধে নূতন নামও সংকলন করা হয়েছে । তবে 
প্রায় সর্বত্রই বিভিন্ন পদাবের বাংল! নামের পাশে ইংরেজী নাম 
দেওয়া আছে। বিভিন্ন পদদাথ ও সেই পদাথগুলোর সংযোগে 
গঠিত বিভিন্ন যৌগিক পদাথ” সম্বন্ধে আলোচনা এতে রয়েছে । * তবে 
যাদবচন্দ্রের গ্রন্থের প্রধান ক্রটি, ধাতব পদার্ধসমূহের আলোচনায় । 
ধাতব পদার্থের অধিকাংশ আলোচনাই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পুণ। 
একমাত্র লৌহের আলো5নাই কিছুটা বিস্তারিত 
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তিন 

শুধুমাত্র পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানেই নয়, এই যুগে বাংলা গনিত 
রচনায়ও প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হোল । এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 
উল্লেখযোগা, বাংলায় রচিত প্রথম পুর্ণাঙ্গ অঙ্ক বই প্রসন্নকুমার 
সর্বাধিকারীরর 'পাটীগণিত” (১২৬২)। বাংলা পাটাগণিতের 
পথপ্রদর্শক প্রসন্নকূমার। বাংলাভাষায় গণিতের পরিভাষার স্থষ্টি 
সব্পপ্রথম তিনিই করেছিলেন । ১৮২৫ খুষ্টাষ্্ে ছুগলীর রাধানগর 
গ্রামে তার জন্ম হয়। তার পিতার নাম যছুনাথ সবাধিকারী। 
প্রসন্নকুমার হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। গণিত, সংস্কৃত, 
ইতিহাস ও দর্শনে তার পাণ্ডিত্য ছিল। ছাত্রজীবন শেষ ক'রে তিনি 
ঢাক৷ কলেজ, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতিতে অধাপন। করেছিলেন । পরে 
তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। শিক্ষার উন্নতির 
জ্রন্তে তিনি নিজেও বহু অর্থব্যয় করেছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টান্রে তার 
মৃত্যু হয়। প্রসন্নকুমারের পাটীগণিতে বিষয়বস্তর কোলেন্সো, নিউ 
মার্চ, চেষ্বাস প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে সংকশিঠ। গাণিতিক শব্ঘ গুলোর 
সংকলনে সাহায্য করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্াপীগর ৷ পাটাশণিতের 
যায়গায় যায়গায় এদেশীয় অঙ্কের প্রণালীও শিপিবদ্ধ হয়েছে।, গ্রন্থটি 
জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। পাটাগণিতের ত্রয়োদশ সংস্করণ 
প্রকাশিত হয় ১২৭১ সালে। প্রসন্নকুমার পরবর্তী যুগের পাটাগণিত 
রচয়িতাদের প্রভাবিত করেছিলেন । 

পরবতাঁ যুগের ষে সব পাটিগণিতে প্রসন্নকুমারের গ্রন্থের প্রভাব 
পড়েছে, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখগোগা, চন্দ্রকাস্ত শগ্গার 
“শণিতান্থুর, ( সংবৎ ১৯১১) কালীপ্রসন গঙ্গোপাধ্যায়ের “পাটাগণিতঃ 
€ ১৮৬৬), শাস্তিপুরের ইংরেজী বিদ্যালয়ের পণ্ডিত জয়গোপ'ল 
গোল্বামীর “পণিতবিজ্ঞান* (তৃতীয় সংস্করণ: ১২৭৭) এবং ভুবনচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের পপাটাগণিতাঙ্কুরঃ €১৮০৯)। প্রথমোক্ত গ্রস্থটি 
প্রাথমিক প্রকৃতির । এটি রচনায় বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে এবং 
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প্রধানতঃ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর পাটাগণিত থেকে সাহায্য নেওয়! 
হয়েছিল। গ্রন্থরচনায় উৎসাহ দিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও 
প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী। গণিতাস্থুরে অঙ্কের সরল বিষয়গুলো 
সহজ ভাষায় বোঝান হয়েছে । কালাপ্রস্ন গঙ্গোপাধ্যায়ের 
পাটাগণিতের বিষয়বন্ত ডি. মরগ্যান, নিউমাচঃ কোলেন্সে। প্রভৃতির 
ইংরেজী গ্রন্থ থেকে এবং প্রসন্নকুমার সর্ব ধিকারীর গাটীাগণিত থেকে 
সংগৃহীত। গাণিতিক শব্দগুলো প্রসন্নকুমারেব পাটীগণিত থেকে 
সংকলিত হয়েছিল। তা” ছ্াভ! গ্রন্থটির পরিকল্পনায়ও গ্সন্নকুমারের 
প্রভাব রয়েছে । জয়গোপাল গোম্বামীর গণিতবিজ্ঞানের পরিকল্পনায় 
ও সাংকেতিক চির বাবহারে প্রসন্নকুমারের পাটীশগণিতের প্রভাব 
পড়েছে । তা” ছাড় ভূবনচন্দ্র চট্টোপাধ|য়ের পাটাগণিতাহ্বুর রচনায় 
প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ও গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পাটীগণিত 
থেকে সাহাযা নেওয়া হয়েছিল। 

এ ছাড়াও উনবিংশ শতাঙ্দ।ব দ্বিতীয়াধে আরও বন্ধু গণিত রচিত 
হয়েছিল। এদ্রে মধো উল্লেখযোগ), উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 
'গণিতসার” (১৮৭৫), বিপিনমোহণশ সেনগুপ্ডের খাসার, 
(১৭৮৩ শক); শ্যামাচরণ বন্দ্যাপাধায় ও চুনিলাল শীল স"কলিত 
গণিত দর্পণ? (১৮৭০ ) ফতনাথ ভ্তারপঞ্চানন সংকিত “অস্কসারঃ ১ম 
ভাগ” (১৮৭১) এবং স্ূর্যনারায়ণ চট্টোপাধ)ায় প্রণীত ও প্রকাশিত 
“আশু অঙ্কবোধক” €(১২৮৮)। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি- 
প্রকাশিত এবং উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় লিখিত গণত সার রচনায় কীথ 
(1616. ) ও বনিক্যাস্ল (39270295115 ) প্রভৃতির অঙ্ক বই, 
ইউনিভার্সেল কালকুলেটর (700155152] 08108019601) এবং 
শুভশ্তরের গ্রন্থ থেকে সাহাযা নেওয়া হয়েছিল। গ্রন্থটিকে একেবারে 
প্রাথমিক প্রকৃতির বল! যায় *]। বিপিনমোহন সেনগুপ্তের 
“সংখ্যাসার* গণিতের একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ না হলেও বাংল] ভাষায় 
সংখ্যার পর্যায় সন্বপ্ধে এটিই প্রথম গ্রন্থ । গণিত দর্পণ ও অন্কসার, 
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১ম ভাগে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। ন্বুর্যনারায়ণ চট্টোপাধায়ের 
আশু অঙ্কবোধক একটি নতুন ধরনের গ্রন্থ | লেখকের মৌলিক 
প্িভঙ্গী এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গণিতের পাশাপাশি সমাবেশ এই 
গ্রন্থর বৈশিষ্টা। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ শুভস্করের স্ত্রের মাধ্যমে 
পাটাগণিতের মূল বিষয়সমূহ আলোচিত | অনেক যায়গায় লেখকের 
নিজস্ব মতামতও বাক্ত। গ্রন্থটি রচনায় সাহাযা করেছিলেন 
ব্রহ্মমোহন মল্লিক, গোরীশঙ্কর দে প্রড়তি। 
উনবিংশ শতান্বীর দ্বিতীয়'ধেঁ বাংলা ভাষায় মানস'স্ক সম্বন্ধে অনেক- 
গুলি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। রঘুমণি সরকারের “মানসাঙ্ক' ( ১২৩৯) 
বাংলায় মানসাঙ্ক সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । গ্রন্থটির বিষয়বস্তু 
বিভিন্ন ইংরেজী পুস্তক থেকে স"গৃহীত হয়েছিল। মানসাঙ্ক স'শোধন 
করে দিয়েছিলেন ভূদেব মুখোপাধায় । শিশুদের উদ্দেশ্যে পাঁচ 
ভাগে মাণসাঙ্ক লিখেছিলেন গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় । মানসাঙ্কের 
বিভিন্ন ভাগগুলি ১২৭১ থেকে ১২৭৫ সালের মধো প্রকাশিত হয়। 
এই যুগে বাংলা ভাষায় বাজগণিত রচনাব স্ুত্রপাত হোল । বাংলায় 
পাশ্চাতা পদ্ধতিতে প্রথম বীজগণিত লিখলেন পাটাগণিতের 
পথপ্রদর্শক প্রসন্নকুমার অর্বাধিকারী | প্রসন্নকুমারের বাঁজগণিত ১ম 
ভাগ €(সংবৎ ১৯১৬) ও ২য়ভাগ (সংবৎ ১৯১৭) ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্াসাগরের পরামর্শ অন্রযায়ী প্লচিত হয়েছিল । উড, পীকক্‌ 
প্রভৃতির ইংরেজী বীক্রগণিত এবং ইউলর. ও লাক্রোয়ারের ফরাসী 
বীজ্গণিতের ইংরেজী অনুবাদ থেকে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংকলিত 
হয়েছিল | তা+ ছাড়া ভাক্করাচার্ষের সংস্কৃত বীজগণিত থেকেও 
সাহাযা নেওয়া হয়।  গ্রন্থরচনায় সাহাধা করেছিলেন রামকমল 
ভট্টাচার্য । এই গ্রন্থে অব্যক্ত রাশির প্রতীক ব্যবহারে ভাঙ্করাচার্ধ 
প্রণীত রীতি অনুসরণ না করে ইউরোগীয় রীতি অনুস্থত হয়েছে। 
তাঃ সব্বেও স্বদেশিয়ানাই গ্রন্থটির বৈশিষ্ট । কি পরিভাষার ব্যবহারে 
কি বীজগণিত সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলোর সমাধানে সর্বত্রই বাংলা ভাষার 
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ব্যবহার গ্রন্থটির বৈশিষ্য | উচ্চাঙ্গের বীজগণিত ন! হলেও একেবারে 
প্রাথমিক প্রকৃতির গ্রন্থ একে বল! হায় না। স্ুচকবা ([1101565), 
করণী (9103) ইতি প্রসঙ্গ এতে আছে। গ্রন্থের পরিকল্পনাটিও 
মোটামুটি বৃহং। ত” ছাড় প্রস্নকুমারের বে'ঝাবার ভঙ্গা প্রা্জল। 

এই যুগের অপরাপর বীজগণিতের মধ্যে উল্লেখযোগাঃ যহুনাথ 
ভট্রাচার্ষের বীজগণিত” (১৮৩০), যশোদানন্দন সরকাপ সংকলিত 
“বাজগপিত প্রবেশিকা”? (১০৭৯), খাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 
“বীজগণিত? € ১৮৭২ ) এবং মহেন্দ্রনাথ রায়ের বীজগণিত” । 

এরই যুগে জ্যামিতি রচনায় বৈশিষ্টোর পরিচয় [দিলেন রেভাগেও্ 
কষ্চমোহন বন্দোপাধ্যায়, ভূদেৰ মুখোপাধ্যায়, বুমকমল ভট্টাচার্য 
প্রমুখ কয়েকজন কৃতী লেখক । কৃষ্মোহন বন্দোপাধ্যায়ের পর 
জ্যামিতি রচনায় কৃতিত্বের প|রচয় দিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও 
রামকমল ভট্ট চাষ। রামকমল ভট্রাচার্ষের “জ্যামিতি? গ্রস্থাকারের 
মৃতার পর ১৮৬২ খষ্টান্বে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ইউক্লিডের 
জ)ামিতির মুল তত্বগুলো আলোচিত হয়েছে। গ্রস্থটর শেষ দিকে 
আলোচ্য অংশের ইংরেজী অন্ুবাদও দেওয়া আছে। বিভিন্ন 
জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞার বিশ্লেষণ বাংল। অক্ষরের সাহায্যে কর! হয়েছে। 
রামকমলের বোঝাবার ভঙ্গা ভাল। কিন্তু তার গ্রন্থের পরিকল্পন। 
ক্ষমোহন ব। ভূদেবেব গ্রন্থের তুলনায় স্বল্পপরিসর | 

এ ছাড়া এই যুগের জ্যামিতির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখষোগা, 
পাজমোহন দে সংকলিত ইউক্রিডের “ক্ষেত্র-জ্যামিতি? ( ১৮৭০ )। 
এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ইউক্লিতর জ্যমিতির প্রথম অধ্যায়। 
বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রতত্ব অবলম্বন 
ক'রে এই গ্রন্থটি রঠ্তি হয়েছিল। ক্ষেব্রঞ্টামিতি জনপ্রিয়তা অর্জন 
করে। ১৮৮৬ খৃষ্টান্বে এর ওয়োদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই 
গ্রন্থে অত্যাবশ্যকায় কয়েকটি জ্যামিতিক সংজ্ঞা আলোচনার পর 
কতকগুলে। স্বীকার্য সংজ্ঞা ও স্বতবিদ্ধের কথা বলা হয়েছে । বিভিন্ন 


১৯০ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


প্রতিচ্জার পর আবশ্যক অনুযায়ী অনুমান তত অনুসিদ্ধাস্তর 
সংযোজন এই বৈশিষ্ট্য । রাজমোহন দে"র বোঝাবার ভঙ্গী সরল। 
অপ্রাসঙ্গিক বর্ণন৷ তার গ্রন্থে একেবারেই নেই। 

“গোলবিবরণ”-রচয়িত| নবীনচন্দ্র দর্তের “ব্যবহারিক জ্যামিতি? 
(১৮৭৩) কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির আদেশ অনুযায়ী লিখিত 
হয়। এই গ্রন্থটি হোল ক্কট্‌-এর “নোট্‌স্‌ অন্‌ প্রাকৃটিক্যাল জিয়মিটি র 
অনুবাদ । নবীনচন্দ্ের গ্রকাশভঙ্গী বেশ স্বস্থ। এ ছাড়া নবীনচন্ত্ 
গণিত ও জ্যামিতি বিষয়ক আর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। তার 
ক্ষেত্রবযবহার বা ব্যবহারিক জ্যামিতি, ক্ষেত্রবাবহার, জরীপ এবং 
সমস্থল প্রক্রিয়া” ১২৬৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হর । 

বাংল ভাষায় ত্রিকোণমিতি সঞ্ধন্ধে প্রথম গ্রন্থ ভোলানাথ 
মজুমদ'রের প্লেন ত্রিকোণমিতি? ১৮৭৯ খুঠটান্দে লেখকের স্ব্ার পর 
প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছিলেন লেখকের পুত্র 
বিহারালাল মজুমদার | ত্রিকোণমিতিব রচয়িতা ভোলানাথ মজুমদার 
কলিকাতার জোড়াসাকো নিবাসী হিলেন। ডেভিড হেয়ার 
বিশ্তালয়ের পাঠ শেষ করে তিনি হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন 
করেন। গণিতে শৈশব থেকেই তার অনুরাগ হিল। গণিতে 
পারদণ্রিতার জন্তে তিনি অধ্যাপক রিজের সহায়তায় কম্পিউটেটরের 
কাঞ্জে নিযুক্ত হয়েছিলেন । ২৩ বৎসর কাল তিনি এই কাজ করেন। 
১৮৭২ খ্ৃষ্টায্রে তার মৃত্যু হয়। 

প্লেন ত্রিকোণমিতি গ্রন্থে রেখা ও কোণের পরিমাণ ত্রিকোণমিতি 
সম্বন্ধীয় অনুপাত ইত্যাদি প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে । ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধে 
এটি একটি প্রাথমিক প্রকৃতির গ্রন্থ। 

জ্যোতিবিজ্ঞানে বিষয়ক গ্রন্থের সংখা! অপেক্ষাকৃত অল্প । বাংলা 
ভাষা ও সাহিতো জ্যোতিবিজ্ঞান রচনায় পথ দেখিয়েছিলেন উইলিয়ম 
ইয়েটুস। ইয়েট্স্-এর জ্োোতিবিষ্ঠ| প্রকাশিত হবার বিশ বংসরাধিক 
কাল পর জ্যোতিবিজ্ঞান লিখলেন গোপীমোহন ঘোষ। তার 


বিজ্ঞান-্চ£ার প্রসার ১৯১ 


“জ্যোতিব্বিবরণ” ১৮৫৯ খ্র্টায্বে (সংবৎ ১৯১৬) প্রথম প্রকাশিত 
হয়েছিল । গ্রন্থশরচনার কারণ সম্বন্ধে লেখক বিজ্ঞাপনে” বলেছেন, 
“কিছুদিন পুর্বে এক পৌরাণিক পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত কথোপকথন 
ক্রমে জ্যোতিবিবষ্ভা বিষয়ক প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় । তিনি আমার নিকট 
ইউরোপীয় মতান্ুপারে গ্রহণ খধতুপরিবর্তনা্দি বিষয়ে কিঞিং কিঞ্চিৎ 
শ্রবণ করিয়া সমধিক পরিজ্ঞানার্থ কৌতৃহল প্রদর্শন করেন। 
তদনুসারে আমি সহজ সহজ ইঙ্গরেজী পুস্তক দেখিয়া জ্যোতিবিষয়ক 
স্ুল স্থল বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিতে আরন্ত করি” এ বিজ্ঞাপন থেকেই 
জানা যায় লেখকের প্রথমে ইচ্ছে ছিল, জ্যোতিবিজ্জান বিষয়ক 
আলোচনা নিজের হাতে লিখে উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে 
পাঠাবেন। কিন্তু রচনা কিছুদূর এগোবার পর এক বন্ধুর উৎসাহ ও 
অনুরোধে অ'লোচিত বিষয়বস্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশ কর হয়। গ্রন্থটি 
সু'্রাকায় হলেও আলোচ্য বিষয়বস্তর পরিধি বিরাট । এতে চন্দ্র, 
নক্ষত্র, সূর্য, দিনরাত্রি ধতুপরিবর্তন, গ্রহণ, গ্রহ, ধূমকেতু, ছায়াপথ 
ইত্যাি নিয়ে আলোচনা কর! হয়েছে । আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং 
প্রাথমিক প্রকৃতির | তথাপমাবেশও যায়গায় যায়গায় দুর্ল। তবে 
গোগীমোহনের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল । রচন1 দেখে মনে হথ, বন্ধুর 
অনুরোধে আলোচা বিষয়বস্ত গ্রস্থাকারে প্রকাশ করবার সময় লেখক 
গ্রন্থটি বালকদের উপযোগী ক'রে লিখেছিলেন । নাটকত্ব ও চিত্রধন্সিতা 
এই গ্রান্থ্র রচনারীতির একটি উল্লেখযোগা বৈশিষ্টা । যেমন, 
“এ দেখ, সম্দুথে এক প্রকাণ্ড অশ্ব বৃক্ষ দুই হইতেছে; 
এ বৃক্ষের শাখাপল্লবের মধো মধো যে সকল পক্ষী বিহার 
করিতেছে, তাহা কিছুই তোমাদের নয়নগোচর হইতেছে না: 
বৃক্ষের পত্রসকল পৃথক পৃথক রূপে সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে না, 
কিন্ত যদি দূরবীক্ষণযস্ত্রে নয়ন সংযোগ করিয়া এ বৃক্ষে 
দৃষ্টিনিক্ষেপ কর, তাহা হইলে এ বৃক্ষস্থিত নানাবিধ 
পক্ষিগণকে এক এক করিয়া দেখিতে পাইবে, এ বৃক্ষের 
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শাখ। ও পল্লবসকল বায়ুভরে ঘেভাবে সঞ্চালিত হইতেছে, 
তাহাও অনায়াসে দেখিতে পাইবে ।£ 

'জ্োতিবিববরপ*-এর দু'একটি মুন্দর বর্ণনায় সাহিত্যরসের পরিচয় 
পাওয়। যায়। যেমন, ডাঃ ক্রইরকে অনুপরণ ক+রে চন্দ্রের পর্তের 
বর্ণনা। 

এই যুগের জ্যোতিবিজ্ঞন বিষয়ক অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে প্রথমেই 
উল্লেযোগা, কালিদাস মৈত্রের “গোলবিবরণঃ (১৮৫৯ )। কালিদাস 
মৈত্র ইতিপূর্বে "ইলেকটি,ক টেলিগ্রাফ” “বাম্পায় কল ও ভারতবর্ষায় 
রেলওয়ে” পঞ্জি ওগ্রাকি বা ভূগোল” প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । 
“থগোলবিবরণ) ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটি কক প্রকাশিত 
হয়েহিল। গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাধি ছাড়াও উচ্চা:ঙগর কয়েকটি 
জ্রযোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রসঙ্গ এতে আছে। যেমন, গ্রহাদির দূরত্ব এবং 
গ্রহ-্নক্ষত্ের স্থান নির্ণয়ের উপায় ইতাদি প্রসঙ্গ | বস্ততঃ, এখানেই 
গ্রন্থটির বৈশিষ্টা। ১৮৬২ খ্বান্দে খগোলবিবরণের দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হয় । 

এক একটি জ্যোতি নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে গ্রন্থরচনার প্রয়াস 
এই যুগে দেখ! গেল। প্রভাতচন্দ্র সেনের ন্দ্রতত্ব' (১৮৬১) এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখঘোগা ।॥ চন্দ্রতন্ব প্রধানতঃ বালকবালিকাদের উদেশ্ে 
রচিত হলেও এর ভাষা ছোটদের উপযোগী নয়। চত্দ্রতত্বে চন্দের 
আকৃতি, দূরত্ব, গতি ইত্যাদির বর্ণন। দিয়ে চন্দ্র প্রাণীর অস্তি্ধ, চন্দ্রের 
উপরিভাগ এবং জোয়ার ও ভাটা নিয়ে আলোচনা কর হয়েছে। 
আলোচনা তথ্যপূর্ণ। গ্রন্থটিতে লেখকের যুক্তিবাদী মনের পরিচয় 
পাওয়া বামস। গাণিতিক প্রসঙ্গ ধারগায় যায়গায় আছে; 
তবে তা? ছুরুহ নয় । চন্দ্রতত্বের সর্বপ্রধান ক্রটি রচনাভঙ্গীর 
আড়ুষ্টতা। যায়গায় যায়গার উৎকট সন্ধি রচনার শ্রুতিমধুরত! নষ্ট 
করেছে। 

চন্দ্রতত্বের লেখক প্রভাতচন্দ্র সেনের ইচ্ছে ছিল “হূর্ধ্যতত্ব” নামে, 
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আর একটি গ্রন্থ রচন। করবার । কিন্তু নূর্যাতত্ব' প্রকাশিত হয়েছিল 
বলে মনে হয় না। 
উনবিংশ শতাব্বীর জ্যোতিবিচ্ভান বিষয়ক অন্ততম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 
নবীনচন্দ্র দত্তের 'খগোলবিবরণ” ১২৭৩ সালে প্রধম প্রকাশিত 
হয়েছিল । “বাবহারিক জ্যামিতির রচয়িতা নবীনচন্দ্র ১২৪৩ সালে 
কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন । পাঠশালার পাঠ শেষ ক”রে কিছুকাল 
সংস্কৃত কলেজে পড়বার পর তিনি ফ্রা চার্চ ইনষ্টিটিউশনে শিক্ষালাভ 
করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি “সংবাদ প্রভাকর»” 'জ্ান রত্বাকর? প্রভৃতি 
সাময়িক-পত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন। পরে "রহহ)-সন্দর্ভ 
পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন | এ ছাড। সামুফ়িক পত্রিকার 
সম্পাদন! এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের বাাখ্যা ও অনুবাদ করে নবীনচন্দ্র 
খ্যাতি অর্জন করেন। বত্রিশ বংসরকাল সরকারী চাকুরী করবার 
পব ১২৯৭ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন? ১৩০৫ সালে 
তার মৃত হয়। খগোলবিবরণের বিষয়বস্তু “নিউটন্স [প্রন্সিপিয়াঃ 
£হারসেলস্‌ আতট্রনমি, “মিল্স আ্ট্রনমি* প্রভৃতি ইংরেজীগ্রস্থ এবং 
তত্ববোধিনী পত্রিক থেকে সংগৃহীত হয়েছিল । খগোল-বিবরণে 
পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ও বিভিন্ন উপগ্রহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 
নবীনচন্দ্রের প্রকাশভঙ্গী ম্বচ্ছ। তথাসমাবেশও নগণা নয়। গ্রস্থটি 
যে তৎকালীন যুপের পাঠকদের মনোরঞ্জনে সক্ষম হয়েছিল তা? 
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নিম্লোদ্ধত উক্তি থেকে জানা যায় 2 
“অতি বালাকালে খগোলবিবরণ নামে একখানি 
বাঙ্গালায় লেখ! জ্যোতিষের বহি পড়িয়াহছিলাম ; এ পুস্তকে 
চন্তর, সূর্ধা, গ্রহ, উপগ্রহ সকলের বিবরণ পড়িয়। বালকের 
মনে কত আনন্দের উদয় হইত, কত কৌতুহল জাগিয়া 


উঠিত! এ পুস্তকখানির প্রণেতার নাম মনে হুইভেছে 
নবীনচন্দ্র দত ।+১১ 


১১ আকাপের গলপ (১৩২* ) _বতীম্রনাথ 'ঈজুমদার ৷ ভুমিকা রামেজহন্ম় জিবেদী। 
১৩ 


১৯৪ বঙ্গসাহিতো বিদ্বান 


এই যুগে প্রাকতিক ভূগোল ও ভূবিষ্ভা বিষয়ক কয়েকটি 
সর্বজনবোধ্য গ্রন্থ রচনার প্রচেষ্টা দেখা গেল । তা” ছাড়া এই সময়ে 
ভূগোল বিষয়ক বহু পাঠাপুস্তকও রচিত হোল। বঙ্গভাষ! ও সাহিতোো 
ভূগোল সাহিত্যের রচনার সূত্রপাত করেছিলেন ইউরোপীয়েরা | 
এই প্রসঙ্গে মার্শমান, পিয়ার্ঁপ ও পিয়ারসলৈর নাম উল্লেখযোগা । 
কিন্ত এদের গ্রন্থে প্রাক্তিক ভুগোল ও ভুবিদ্যা সন্ধে আলোচনা 
নগণ্য । রামমোহন রায়ের পর এদেশীয়দের মধো ভূগোল রচনা 
করেন অক্ষয়কুমার দত্ত ও রেভারেণ্ড কুষ্ণমোহন বন্দোপাধ্ায়। 
কিন্ত এদের গ্রন্থেও রাপ্রনৈতিক ভগোলের উপরেই জোর দেওয়। 
হয়েছে । পরবর্তী গ্রস্থকাব গৌরীশংকর ভট্রাচার্যও রাজনৈতিক ও 
বাণিজ্যিক ভগোলকেই প্রাধান্ত দিয়েছেন। গৌরীশংকর রচিত 
“ভ,গোলসার? ১৮৫৩ খুষ্টাঙে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে 
বিভিন্ন মহাদেশের রাজনৈতিক, বাণিজাক ও প্রাকৃতিক ভূগোল 
নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে । বাংল ভাষায় প্রাক তিক 
ভগোল রচণার প্রথম ক্‌তিত্ব রাজেন্দ্রলাল মিত্রের | 

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সমসাময়িক যুগে ভুগোল বিষয়ক বনু 
পাঠাপুস্তক রচিত হয়েছিল। তন্মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগা, 
'বারাসতস্থ বালিক। বিদ্যালয়ের বাবহারার্থ সংকলিত ভ গোল-বৃস্তান্ত; 
( ১৮৫৫); স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেস্টে রচিত রামনারায়ণ বিদ্ারত্বের 
প্রাথমিক প্রকৃতির গ্রন্থ ভূগোলবিদ্ভাসার? ( ১৮৫৬ )এবং তারিণীচরণ 
চট্রোপাধায় লিখিত “ভগোল বিবরণ? ( ১৮৫৬) ৯২। তারিণীচরণ 
চট্টোপাধ্যায়ের “ভগোল প্রবেশ? (১৮৫৮ ) হোল ভূগোল বিবরণের 
সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য সংস্করণ । - এই যুগের অপরাপর স্কুলপাঠা 
গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগা, গোপালচন্দ্র বস্থুর ভ্‌গোলন্ত্র (১২৬৪ )। 
খ্টামাচরণ বনু অনুবাদিত “ভারতবর্ষের ভগোল বৃত্তান্ত € ১৮৬২), 


১২ ভূগোল বিষরণের হয় ভাগ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 


বিজ্ঞানশ্চগার প্রসার ১৯৫ 


শশীভূষণ শর্মার “ভূগোল পরিচয়” €(সম্বৎ ১৯২৩), হুগলী মডেল 
স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ্ট রচিত “ভবৃত্বাস্ত' € ২য় ভাগ-_-১২৭৩ ) 
হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংকলিত “আসিয়ার বিবরণ? € ১৮৬৮), 
কালী প্রসাদ সাগ্ডিল্য সংকলিত উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ভ্স্বৃত্তান্তঃ 
€ ১৮৭০), রজনীকান্ত ঘোষের “ভূগোল বিদ্ভাসার” € ১৮৭১), 
নীলকমল 'ঘাষালের “ভূগোল-সার সংগ্রহ € ১২৮০ ), পুর্ণচন্র দত 
অন্থুবাদ্দিত “প্রাকৃতিক ভ.গোল বিষয়ক কতিপয় পাঠ € ১৮৭৬) 
এব” কৃষ্ণনগর কলেজের অধাক্ষই, লেখব্রিজেব আদেশ অনুযায়ী 
বঙ্গভাষায় অনুবাদিত “বাঙ্গালার ভ.গোল ও ইতিহাস” € ১৮৭৬ ) ও 
বসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের “প্রাক্তিক ভগোল' €১৮৯২)। শেষোক্ত 
্রন্থট ছডা উল্লিখিত সবগুলো গ্রন্থেই প্রাকতিক ভগোলের 
আলোচন1 নগণা । 

সবসাধারণের উদ্দেশ্যে রচিত এই যুগের প্রাক্‌তিক ভগোল ও 
ও ভবিদ্যা বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থেই পৌরাণিক তথ্যাদি এসে গেছে । 
এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগাঃ “বাম্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় 
রেলওয়ে, “ইলেকটিনক চেলিগ্রাফ,) “খগোলবিবরণ” প্রভৃতি গ্রন্থের 
লেখক কালিদাস মৈত্রের “জ্িওগ্রাফি বা ভগোল-বিজ্ঞাপক' 
(১২১৩)। গ্রন্থটি প্রীনাথ দে চতুধুরিণের অনুমতি অনুসারে রচিত 
হয়েছিল। ভুগোল-বিজ্ঞীপক” চার খণ্ডে সম্পূর্ণ হবার কথা ছিল। 
প্রথম খণ্ডে পৃথিবীর আকার, প্রকার ও গতির নিয়ম আলোচিত 
হুয়েছে। অপরাপর থণগুগুলে। প্রকাশিত হয় নি বলেই মনে হয়। 
শান্্র ও পুরাণে কালিদাস মৈত্রের পাণ্ডিতা ছিল। তার 'ইলেকটিক 
টেলিগ্রাফ ও তডিং বার্তাবহ” নামক গ্রন্থে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে এদেশীয় 
লোকের ধারণ! শাস্ত্রীয় তথ্যাদির মাধ্যমে বোঝান হয়েছে । এখানেও 
পৃধিবীর আকার সম্বন্ধে প্রাচীন বিশ্বাসের কথা আলোচিত হয়েছে 
শাস্ত্র, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদিকে কেন্দ্র ক'ঝে। পুধিবীর আকার সন্বপ্ধে 
প্রাচীন ইউরোপীয়দের বিশ্বাস, বাইবেলে পৃথিবীর আকারের বর্ণনা 


১৪৬ বঙ্জসাহিতো বিজ্ঞান 


এবং টলেমি ও কোপারনিকসের মতবাদ আলোচনায় পাণ্ডিতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। এই পাণ্তিতোর পরিচয় পুরাণ সম্মত ভ গোল 
বিবরণ? শীর্ক অধ্যায়ে আরও নুস্পস্ট। তবে কালিদাস মৈত্রের 
দৃষ্টিভঙ্গী বৈড্ঞানিকের । অনেকক্ষেত্রেই পৌরাণিক ধারণাকে তিনি 
যুক্তি সহকারে খণ্ডন করেছেন। একদিকে পৌরাণিক গ্রস্থাদিতে 
পাণ্ডিতা, অপরদিকে যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃ্টিভঙ্গী কালিদাস মৈত্রের 
রচনাকে একটি বিশিষ্টতা দান করেছে। 

পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া! গেল দারক।নাথ বিগ্াবাত্বের 
"তত্ব বিচার” € ১৭৯৪ শক ) নামক গ্রন্থে। ধাবা পুবাণ ও শানে 
অবিশ্বাসী তাদের যুক্তির ভ্রমপ্রদর্শন লেখকের উদ্দেশ্য | এত উদ্দেশ্যে 
লেখক বিভিন্ন শান্ত্গ্রস্থ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন । তবে শাখায় 
মতবাদগুলোর যে যে স্থানে যথোপযুক্ত যুক্তির অভাব সে সকল স্থানে 
নতুনভাবে যুক্তি উপস্থাপিত ক'রে তিনি সে সকল মতব'দ পঠষ্টিত 
করতে চেয়েছেন । বন্ততঃ, বেদপুরাণাদি শাস্ত্রের অন্তর্গত ভ গোলের 
যৌক্তিকতা প্রদর্শনই এই গ্রন্থের মূল উপজীবা। "্ভতত্ত বিচার, 
দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে পৃথিবীর মাকার, জলস্থল-বিভাগ 
ইত্যাদি প্রসঙ্গ এবং দ্বিতীয় ভাগে জোয়ার-ভ'গটা ইতাদি নিয়ে 
আলোচনা । ছ্‌'এক যায়গায় সঙ্গম বিচারবুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর 
পরিচয় থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্নবিশ্ব(স অতি প্রকট । 

কালিদাস মৈত্রের “জিওগ্রাফি বা ভ.গোল-বিজ্ঞাপক' এবং 
ভ্বারকানাথ বিষ্ভারত্বের 'ভতত্ব বিচার? ছাড়াও এই যুগে আরও 
কয়েকটি পুরাণ-নির্ভর ভূগোল রচিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগাঃ গোবিন্দমমোহন রায় সংকলিত মুন্সী? 
€ ১৭৯৯ শক ) এবং গোবিন্দকাস্ত বিদ্ভাভষণ রচিত “ভুবন বৃত্তাস্ত' 
(১৮৭৮ )। মৃন্ময়ী একটি নতুন ধরণের গ্রন্থ । পুরাণনি্র হলেও এই 
গ্রন্থের যায়গায় যায়গায়ইউরোগীয় মতের সঙ্গে এদেশীয় মতের সামঞ্জস্ট 
৪ অসামপ্রেন্তর কারণ দেখান হয়েছে। গ্রস্থরচনার উদ্দোষ্ট সম্বন্ধে 


বিজ্ঞান-চর্চার গ্রসার ১৯৭ 


লেখক 'বিজ্ঞাপনে* বলেছেন, “প্রাচীন হইতেও প্রাচীনতম কালে 
ভারতে গণিত-বিজ্ঞানাদ্দির বহুল প্রচার ছিল এ বিষয় অবগত হইয়! 
ধঙ্গবাসী যুবকবৃন্দের স্বদেশান্থুরাগ উপচিত হইবে এই উদ্দেশ্যই মৃদ্ধয়ী 
সঙ্কলনের প্রধান কারণপ।” ন্ৃর্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি কয়েকথানি প্রাচীন গ্রস্থ 
থেকে 'মৃন্ময়া'র বিষয়বস্ত সংকলিত । বস্তত:, এই গ্রন্থটি লেখকের 
গবেষণাব পল । প্রাচীন গ্রস্থা্দি থেকে তিনি শুধু তথা সংগ্রহই করেন 
নি, ণায়োজনবোধে শিজন্ব মতামতও বাক্ত করেছেন । গোলাধাযায়, 
সূর্যশিন্ধ'স্ত, সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে লেখক যেভাবে 
ভূগোল ও ছবিস্তা বিষয়ক তথাদি আহরণ করেছেন এবং যেভাবে 
বিভিন্ন মতব।দ ও মতভেদ বিশ্লেষণ করেছেন তাতে তার পাণ্তিত্য ও 
বিচার-কুশলতার পরিচয় সুস্পষ্ট । এই গ্রন্থে গ্রহভ্রমণ বিষয়ে 
মতভেদ, 'পরথিবীর আকার ও গোলতার প্রম'ণঃ, আকর্ষণশক্তি, 
ঝতুবিভাগ, পিনবাত্রির হ্াসবৃদ্ধি ইত্যাদি প্রসঙ্গ শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতির 
মাধামে খিচাব ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে । 

বে”, স্মৃতি, তন্ত্র পুরাণ, জোতিষ প্রভৃতি শাস্মের ভূগোল বিষয়ক 
মতবণদ গুলে'র মধে। একা স্থাপনের প্রচেষ্টা দেখা গেল গোবিন্দকাস্ত 
বিদ্যাভূুষণের “ভুবন বৃত্তান্ত-তে। গ্রোবিন্দকান্ত পাবন। জেলার 
শালখিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শ্রীকান্ত 
লাহিডী। শাস্্শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে তিনি কাশিমবাজারের মহারাণীর 
দ্বারপণ্ডিত নিযুক্ত হয়েছিলেন । পরে তিনি দণ্ডবিধি ও রাজন্বকার্ষের 
বিচারকের পদে নিযুক্ত হন । রাজকার্ষের অবসরে তিনি সাহিতাসেব। 
করতেন । কিন্ত “ভূগোল বৃত্তাস্ত+ তার স*হিত্যসেবার বার্থতার পরিচয় 
বহশ কবে । আলোচা গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক দৃষিভঙ্গীর একান্ত অভাব । তা 
ছাড়া যায়গায় যায়গায় অন্ধ বিশ্বাসের পরিচয় রয়েছে । এমনকি 
ভূগোল ও ভূবিগ্ঠা বিষয়ক আধুনিক মতবাদগুলোকে কয়েক যায়গায় 
লেখক খগুন করতে চেয়েছেন । রচনাভঙ্গীরও প্রশংস। কর চলে 
না। বাকা অযথা দীর্ঘ ও জটিল ।' 


১৯৮ বঙসাহিত্যে বিজ্ঞান 


পুরোপুরিভাবে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতেও এই যুগে ভূগোল ও ভূবিষ্তা 
বিষয়ক গ্রন্থাদি রচিত হয়েছিল । রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর পাশ্চাতা 
পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিগ্া নিয়ে গ্রন্থ লিখলেন 
রাধিকাপ্রসন্প মুখোপাধ্যায়ঃ গিরিশচন্দ্র বন্থু ও ন্বর্ণকুমারী দেবী । 
রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের “ভূবিগ্ঠা ১৮৬৮ সুষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত 
হয়েছিল । এই গ্রন্থে বাবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলোর অধিকাংশই 
তারিণীচরণ চট্টোপাধায়ের “ভূগোল বিবরণ থেকে সংগৃহাত। 
“ভূবিদ্া”য় ভূগর্ভ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্যাদি নেই। আলোচনা 
প্রধানতঃ প্রাকৃতিক ভূগোল সন্বন্ধে। ভূবিগ্ভার বিভিন্ন অধায়ের 
আলোচ্য বিষয় ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবীর জলম্থল বিভাগ, পর্বত, আগ্নেয়গিরি, 
ভূমিকম্প, সাগর ইত্যাদি প্রসঙ্গ । রাধিকাপ্রসন্নের ভাষা সরস। 
তথ্যসমাবেশ উচ্চাঙ্গের নয় । আলোচন! সর্বত্রই সংক্ষিপ্ত প্রকৃতিব | 
গ্রন্থটিতে যায়গায় যায়গায় কবিত্বের আভাস আছে | 

বাংল। ভাষায় পুর্ণাঙ্গ ভূবিজ্ঞান রচনার প্রথম কৃতি গিরিশচত্র 
বস্ুর। তার “ভূৃতত্ব_ প্রথম ভাগ” ১২৮৮ সালে প্রথম প্রকাশিত 
হয়েছিল। গ্রন্থটির ছিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৯৩ সালে। 
ইতিপূর্বে প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থে প্রা্কৃতি ভূগোলের সে সঙ্গে 
ভূতত্ব কিছু কিছু আলোচিত হয়েছিল বটে; কিন্তু স্ুপরিকপ্লিতভাবে 
বাংলায় ভূবিজ্ঞান লিখবার প্রচেষ্টা এই গ্রন্থেই প্রথম দেখা গেল। 
অবশ্ট ইতিপূর্বে সামস্তিক-পত্রে (তববোধিনী পত্রিকায় ) ভূবিজ্ঞান 
সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের আলোচন। প্রকাশিত হয়েছিল | তবে প্রত্বজীববিদ্তা 
(81950170)01085) সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচন। এই গ্রন্থেহ প্রথম 
পাওয়া! গেল। ফসিলের সাহায্যে বিভিম্ন স্তর সম্বন্ধে কিভাবে 
আফাদের জ্ঞানলাভ হয়, এই গ্রস্থে মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে তা” আলোচিত 
হয়েছে। ভূতত্ব-প্রথম ভাগের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে শিলা, স্তরঃ ফসিল, 
স্তর ও ফসিল পাষাণীভূত হবার পদ্ধতি, ভূপৃষ্ঠ ক্ষয়ের বিভিন্ন কারণ, 
বয়স অনুসারে শিলার শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে । 


বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার ১৯৯ 


ইংরেজী ভূবিষ্ঠা বিষয়ক শব্বগুলে। বাংলাধ্ধ অনুবাদের সময় লেখক 
শুধুমাত্র অর্থের দিকেই নজর দেন নি, অনুবাদিত শঙ্বগচলোর 
শ্রুতিমধুরতার দিকেও লক্ষা রেখেছেন। অবশ্য কয়েকক্ষেত্রে ইংরেজী 
নামই হুবন্ু ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রন্থটি ক্ষুদ্রকায় হলেও তথ্যপূর্ণ। 
ভূবিগ্ভার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, এমন প্রসঙ্গ এতে নেই বললেই হয়। 
অপ্রাসঙ্ষিক বিষয় বাদ দিয়ে সহজ ভাষায় এই গ্রন্থে ভূবিজ্ঞান 
আলোচিত হয়েছে। “ভূতত্বে বিষয়বস্তুর বিস্তাস কিছুটা সংক্ষিপ্ত 
প্রককতির হলেও বাংলায় ভূবিজ্ঞান রচনার প্রথম সুপরিকল্পিত প্রয়াস 
বলে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থটির উল্লেখযোগা স্থান 
রয়েছে। প্রত্বজীববিত্তা সন্বন্ধে আলোচনার একাংশ .রচনার নিদর্শন 
হিসাবে উদ্ধত হোল £-- 

'** ** “কোন কোন স্তর কেবল জীব পদার্থ হইতে 
উৎপন্ন, যথ। প্রবাল স্তর; কিন্তু তদ্ব্তীত কোন কোন 
স্থানে এমন স্তর পাওয়া গিয়াছে, যাহ৷ পূর্ব্বে পুর্বে প্রসিদ্ধ 
জীববেত্তারাও জীব পদার্থ হইতে উৎপন্ন একবার মনেও 
করেন নাই । এক্ষণে সেই সকল স্তর সম্পূর্ণরূপে জৈবনিক 
বলিয়৷ পরিগণিত হইতেছে । বালিনের অধ্যাপক এলেন- 
বার্গ আবিষ্কার করিয়াছেন যে টিপলি (79011) নামক 
একপ্রকার সিলিকনিত শিল! বিনা-অণুবীক্ষনে অনৃষ্ঠু, অতি 
ক্ষুদ্র ডায়াটমাদি (1919097)90609) শ্রেণীভুক্ত উত্ভিদ্-কার। 
হইতে উৎপন্ন । এই জাতীয় উদ্চিদ্‌ অধুবীক্ষণ দ্বারা দেখিতে 
অতি সুন্দর, তাহাদের ক্ষুপ্রাপুশুদ্র কায়৷ সিলিকনিত পুট ব৷ 
আবরণ দ্বারা আবৃত। সেই পুট সকল সুন্দর কারুকার্য 
বহুল। উদ্ভিদ্-জীবনান্তে কায়া-পুট একত্রিত হইয়া স্তর 
প্রস্তুত হয়| অধ্যাপক এলেনবার্গ গণন। করিয়াছেন, এক 
ঘন ইঞ্চিতে ৪১০০ উদ্ভিদ্‌ প্ণাওয়া যায় । আয়তন অনুমান 
করবার জন্তক এই গণমা দেওয়া গেল। শ্বেত-খড়ী বা 


২৪ বঙ্গপাহিত্যে বিজ্ঞান 


অপুবাক্ষণন্দৃশ্ অতি চুর ফোরামিনিফারা! (018011- 
6918) প্রাণীর দেহাবশেষ মাত্র, তাহাও অধুনা জান। 
গিয়াছে ।” 
গিরিশচন্দ্র বন্থুর পর ভূবিষ্ঠা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন ব্বর্ণকুমারী 
দেবী। স্বর্ণকুমারী রচিত “পৃথিবী” ১২৮৯ সালে প্রথম প্রকাশিত 
হয়েছিল। এই গ্রন্থে পৃথিবীর গতিপ্রণালী। উৎপত্তি, তৃপঞ্জর, ভূগর্ভ, 
পৃথিবীর পরিণাম ইতাদি প্রসঙ্গ মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচিত। প্রাচ্য 
বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির উল্লেখ যায়গায় যায়গায় থাকলেও গ্রন্থটি মূলতঃ 
পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানকে কেন্ত্র করেই রচিত। 
এইভাবে জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিতো 
প্রাকৃতিক ভূগোল ৩ ভূবিদ্ঞা বিষয়ক গ্রস্থ-রচনায়ও উন্নতি সাধিত 
হোল। 


জীববিজ্ঞান (উদ্ভিদ প্রাণী, শারীর, অস্থিবিজ্ঞান ও নৃতত্ব ), 
সাধারণ বিজ্ঞান ও মনত্তত্ব 


জডবিজ্ঞান এবং প্র'ককৃতিক ভূগোল ও ভূবিগ্ঠা বিষয়ক গ্রন্থ হাড়াও 
উনবিংশ শত'ত্বার দিতীয়াধে” জীববিজ্ঞান বিষয়ক বনু পাঠ্যপুস্তক 
এখং সবঙ্গনবোধা গ্রন্থ গচিত হয়েছিল । এর মূলে ছিল মেডিক্যাল 
কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রভৃতিকে কেন্দ্র ক'রে এদেশে 
বিজ্ঞান-্চঠার প্রসাথ। তা” ছাড়া তত্ববোধিনী, বিবিধার্থ-সংগ্রহ, 
রুহস্য-সন্দর্ড, বামাবোধিনা প্রভৃতি বিভিন্ন সাময্সিক-পত্রিকার মাধামেও 
জনপাধারণের দৃষ্টি জ্জাববিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। 

এক 

ব“ল। ভাষায় প্চিত প্রথম উদ্ভিদবিজ্ঞান “বালকশিক্ষার্থ উদ্ভিজ্ঞ 
বিগ্া+। ১৮২৪ )ব্রন'ণ বিগ্ভালংকার কর্তৃক অন্ুবাদিত হয়েছিল। 
খালকপাঠা গলেও একেবারে প্রাথমিক প্রকৃতির গ্রন্থ একে বলা যায় 
না। টল্ভিদজগত সঙ্বন্ধে অবশ্য-জ্ঞাতবা কয়েকটি প্রসঙ্গ এখানে 
সংক্ষেপে আলোচনা কর হয়েছে । সমগ্র গ্রন্থটি বারোটি অধ্যায়ে 
বিভক্ত। প্রথম অধ্াাঁয়কে সমগ্র গ্রন্থটির উপক্রমণিকা বলা যেতে 
পারে । এখানে উদ্ভিদের বৈচিত্রা ও উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা 
অসম্পুণ প্রকৃতির । পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে উদ্ভিদবিষ্ভা শিক্ষার 
উপকারিতা, পরমাষু অনুসারে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ এবং মূল, কাণ্ড, 
পত্র, পুষ্প ইত্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত গ্রকৃতির আলোচনা রয়েছে । ষষ্ঠ 
অধ্যায় থেকে কথোপকথনের মাধামে মূল, কাণ্ড হতাাদি প্রসঙ্গ 
বণিত। রচনাভঙ্গীর ছুবহতা এবং নুুপরিকল্পনাব অভাব গ্রন্থটির 
প্রধান ক্রটি | 

বাংলায় সুপরিকল্পিতভাবে সবপ্রথম উদ্ডিদবিজ্ঞান রচনা করেন 
ভাক্তার বছুনাথ মুখোপাধ্যার |" যছনাথ সংকলিত “উদ্ভিদ-বিচার? 


২০২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


১২৭১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
অনুরোধ স্কুলের বালকদের উদ্দেষ্টে এই গ্রন্থটি রচিত হয়। স্কুলপাঠ্য 
গ্রন্থ হলেও বাংলা ভাষায় উদ্ভিদবিজ্ঞান লিখবার প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা 
বলে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের ইতিহাসে উত্ভিদ্-বিচারের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । আলোচা গ্রন্থের বিষয়বন্ একাধিক 
ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত। উত্তিদ্-বিচারের কিছু কিছু অংশ 
এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল । এন গ্রন্থে লেখক উদ্ভিদ" 
বিজ্ঞানীদের মতানুষায়ী সমগ্র উদ্ভিদ-জগৎকে সপুষ্পক ৭ অপুষ্পক এই 
ছুঃটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন । জোর দেওয়া হয়েছে সপুষ্পক 
উত্ভিদের উপরেই । তিন ভাগে বিভক্ত উদ্ভিদ্-বিচারের প্রথম ভাগে 
সপুষ্পক উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, ফুল ইত্যাদি সন্বদ্ধে মালোচন! কণা 
হয়েছে । এই ভাগে অপুষ্পক উদ্ভিদেব শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা রয়েছে । দ্বিতীয় ভাগে সপুষ্পক উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের 
কার্ষের কথ' বণিত। তৃতীয় ভাগের আলোচ্য বিষয় উষ্িদের 
জ্রাতিবিভাগ | আলোচ্ গ্রন্থে এদেশে সহজেহ পাওয়া যায়, এমন 
সব পরিচিত উদ্ভিদের উদাহরণ দিয়ে বক্তবা বিষয় বোঝান হয়েছে 
গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট এখানেই । কানাইলাল «&ে ভূদের 
মুখোপাধ্যায়ের কাছে লিখিত এক চিঠিতে উদ্ভিদ্-বিচারর প্রশংসা 
করে মম্তব্য করেছিলেন, “11015 ০০০4. 1১৪১ 0106 12106 11761110 01 
06115 1100651116)016 003 00956 ৮/1)0 100109৬1709 00061 
198157)9 000 01)5 86178811.” এই গ্রন্থে উদ্ভিদবিষ্ভা বিষয়ক 
ইংরেজী নামগুলোর বাংল! প্রতিশব্দ বাবহৃত হয়েছে । বিজ্ঞান 
বিষয়ক শব্দের বাংল। অনুবাদ কর] হয়েছে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে । 
এই নাম নির্বাচনে বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া বায়। তবে, 
বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমগ্র গ্রন্থে শিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দের 
একেবারেই অনুল্লেখ ৷ উদ্ভিদ্‌-বিচার জনপ্রিয্নতা মজন করে। গ্রস্থটির 
পঞ্চ; সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৩ সালে । 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ব ২৩ 


'বাপকশিক্ষার্থ উন্ভিজ্জবিদ্ঞা ও উন্থিদ্‌-বিচার-এর বিষয়বস্ত 
বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত ও অনুবাদিত হয়েছিল। 
মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া গেল হরিমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত 
িদ্িদ বাবচ্ছেদ দর্শনঃ-এ (১২৮৬ )। এটি একটি নতুন ধরণের 
গ্রন্থ । এই গ্রন্থের বিষয়বস্ত্র বিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থের স্তায় 
ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত ও অনুবাদিত হয় নি। স্বয়ং 
পর্যবেক্ষণের দ্বারা লেখক যা” জেনেছেন; এখানে তা? লিপিবদ্ধ করা! 
হয়েছে। শনেকক্ষেত্রে পাশ্চাত্য গ্রস্থকারদের সঙ্গে ার মতানৈকা 
ঘটেছে । তবে কোনোরূপ গৌঁড়ামির পরিচয় গ্রন্থটিতে নেই । লেখক 
ভারতবর্ষায় বৃক্ষলতাদি ব্যবচ্ছেদ ক'রে নিজে যা জেনেছেন, তাঃরই 
বিবরণ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু । উদ্ভিদ বাবচ্ছেদ দর্ঘন?-এ উত্ভিদ- 
কোষ, মূল, কাণ্ড, ফুল, ফল, বীক্জ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা রয়েছে। 
উদ্ভিদের অন্তরঙ্গ (17151010955) ও বহিরজ (11010101025) 
উভয়বিধ আলোচনাই এতে আছে। সর্ধত্র$ এদেশে সচারা চর দৃষ্ট 
উদ্ভিদের কথা বলা হয়েছে । তা” ছাড়৷ সবত্র উদাহরণের ছড়াছড়ি । 
উদাহরণ নির্বাচনে এবং বর্ণনীয় বিষয়বস্ততে লেখকের মৌলিক 
গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটির রনাভঙ্গীর প্রশংসা কৰা 
যায় না। ভাষা নীরস। কম] ও পুর্ণচ্ছেদের বাবহার যথাযথ নয়ু। 
বুচনার নিদর্শন £__ 

“বহির্বদ্িষু কাণ্ড ধরাতল রেখায় কাটিয়া দেখিলে 
ইহ্াদিগের ভিতর নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল দেখিতে পাওয়া 
যায়) যথা; মাইজ,। কাষ্টচক্র, পত্ররেখা, পত্ররেখার 
আচ্ছাদন ও ছাল। উদ্ভিদের প্রথম অবস্থায় ইহাদ্বিগকে 
দেখিতে পাওয়] যায় না কেবল কোশ স্তরে নিন্মিত প্রতিভাত, 
হয়। পরে পত্র মধো কাষ্ঠ উৎপাদক রস উৎপন্ন হইয়া 
উহ কাণ্ডের ভিতর আসিয়৷ ছেনির আকারে কান্ঠস্তর সকল 
উৎপাদন করে। পরে এই কাণঠঠস্তর সকল কাণ্ডের কোশ 
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স্তরকে তিন অংশে বিভাগ করে প্রথমতঃ কাণ্ডের কেন্দ্রস্থিত 
অংশ মাইজরূপে পরিণত হয় দ্বিতীয় উহাদিগের বাহিরে 
যে অংশ থাকে তাহাতে ছাল উৎপন্ন হয় ততীয় ইহাদ্দিগের 
মধান্থিত যে সকল ভিন্ন ভিন্ন অংশ থাকে তাহারা পত্ররেখা 
হইয়া থাকে |” 

“উদ্ভিদ বাবচ্ছেদ দর্শন”-এর লেখক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৬৭ 
ঘুষ্টান্ছ্ে ২ৎ পরগণার ব্ান্ুতা গ্রামে ঈণ্মগ্রহণ করেন। তার পিতার 
নাম বিশ্বস্তর মুখোপাধ্যায় । ১৮৭? খৃষ্টান্বে “সাধারণীগতে কবিতা 
লিখে হরিমোহনের সাহিতাজাবনের স্ৃত্রপাত। সোম প্রকাশ, বান্ধব, 
নবজীবন প্রভৃতি পত্র-পিকায় তিনি নিয়মি'ভ'বে লিখতেন। 
কিছুকাল তিনি সোমপ্রকাশের পবিচালনভাব গ্রহণ করেন । “কল্পক্রম' 
নামক পত্রিক'টির সঙ্গেও ডাব সংযোগ ছিল । ১৮৮২ খৃষ্টান্বে তিনি 
ভরত গভণামণ্টের রাজস্ব ও কুষিবিভাগের কাজে যোগান করেন । 

হরিমোহন মুখোপাধায় ছাডা উদ্ভিদবিদ্া সম্বন্ধে সবপাধা বণেৰ 
উপযোগী গ্রন্থ এই যুগে আর কেউ লিখেছেন বলে জান] যায় না। 
তবে উদ্ভিদাবগ্ঠ। বিষয়ক কয়েকটি পাঠপুস্তক এই যুগে রচিত হয়েছিল । 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, হুগলী কলেজেব অধাপক জর্জ ওয়াট রচিত 
ও হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক দ্বারকানাথ চক্রবরতা 
অনুবাদ্িত “উদ্ভিদবিগ্ঠার প্রথম সোপান? € ১৮৭১৩ ) এবং মিস্‌, ই? এ, 
উওমান্‌ প্রণীত ও ব্রজেন্দ্রনাথ দে অন্ুবাধিত উদ্ভিদশান্ত্ের 
উপক্রমণিকাঃ (১৮৭১ )। 

ছ্হ 

বাংলা ভাষায় প্রাণী, শারীর ও অস্থিবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার 
প্রসারে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও ভার্ণাকুলার লিটারেচার 
কমিটির অবদান উপেক্ষণীয় নয়। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি 
ইতিপূর্বে বিদ্যাহারাবলী ও পশ্বাবলী প্রকাশ ক'রে অস্থি, শারীর ও 
প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রস্থ-রচনার সূত্রপাত করেছিলেন । এই যুগে 


জীববিজ্ঞান। সাধারণ বিজ্ঞান ও মন্স্ত ২৯৫ 
৫ 


ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটির উদ্ভোগে প্রকাশিত বিবিধার্থ-সংগ্রহ 
পত্জিকায় এবং কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির ভার্ণাকুলার লিটারেচার 
ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রকাশিত রহম্ত-সন্দর্ভে প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক 
অসংখা সরস প্রবদ্ধাদ্দি প্রকাশিত হয়েছিল । ভার্ণাকুলার লিটারেচার 
ডিপার্টমেন্ট ১৮৫১-১৮৩২ খুষ্টাব্ব পর্যন্ত একটি হ্বতন্থ প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
ছিল। ১৮১২ খুষ্ট'্বে এই প্রতিষ্ঠান কলিকাতা স্কুল বুক পোসাইটির 
সঙ্গে যুক্ত হোল । সোসাইটির রিপোর্টে১ বলা হয়েছিল, €]05 
99)০০৮ ০1 0176 50019 হা) [106 ৬০117800197 115186016 
[09108010917 19 609 5810015 2170 915119066, 2 025 
105/1650 10095511719 1011009, &, 1168161)% 18001561970 116618.0019 
1) 0116 0117800191 (0175065, ১৮৭৫ খৃষ্টাফ্ে সোসাইটির 
ভার্ণাকুলার লিটারেঠাব ডিপা্টমেপ্টকে উঠিয়ে দেওয়া হোল। ধিক 
ক্ষতির জরন্তে এবং গভর্ণমেণ্ট সাগাযা বন্ধ কববার ফলে এই বিভাগের 
সব কিছু কাজ সোসাইটির সঙ্গে প্রতাক্ষভাবে সংযুক্ত করা হোল। 
ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটি প্রকাশিত ও কম্টির সহকারী 
সম্পাদক মধুস্দন মুখোপধ্যায় অন্ুবাদিত “জীবরহস্য--১ম ভাগ? 
১২৬৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। অন্রবাদক-্সমাজের অধাক্ষ 
রেভারেগড জেঃ লঙ-এর প্রস্তাব আঅন্ুযায়ী “জীবরহস্ত--১ম ভাগ” 
অনুবাদিত ও মুদ্রিত হয়। ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল ১২৬৮ সান্ল। 
জীবরহস্তের বিষয়বস্তু বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে লঙ্‌ কতৃক 
সংকলিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থটি অন্রদিনের মধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন 
করে। আবরহস্য-_-১ম ভাতোর ১ম সংক্করণ মাত্র ছয় মাসের 'মধ্যে 
নিঃশেষিত হয়েছিল | এই গ্রস্থটিপ জনপ্রিয়তার মূলে ছিল 
রচনারীতির সারপ্য ও বিষয়বস্তু -নৰ চনের অভিনবত্ব। তবে ভাষায় 
যায়গায় যায়গায় ব্যাকরণগত অশ্ুদ্ধি রয়েছে । জীবরহন্ত প্রধানতঃ 


১0081001002 501001030০9 ০০০০৩ 2310 2২০০০ ( 1862763 ). 
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বলেকদের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল । বালকদের উপযোগী চিত্তাকরৰ্ক 
কয়েককটি প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে রয়েছে । তা? ছাড়া সরস উপমার 
সাহায্যে বক্তবা বিষয়ে তুরুহতা লাঘবের প্রচেষ্টা দেখা যায়। 
বালকদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এখানে যায়গায় যায়গায় 
সত্যঘটনাশ্রিত কাহিনী বণিত হয়েছে। 

মধুস্থদন মুখোপাধ্যায় ছাড়াও এই যুগে বালকদের পাঠোপযোগী 
প্রাণিবিজ্ঞান রচনা ক'রে খাতি অর্জন করেছিলেন সাতকড়ি দত্ত, 
তারকত্রঙ্গ গুপ্ত ও গিরিশচন্দ্র তর্কালংকার । উল্লিখিত লেখকত্রয়ের 
প্রন্থগুলে৷ মূলতঃ পাঠাপুস্তক। সকলেই প্রধানতঃ মেরুদ্তী প্রাণীদের 
আকৃতি, প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচন। করেছেন। তা: 
ছাড়া রচন! বালকদের কাছে আকর্ষণীয় ক+বে তুলবার প্রচেষ্টা সকলের 
গ্রচ্থেই দেখা যায়৷ 

সাতকড়ি দন্তের “প্রাণিবৃত্বাস্ত--১ম ভাগ'-এর (১২১৬) বিষয়বস্ত 
কৌন্ট, ভি. বফুন ও মেকেঞ্রিঃ হোর্ট, গোল্ডন্মিথ প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে 
সংকলিত। কিছু কিছু অংশ প্যাটার্সন, মিলনি, এভোয়াড স্‌ 
প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয় । সাতকড়ি দত্ত ছিলেন কলিকাতার 
গভর্নমেন্ট বাঙ্গাল! পাঠশালার শিক্ষক | তাকে গ্রন্থ-রচনায় সাহাযা 
করেছিলেন গোপালচন্দ্র বসু এবং বাঙ্গালা পাঠশালার শিক্ষক 
বামকমল বিদ্ভাবাগীশ । ছোটদের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছিল বলেই 
জীববিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চাঙ্গের তথ্যাদির এখানে একান্ত অভাব । এই 
গ্রন্থে প্রাণীদের আকৃতি নিয়ে আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত । গ্রন্থটি 
ছোটদের কাছে চিত্তাকর্ধক করবার উদ্দেশ্টে বিভিন্ন প্রাণীর প্রকৃতি 
নিয়েই বিস্তারিত আলোচিনা কর! হয়েছে । সাতকড়ি দত্তের ভাষ। 
সরল। তার রচনার একটি বৈশিষ্টা, বিভিন্ন প্রাণী নিয়ে আলোচন! 
করবার সময় অনেক ক্ষেত্রেই তিনি অপরাপর দেশে দুষ্ট সেই ধরনের 
প্রাণীদের কথ। উল্লেখ করেছেন। প্রাণিবৃত্বান্তের আলোচ্য বিষন্ন 
মেরুদত্তী প্রাণী । তবে গ্রন্থটির অধিকাংশ অংশ জুড়েই স্তন্তপান়্ী 
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মেরুদণ্ডীদের নিয়ে আলোচনা | পক্ষী, সরীস্থপ ও মংস্য সম্বন্ধে 
আলোচন। অতি সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ প্রকৃতির | 

তারকত্রন্দ গুপ্ত সংকলিত “প্রাণিবিষ্া--১ম ভাগ*-এও €(সংবং 
১৯১৮ ) মেরুদণ্তী প্রাণীদের চারটি বিভাগ-_মৎস্ত, সরীস্থপ, পক্ষী ও 
স্তম্কপায়ীদের নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির আলোচনা করা হয়েছে । 

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত গিরিশচন্দ্র তর্কালংকারের 
“'জীবতত্ব (১৮৬২ ) একটি স্থুলিখিত গ্রন্থ । গিরিশচন্দ্র ২৪ পরগণা 
জেলার দেওয়ানী আদালতের উকীল ছিলেন। সংশোধিত ও 
পরিবধিত আকারে জীবতত্বের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭১ 
ৃষ্টাফ্বে। এই গ্রন্থটি প্রধানতঃ জেম্স্‌ ওয়েনের “ট্টেপিংষ্টোন টু স্াচরল 
হিষ্টরি” অবলঘ্বন ক'রে রচিত হয় | পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নির্দেশে 
অর সাহেবের গ্রন্থ অন্যায়ী পাুলিপির কোনো কোনো অংশ 
সংশোধিত হয়েছিল। এখানে লেখক হুবহু অনুবাদ অপেক্ষা 
সারাংশ সংকলনের উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন । সকল ধরনের 
জীবের বৃত্তান্ত লেখ! লেখকের ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অন্ুস্থতার জন্তে 
প্রথম সংস্করণে মতন্তের বৃত্তাস্ত লিখে উঠতে পারেন নি। দ্বিতায় 
সংস্করণেও তা” সম্ভবপর হয় নি। বালকদের সুবিধার জন্তে এই গ্রন্থে 
লেখক কতকগুলি লাটিন্‌ ও উংরেজ্গী শষ্ধ বাংলায় অনুবাদ করে 
দিয়েছেন। অনুবাদিত নৃতন শব্দগুলো ছর্বোধা হতে পারে ভেবে 
গ্রন্থটির শেষে নূতন শব্দগুলোর অর্থ দেওয়া হয়েছে। গ্রস্থাটি 
সুপরিকলিত | এতে আলোচ্য জীবদের চাটি বর্গে বিভক্ত ক'রে 
বিভিন্ন জীবের শ্রেণী ও জাতিবিভাগ সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচন। করা 
হয়েছে । একই বর্গের জীবদের আকৃতি ও প্রকৃতির সমধস্সিতা সম্বন্ধে 
আলোচনাও বেশ তথাপূর্ণ। রচনার প্রধান ক্রটি, অনেক বাকো 
অযৌক্তিকভাবে কতৃপদের অনুল্লেখ । 

এই যুগে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে রচিত প্রাণিবিজ্ঞানের একটিও 
উচ্চাক্ষের নয় | তথাসমাবেশ এবং পরিকল্পনার দিক থেকে এদের 


২০৮ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


অধিকাংশই এমনকি স্কুলপাঠ্া ও বালকপাঠ্য প্রাণিবিজ্ঞান অপেক্ষা ৭ 
নিকৃ্টতর | এই যুগে সবসাধারণের উন্দেন্টে প্রাণিবিজ্ঞান লিখেছিলেন 
মধুরানাথ বর্ন, কমলকৃষখ সিংহ ও জগৎকুষ্ণ সিংহ এবং জ্ঞানেন্ত্কুমার 
রায়চৌধুরী । বালকপাঠা গ্রন্থের মতো প্রাণিবিজ্ঞানের সামগ্রিক 
পরিচয় দেবার চেষ্টা এদের কেউই করেন নি। এঁদের সকলেই 
প্রাণিবিজ্ঞানের বিষয়বিশেষকে আলোচনার জ্ন্ঠে বেছে নিয়েছেন। 
এরূপ আলোচনায় রচনা সারগর্ভ ও বিস্তৃত হবার অবকাশ থাকলেও 
বিষয়বস্তুর ম্রপরিকল্পনার অভাবে এখানে তাঃ বার্থতায় পর্ষবপিত 
হয়েছে। . 

মণুরানাথ বর্ণ প্রণীত 'ম্তন্তপায়ী--১ম ভাগ”-এ (১৭৮ শক) 
স্তন্তপায়ী প্রাণীদের ত্বক, মস্তক, ম্্ায়ু পরিপাকক্রিয়া, রক্তুসঞ্ধালন ও 
নিশ্বাসক্রিয়! নিয়ে আলোচনা রয়েছে । মথুরানাধের রচন'ভঙ্গীর 
প্রশংসা কর! যায় না । ভাষা নীরস আড়ষ্ট। 

রাজ। কমলকৃষ্চ সিংহ ও রা] জগৎকৃষ্জ সিংহ সংগৃহীত এবং 
ময়মনসিংহের সুসঙ্গ-হুর্গাপুরের রুঝ্সিনীকাস্ত ঠাকুর প্রকাশিত “অশ্বতত্ব 
প্রথম খণ্ড ১২৮৫ সাল প্রথম প্রকাশিত হয়। কমলক্ষফেের 
পিভার নাম প্রাণকৃষ্ণ সিংহ । ১৮৩৯ খৃষ্টান্বে কমলকৃষ্ণের জন্ম হয়। 
কমলক্ষ্জ বিদ্যা ও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তিনি অশ্বতত্ব ছাড়াও 
আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচন! করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয় ।২ 
অস্বতব্বের বিষয়বস্ বিভিন্ন সংস্কৃত, উপূু ও ইংরেজী গ্রন্থ থেকে 
সংগৃহীত । গ্রন্থরচনায় কে'নরূপ পরিকল্পনা নেই। অশ্ব সম্বন্ধে সব 
কিছুই এখানে বলবার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থটির রচনাভঙ্গী নীরস; 
ভাষা শ্রুতিকটু। পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ একে বলা যায় না। 

পাঁচ খণ্ডে “জীবতব্ব? রচনা করেন জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী | 
জীবতন্বের বিভিন্ন খণ্ড ১২৮৯ থেকে ১২৯২ সালের মধো প্রকাশিত, 


২ জীবনীকোহ--২য় ঘও, শশিডৃষণ বিস্ভালংকার | পৃ ১৬। 
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হয়েছিল। প্রথম থণ্ড 'মীন্তব্ব” নামে ১২৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। 
হয়, ওয়ঃ €র্থ ও ৫ম খণ্ড যথাক্রমে “গোতত্ব* (১২৯০), «সারমেয়তব” 
€১২৯১), “মার্জারতত্ব' (১২৯২) ও “মশ্বতব্ব (১২৯২) নামে প্রকাশিত 
হয়। উল্লিখিত গ্রন্থ গুলোর কোনোটিকেই পুর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 
বল। যায় না। জ্ঞানেন্দ্রকুমারের র5নায় শুপরিকল্পনার একান্ত অভাব। 
তার বিভিন্ন গ্রন্থ আলোচা জীব সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সবকিছু প্রসঙ্গই বণিত 
হয়েছে । বস্তৃতঃ এক একটি গ্রন্থ জীব জগতের এন্পাইক্লে'পিডিয়া। 
প্রতি খণ্ডেরই অধেকেরও বেশী অংশ জুড়ে বিজ্ঞানবহিভূতি প্রসঙ্গ । 
জীবতব রচনায় বিভিন্ন হংরেঙী গ্রন্থ, রাধাকান্ড দেবের শঙ্খ কল্প্রম 
অভিধান, পুরাণ, বাম বোবিশী পত্রিকা ও বিভিন্ন বাংল। সামগ়িক-পত্র 
থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় ও পঞ্চম খণ্ড বঁচনয় সাহায্য 
করেছিলেন কালীবর বেদান্তবাগীশ । জ্ঞানেন্দ্রকুমারের র5নাভঙ্গী 
নীরস। তা” ছাড়া বৈজ্ঞানিক শব্দের বাবহারে তিনি কোনর্ুপ 
মুনিদিই রীতি অন্ুপরণ করেন নি। যেমন, চতুর্থ খণ্ডে 'কিম্পারেটিভ 
এনাটমি”  € 0012019219055  £৯10900109 )১  “ইনটেষ্টাইন, 
(11709501056 ) ইত্যাদি শব্ঘগুলো হুবহু ইংরেজী হরফেই ব্যবহৃত । 
জ্ঞানেন্্রকুমারের ম£লোঃনাভঙ্গার৭ প্রশংসা করা যায় না। বর্ণনার 
অন্তরালে অনেক ক্ষেত্রেই মূল বক্তবোর থেই হারিয়ে গেছে। এই 
যুগে শারীর ও অস্থিবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি উৎক্ট গ্রন্থ রচিত 
হয়েছিল। তবে এদের অধিকাংশই পাঠ্পুস্তক | সর্বপাধারণের 
উদ্দেগ্যে রঠিত রাজক্‌ষ রায়গৌধুরীর “নরদেহ নির্ণয় (১২৩১) 
শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক একটি উৎক্ই্ গ্রস্থ। ভূবিগ্যার লেখক রাধিকা 
প্রসন্ন যুধোপাব্য ঘের অনগোধে শারারবৃত্ত বিষয়ক বিভিন্ন ইংরেজী 
পুস্তক পেকে আলেচচা গ্রন্থের বিষয়বন্ত্ সংকলিত হয়। গ্রন্থটির 
পরিকল্পনা সর্ষে তেখক ভূমিকার বলেছেন'-*“বাহুল্য বর্ণনা 
পরিত্যাগ করছ যে সকল অংশ অনায়ানে বুঝিতে পার যাইবে 
বিবেচনা! করিয়াছি ও সকলেরই জ্ঞাত হওয়া! আবশ্মুক ভাবিয়াছি, 
১3 
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ংসমুদায় সম্কলন করিয়া এই গ্রন্থ প্রচারিত করিলাম |” বস্তুতঃ, 
শারীরবিজ্ঞান নিয়ে বিস্তৃত আলোচন] এখানে নেই। পনেরটি 
অধ্যায়ে বিভক্ত “নরদেহ নির্ণয়ে” “অস্থি-সঞ্ধি-বন্ধন”” পেশী, স্নায়ু, রক্ত 
ও প্রক্তসঞ্চালন, শ্বাসক্রিয়া, পরিপাক ক্রিয়া, ত্বক ইতাদি নিষ্বে 
আলোচনা রয়েছে । আলোচা গ্রন্থে কোনোরূপ টেকৃনিক্যালিটির মধ্যে 
না গিয়ে যথাসম্ভব সরল ক'রে বক্তব্য বিষয় বোঝান হয়েছে। 
শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক বাংল! নামই সবত্রব্যবহ্ৃত। রচনার নিদর্শন__ 
রক্ত-সঞ্চার। 

“শরীরের কিছু কিছু ভাগ অবিরতই ক্ষয় পাইতেছে । 
শারীরবিৎ পণ্ডিতের অন্মান করেন, কোন নিদ্দিষ্ট কাল- 
মধো শরীর সর্বতঃ পরিবন্তিত হইয়া যায়ঃ অর্থাৎ এ 
কালের পুর্বেব শরীরে যে পদার্থ থাকে, এ কালের পর 
তাহার আর কিছুই থাকে নাঃ সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ তাহার 
স্থান অধিকার করে। পূর্ব পূর্ব পর্তিতধ্িগের মতান্ুসারে 
এ কাল সাত বংসার্মক গণিত ছিল কিন্তু আধুনিক 
পণ্ডিতের উহার পরিমাণ ৩০ দিনের অনধিক নির্দেশ 
করিয়াছেন । যাহা হউক, যেমন কোন পদার্থ দীর্ঘকাল 
ব্যবহৃত হইলে জীর্ণ ও অকর্ম্নণা হইয়া যায়, সেইক্প। 
শরীরস্থ পদার্থ জীর্ণ ও অকর্মমণ্য হইয়া নিয়তই সবে 
ক্লেদাদির আকারে শরীর হইতে অন্তুরিত হইতেছে | যদি 
এইরূপ ক্ষতি ক্রমাগত হইতে থাকে; এবং অন্ক কোন রুপে 
ক্ষতিপূরণ ন হয়, তাহ! হইলে অল্পকাল মধোই শরীর 
বিনই হইয়1 যায়। অপিচ, জন্মাবধি শরীরের পরিণতাবস্থা! 
পর্য্স্ত আমাদিগের আকার ও ভার বৃদ্ধি হয়, অতএব, সেই 
সময়ে শরীরের প্রাতাহিক ক্ষতি পুিত হইবার উপায়মাত্র 
থাকিলে চলে না, তংকালে যাহাতে ক্ষতিপূরণ ও শরীরের 

সম্বপ্ধন হয়, এবপ বিধান থাক1 আবশ্যক | 
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সাক্ষাং স্বন্ধে যাহ] দ্বারা শরীরের ক্ষতিপূরণ ও 
সন্বদ্ধন হয়, তাহাকে রক্ত কহে। রক্ত শরীরের সর্বাবয়বে 
উপযুক্ত যন্ত্ব্বারা পরিচালিত হয়। রক্তে যে পুষ্টিকর পদার্থ 
থাকে, যন্ত্র-বিশেষ দ্বার। ভুক্ত দ্রবা হইতে, ও নিশ্বাস ক্রিয়। 
দ্বার বহিঃস্থ বায়ু হইতে তাহা সংগৃহীত হয় 1” 

শারীরবৃত্ত বিষয়ক পাঠাপুস্তক রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন 
ডাঃ মহেজ্দ্রনাথ ঘেষ। তার ফিজেয়োলজী বা শারীরবিধান-তব 
€ ১৮৭২) নামক বিরাট গ্রন্থটি মূলতঃ মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের 
উদ্দেশ্যে লেখা । ক্যাম্বেল্‌ মেডিক্যাল স্কুলে শারারবৃন্ত শিক্ষাদানের 
প্রস্তাব উঠলে মহেন্দ্রনাথ “জীবিতের দেহতন্ব* (১৮৮৯) নামে আর 
একটি গ্রন্থ রচনা! করেন । বৈজ্ঞানিক শহ্ব বাবহারের কোনে! নির্দিষ্ট 
রীতি মহেন্দ্রনাথের গ্রন্থে দেখা ফায় না। কোথাও বা বৈজ্ঞানিক 
শহ্খগুলি বাংলায় অনুবাদিত হয়েছে; অনুবাদ কোথাও বা অদ্ধেক; 
আবার কোথাও বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি হুবহু বাংলা হরফে 
বাবহত। ডাঃ মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের “নির্দেশক এবং অস্্রসন্বস্বীয় শারীর 
তত্ব? (২য় খণ্ড, ১৮৭৩ ) নামক গ্রন্থটিরও একই ক্রটি। 
তিন 

উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত ন্ৃতত্ব বিষয়ক একমাত্র উল্লেথযোগা 
গ্রন্থ ক্ষারোদচন্দ্র রায়চৌধুবীর €]1)9 ০৮০106017 0£770217 বা 
“মানবপ্রকৃতি'র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ খুষ্টা্ধে 
প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডে বিভিন্ন জাতির মানুষের শারীরিক, 
মানমিক ও সামাজিক দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে । এতে 
বিচিত্র জাতি-উপজ্রাতির প্রকৃতি ও আচার-আচরণ বর্ণনা করে 
মানব প্রক্তির ক্রমবিকাশ আলো'টত হয়েছে । ক্ষীরোদচন্দ্রের 
ভাষ! প্রাঞল। তবে প্রথমথণ্ডে রচনা অনেক যায়গাতেই 
থ্যভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে । দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচা বিষয় 
বিবর্তনবাদ। দ্বিতীয়খণ্ড রচনায় ডারউইন, স্পেন্সার, হাক্স লি, 
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চি্ডাল প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে । কি বিবঙনবাদের 
আলোচনায়, কি গ্রন্থটির শেষদিকে মনোবৃত্তির ক্রমবিকাশ বর্ণনায় 
সর্বত্রই রচন। প্রাঞ্জল ও তথ্যপুর্ণ। 
চার 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ছাড় বিজ্ঞানের সাধারণ প্রসঙ্গ (90101093 
11) 86116191 ) নিয়েও গ্রন্থরচনার প্রচেষ্টা এই যুগে দেখা গেল । 
বাহাবস্তর সহিত মানবগুকৃতির সম্বন্ধ বিচার” ও গাকপাঠ-এ 
অক্ষয়কুমার দত্ত বিজ্ঞান নিয়ে সর্জনবোধা যে আলোচনা করলেন, 
তা” বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের জনপ্রিয়তায় সহায়তা করল। 
অক্ষয়কুমার দত্তের সমসাময়িক যুগে বিজ্ঞানের সাধারণ প্রপঙ্গ নিয়ে 
আলোচন! ক'রে বাংল] বিজ্ঞান-সাঠিতাকে ধারা জনপ্রিয় ক'রে 
তুললেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগবের 
নাম। 

বিষ্ভাসাগর রচিত “জীবনচরিত”*এ (১৮৫০ ) বৈজ্ঞানিক-জীবনীর 
উল্লেখযোগ্য স্থান আহে । এই গ্রন্থে কোপানিকম, গালিলিও, 
নিউটন, হর্শেল প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের জীবনী অতি সহঙ্ত ও প্রাঞ্জল 
ভাষায় আলোচিত। বাংলা গ্রন্থে বৈজ্ঞানিকদের জীবনচরিত 
আলোচনার প্রচেষ্টা বিগ্ভাসাগর-রচিত জীবনচরিতেই প্রথম দেখা 
গেল। জীবনচরিতের বিষয়বস্ত্র বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত 
ও অনুবাদিত। তবে অনেক স্থলেই অবিকল অনুবাদ কর] হয় নি। 
মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ করে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে, এই আশায় 
বিষ্ভাপাগর এই গ্রন্থটি র১না করেন। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের জীবনের 
প্রধান প্রধান ঘটন। এখানে আলোচনা কর] হয়েছে । কিন্তু তাদের 
আবিষ্কার সম্বন্ধে আলে'চন] এখানে নগণ্য । এই গ্রন্থে বিদেশ 
বৈজ্ঞানিক শব্ষগুলির বাংলা অনুবান্দে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষার 
সাহাষা নিয়েছেন । তা” ছাড়া এই অন্গুবার কর! হয়েছে শর্খের অর 
দিকে লক্ষ রেখে । বিদ্ভাপাসরের বিশ্রুত গ্রন্থ বোধোদয়ের (শিশু 
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শিক্ষা, ৪র্থ ভাঁগ ) অধিকাংশ অংশ জুড়েই প্রাথমিক প্রকৃতির বিজ্ঞান- 
প্রসঙ্গ । 'বোধোনয় ১৮৫১ খুখাষ্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই 
গন্থের বিষয়বস্ত বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েহিল | 
তবে বোধোদয় রচিত হয়েছিল মূলতঃ “চম্বার্স রুডিমেণ্টস্‌ অব নলের 
নামক গ্রন্থের অনুকরণে ।৩ বোধোদয়ের স্বাপেক্ষা উল্লেখযোগা 
বৈশিঠা এব ঝরঝরে ভাষা এবং স্বল্পপরিসরের মধো প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের কয়েকটি প্রধান প্রধান বিভ'গের সমাবেশ । প্রাণিবিষ্ঠা, 
শারীরবৃ্ত ও উত্ভিদবিষ্ঠী,। গণিত, পদার্থবিদ্যা) বসায়নবিদ্তা এবং 
ভূগোল ও ভুবিগ্যা বিষয়ক প্রসঙ্গ এতে আছে। বোধোদয়ের 
বৈজ্ঞানিক পচনাগুলিকে পুর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান প্রবন্ধ বলা না ঠালেও বৈজ্ঞানিক 
দ্বটিভগ্গাৰ পরিচয় অধিকাংশ রচনায়ই স্ুস্পই | উদাহরণস্বরূপ “চেতন 
পরাথ+ শীর্ষক রচনাটির নাম কর। যায়। আলোচন। এখানে 
একেবারেই প্রাথমিক প্রকৃতির এবং খুবই সংক্ষিপ্ত । কিন্তু এই 
আলোচনায় একটি সুপরিকল্পনাৰর ইঙ্গিত রয়েছে | এখানে একে একে 
জন্ত, পাখী, মাছ, সাপ, পতঙ্গ ও কীট নিয়ে অতি সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির 
আলোচনা করা হয়েছে । জীবজগতের বৈজ্ঞানিক শ্রেনীবিভাগের কথা 
লেখক আলোচনার 'প্রারস্তে স্পষ্ভা”ব উল্লেখ না করলেও বিষয়বস্তুর 
এই বিন্যাস দেখে সহজেই বোঝা ফয়ঃ। রচনার সময়ে বিজ্ঞানসম্মত 
পরিকল্পনা সন্ধে লেখক সচেতন ছিলেন । টেক্নিক)ালিটি এড়িয়ে 
যাওয়ার প্রয়াস বোধোদয়ের রচনাগুলির আর একটি উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য । যেমন, ন্বর্ণের গুরুহ বোঝাতে গিয়ে “আপেক্ষিক গুরুত্ব, 
কথাটির উল্লেথ পর্যন্ত কর] হয় নি। শুধু বলা হয়েছে, “ন্বণণ জল 
অপেক্ষা উনিশ গুণ ভারী ।৮ তাছাড়া বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সম্পর্কে 
আলোচনায় শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক নামগুলি লেখক এড়িয়ে গেছেন। 
কোনে কোনো প্রসঙ্গে এদেশীয় রীতি অনুকন্থত। যেমন, কাল এবং 


৩ বিস্ভাসাগর-চণ্ডীচরণ বন্দোপাধায় , পৃঃ ১৬৯। 


২১৪ বঙ্গনাহিতোো বিজ্ঞান 


স্তর আকার ও পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনায় । বোধোদয়ের কোনো 
কোনো অংশ গন্নের মতো! স্ুখপাঠা | “মানবজাতি* শীর্ষক রচনাটি 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা | 
বোবোদয় একটি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ । শিশুপাঠ্য গ্রন্থে বিজ্ঞান- 
প্রসঙ্গের অবতারণা এই গ্রন্থে নতুন নয়। ইতিপূর্বে রচিত রাবাকান্ত 
দেবের “বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থেঃ এর ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। কিন্ত 
বোধোদয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে সরল ভাষায় বিজ্ঞানের অতি 
সাধারণ ও পরিচিতি প্রসঙ্গ গুলি লিপিবদ্ধ করলেন, তা, তথনকার 
যুগের বাংলা সাহিতো একেবারে অভিনব । বোধোদয়ের রচনার 
নিদর্শন $ “কাচঃ শীর্ষক রচনাটির একাংশ £__ 
“কাচ অতি কঠিন, শিশ্মল, মস্থণ পদার্থ, এবং আঁতশয় 
ভঙ্গ প্রবণ, অর্থাৎ অনায়াসে ভাঙ্গিয়] যায়। কাচ স্বস্ছ, এ 
নিমিত্ত, উহার ভিতর দিয়া, দেখিতে পাওয়া যায়। ঘরের 
মধ্যে থাকিয়া, জানাল। ও কপাট বন্ধ করিলে, অন্ধকার হয়, 
বাহিরের কোনও বস্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্ত 
সাপি বদ্ধ করিলে, পুরের মত আলোক থাকে, ও বাহিরের 
বন্ত দেখা যায়। তাহার কারণ এইঃ সাপি কাচে নিম্মিত ) 
স্র্যোর আভা, কাচের ভিতর দিয়া, আসিতে পারে, কিন্তু 
কাষ্ঠের ভিতর দিয়া, আসিতে পারে না। 
বালুকা ও একপ্রকার ক্ষার, এই ছই বস্তু একত্রিত 
করিয়া, অগ্নির উৎকট উত্তাপ লাগাইলে, গলিয়া উভয়ে 
মিলিয়। যায়, এবং শীতল হইলে কাচ হয়। বাদুকা যেরূপ 
পরিক্ষার থাকে, কাচ সেই অন্থুপারে পরিফার হয়। কারে 
লাল, সবুজ, হরিদ্রা প্রভৃতি রঙ করে; রঙ করিলে, অতি 
সুন্দর দেখায়। 
কাচ অনেক প্রয়োজনে লাগে। সাপি, আরনি। 
সিসি, বোতল, গেলাস, ঝাড়, লন, ইত্যাদি নান! বস্ত 
কাচে প্রস্তুত হয়। 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ ২১৫ 


কাচ কোনও অস্ত্রে কাটা যায় না, কেবল হীরাতে 
কাটে। হাীরাব সুশ্দ্প অগ্রভাগ কাচের উপর দিয়! টানিয়া 
গেলে, একটি দাগ পড়ে। তার পবকঙ্গোর দিলেই, দাগে 
দাগে ভাঙ্গিয়া যায়। যদি হীরার অগ্রভাগ স্বভাবতঃ শপ 
থাকে, তবেই তাহাতে কাচ কাটা যায়। যদি হীরা ভাঙ্গিয়। 
অথবা আর কোনও প্রকারে উহার অগ্রভাগ সক্ষম করিয়া, 
লওয়া ধায়; তাহাতে কাচের গায়ে আচড় মাত্র লাগে, 
কাটিব'র মত দাগ বসে ন1।৮ 


বোধোদয়েব পরিকল্পনায় প্রধানতঃ ইউরোপীয় রীতি অনুস্থত 
হয়েছিল । বিষয়বস্তও সগৃহীত হয়েছিল বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে। 
তবে এদেশীয় প্রাচীন গ্রস্থাধি ধেকে বিষয়বস্ নিয়েও সবজনবোধা 
বিজ্ঞানালোচন! এই যুগেব কোনো কোনে গ্রন্থ পাওয়া যায়। এই 
প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগাঃ হুগলী জেলাব ডুমুরদহ গরম নিবাসী 
কুষ্ণচৈতন্ত বহুব 'জ্রানরত্বাকর” (১৭৮৭ শক)। গ্রন্থটি গন্ধে ও প্ডে 
গুক ও শিব্যের কথোপকথনের মাধামে রচ্তি। জ্ঞানরত্বীকরের 
বিষয়বস্ত এদেশীয় প্রাটীন গ্রস্থাদি ধেকে সংকলিত । নটি অধ্যায়ে 
বিভক্ত এই গ্রন্থের প্রথম তিনটি অধায়ে বিজ্ঞান প্রসঙ্গ । আলোচনার 
প্রায় সবত্রই পৌরাণিক বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে। 
তবে কদাচিং ছু"এক যায়গায় আখুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় 
পাওয়া যায়। গ্রন্থটির ভাষা নীরস। 


এই যুগেব কয়েকটি গ্রন্থে বিভিন্ন বন্ত ও শ্লি নিয়ে আলোচনা 
পাওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, রামগতি 
ছায়রদ্তুব “বজ্তরণবচারঃ ( সংবৎ ১৯১%), উপেন্দ্রলাল মিত্র অনুবাদিত 
ধ্বস্তপরিচয়" (১৮৫৯) এবং রাজেজ্দ্রলাল মিত্রের শিলিক দর্শন, 
€ ১৮১০ )। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযাথী 


২১৬ বঙ্গ ল।ঠিতো বিজ্ঞান 


মডেল স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে রচিত।৪ বিস্তুবিচার'কে পূর্ণাঙ্গ 
বিজ্ঞানগ্রন্থ বলা না গেলেও এতে ক'চ, স্বর্ণ ইতাি বিভিন্ন বস্ত সম্বন্ধে 
আলো,না কর1 হয়েছ পাশ্চাতা বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে| 

উপেন্দ্রল'ল মিরের “বস্তপারচয়” মেয়োর “লেসেন্স্‌ অন্‌ থিড স্‌” 
গ্রন্থটির অনুবান। অনুবাদ হুবহু নয়। লেখক মেয়োর গ্রন্থের কিছু 
অংশ পরিত্যাগ ক'রে বাকী অংশ পরিবাতিত আকারে অনুবাদ 
করেছেন । বস্ত্রপরিতয়ে বিভিন্ন পদার্থের ধরন, গুণ ইতাপি শিয়ে 
অ.লাঃন। রয়েহে। এখানে তথাসমাবেশ তকেবারেহ প্রাথমিক 
প্রচ্তির। রানগতি ও উপেন্দ্রলালের গ্রন্থ ছু'টি মূলতঃ ব'লকদের 
উদ্দেশে রঠ্তি। কিন্ত রক্ষেন্দ্রলাল মিত্রের শিপ্সিক দর্শনের শিল্প 
বিষয়ক প্রস্ত'বগুলি সবপাধারণের পাঠোপধষোগী কবে লেখা । 

নবানকৃষ্ণ বন্দ্যোপাঘায়ের «প্রাকৃত তন্বরবিবেক--১ম ভাগ” ১৮৬০ 
থুষ্টায্রে প্রথম প্রকাগিত হয়। পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান গ্রন্থ একে বল। না গেলেও 
বৈজ্ঞনিক তথ্যাি এতে কিছু কিছু রয়েছে । অবশ্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 
লিখবেন বলে লেখক এহ গ্রন্থটির পরিকল্পন1 করেন নি। অগদীশ্বরের 
মহিমাকীর্তনই তার উদ্দেশ্য । তবে জগদীশ্বরেব মহিমার বিরাটত্ব 
বোঝাতে গিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির থে সব প্রসঙ্গ শিয়ে তিশলি আলোচনা 
করেছেন, তা'তে বৈজ্ঞানিক তথাদি এসে গেহে। এহ গ্রন্থে রয়েছে 
জল, সমুদ্রঃ বায়ু, উদ্ভিদ, আলোক, জীবশগীব ইত্যাদি নিয়ে 
আলোচন1 | ভাষ বেশ প্রাঞ্জল ; তবে উচ্ছসের আধিক্য বড় বেশী । 

অভিনবন্তের পরিচয় পাওয়! গেল বঙ্ছিমচন্দ্রের “বিজ্ঞান রহ্যঃ-তে 
€ ১৮৭৫) ভাষার লালিতো ও প্রকাশভঙ্গীর নৈপুণ্যে বৈজ্ঞানিক 
তত্বও যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক উতৎকর্ষতা লাভ করতে পারে তারই 
উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বিজ্ঞানরহস্তের প্রবন্ধগুলি ।« 


& ভুদেব চরিত--১ম ভাগ, পৃঃ ১৯৮। 
« বল্পদশন পত্বিক1 প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রবন্ধ নন্ঘক্ধে বিস্তারিত আলোচনা কর] হয়েছে। 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞ'ন ও মনস্তত্ব ২১৭ 


পাশ্চাতা বিজ্ঞানের প্রতি বরাবরই বঙ্কিমচন্দ্র আকর্ষণ ছিল। 
বালাকালে সাহিতোর সঙ্গে সঙ্গে গণিত ও ভূঁগোলেও তিশি 
পারদাঁশতা দেখান ।৬ গণিতে প্রায়ই তিন ক্লাশের ছাত্রদের থেকে 
এনিয়ে থাকতেন ।৭-৮ কলেজে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠাবিষয়ের মধ্যে 
ছিল মনস্তত্ব, প্রাকৃঠিক ভূগোল, গণিত, জরাপবিজ্ঞান ইতাপি। এ 
ছাড়া বি. এ. পণীক্ষাদানকালে ৪ বঙ্কিমকে গণত, প্রকৃতিক ভূগোল, 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, মনস্তব্ব ইত্যাদি পড়তে হয়েছিল | অতএব, পরিণত 
বয়সে খিনি বিজ্ঞানবহস্য লিখেছিকিলন, বিজ্ঞানের সঙ্গে তার পরিচিতি 
শুক হয়েছিল ছাত্রজীবন থেকেই । 

“দ্দধলোক” ছাডা বিজ্ঞানরহস্তে সংক'লত সবগুলি প্রবন্ধই 
ইতিপুবে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল। চন্দ্রলাক ১২৮১ সালের 
১ সংখ] ভ্রমরে প্রকাশিত হয়। ১২৭৯ সালের চাষ্ঠ সংখ্য। 
বঙ্গপর্শনে প্রকাশিত «সর উইলিয়ন টমসন-কৃত জ'বশ্থষ্টির ব্যাখা, 
বিজ্ঞানরহত্ের প্রথম সংস্করণে স্তান পায়, কিন্তু দ্বিতীয় সংক্ষরণে 
পরিতাক্ত হয়। 

বিজ্ঞানরহস্তের অধিকাংশ প্রবন্ধই জ্যোতিবিজ্ঞান নিয়ে । তবে 
জীববিজ্'ন বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধও এতে আছে। পুতিটি প্রবন্ধই 
সরস ও সাধগঞ্। গাণিতিক তথ্যাদি এবং বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্ষার 
ও বিভ্রানেব ইতিচাস সঙ্গন্ধে বহ্কিমচন্দ্র যে ওয়াকিবহাল ছিলেন তার 
নিদর্শন গ্রন্থটির স্বর পাওয়া যায়। যথাযথ তথাসমাবেশ এবং 
চিত্তাকর্ষ$ প্রকাঁশভঙ্গীর গুণে বিশ্বত্$।ৎ ও জীবন্ুগতের অনন্ত রহস্থ) 
এখানে দানা বেঁধে উঠেছে । গ্রন্থটির বিজ্ঞানরহ্য নাম এই কারণেই 
সার্থক । মআলোচা গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ 


৬ সাহিত সাধক চব্রিতমা সা -২২ ( বঙ্ধিমচন্্র চটোপা বায় ) চতুর্থ সংক্করণ-_পঃ১০। 
৭ বঙ্কিমচল্স (হর সংস্করণ--১৩২৬ ১ দেবেন্দ্রনাথ ছট্টাচার্য। প্‌. ১৫-১৬। 
৮ বঙ্কিমজীবনী ওয় মংস্করপণ--১৩৩৮ ) শচীশচক্্র চট্টোপাধ্যায় । প.ঃ ৩২-৩৩। 


২১৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


উদ্ধত করেছেন। কিন্তু উদ্ধতি কোধাও প্রাধান্ত লাভ করে নি। 
বিভিন্ন মতামত মিলিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তার নিজস্ব মতবাদ গড়ে 
তুলেছেন । . দৃণ্টিভঙ্গীর এই মৌলিকতা৷ প্রতিটি প্রবন্ধেরই বৈশিষ্টা। 
রচনার নিদর্শন; “আকাশে কত তার! আছে? শীর্ষক রচনার 
একাংশ £- 

“জব গণনা করেন যে, সমগ্র আকাশমগুলে ছুই 
কোটি নক্ষত্র আছে। মন্থর শাকোর্ণাক বলেন, “সর্‌ 
উইলিয়ম হর্শেলের আকাশসন্ধান এবং রাশিচক্রে ব্ চিত্রা 
দেখিয়া, বেসেলের কৃত কটিবন্ধ সকলের তালিকার 
ভূমিকাতে যেরূপ গড়পড়তা করা আছে, তৎসম্বন্ধে উইসের 
কৃত নিয়মাবলম্বন করিয়া আমি ইহ1 গণনা করিয়াছি যে, 
সমুদায় আকাশে সাত কোটি সন্তর লক্ষ নক্ষত্র আছে।” 

এই সকল সংখ্যা শুনিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। 
যেখানে আকাশে তিন হাজার নক্ষত্র দেখিয়া আমরা 
অসংখা নক্ষত্র বিবেচনা করি, সেখানে সাত কোটি সপ্তৃতি 
লক্ষের কথা দূরে থাকুক, ছুই কোটিই কি ভয়ানক বাপার। 

কিন্তু ইহাতে আকাশের নক্ষত্রণংখ্যার শেষ হইল ন1। 
দূরবাক্ষণের সাহায্যে গগনাভাস্তরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ধুত্রাকার 
পদার্থ দূ) হয়। উহার্িগকে নীহারিকা নাম প্রদত্ত 
হইয়াছে। যে সকল দূরবাক্ষণ অত্যন্ত শক্তিশালা, তাহার 
সাহাযো এক্ষণে দেখ! শিয়াছে যে, বহুপংখাক নীহারিকা 
কেবল নক্ষত্রপুগ্ত। অনেক জ্যোিধ্বিদ বলেন, ষে সকল 
নক্ষত্র আমরা শুধু চক্ষে বা! দুববীক্ষণ দ্বারা গগনে বিকীর্ণঁ 
দেখিতে পাই, তংসমুদায় একটি মাত্র নাক্ষত্রিক জগং। 
অসংখ্য নক্ষত্রময় ছায়াপথ এই নাক্ষত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত | 
এমন অন্তান্ত নাক্ষত্রিক জগৎ আছে। এই সকল দৃর-দৃই 
তারাপুগ্রময়ী নীহারিক! স্বতন্ত্র স্বতন্্ব নাক্ষত্রিক জগৎ 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তব্ব ২১৯ 


সমুদ্রতীরে যেমন বালি, বনে যেমন পাতা, একটি" 
নীহারিকাতে নক্ষত্ররশি তেমনি অসংথা এবং ঘনবিস্তস্ত | 
এই সকল নীহারিকান্তর্গত নক্ষত্রসংখ্য। ধরিলে সাত কোটি 
সন্তর লক্ষ কোথায় ভাপিয়া যায়। কোটি কোটি নক্ষত্র 
আকাশমগ্ডলে বিচরণ করিতেছে বলিলে অতুক্তি হয় ন1। 
এই আশ্চর্য্য ব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে মন্বস্থুবুদ্ধি চিন্ত'য় 
অশক্ত হইয়। উঠে । চিত্ত বিন্ময়বিহ্বল হইয়া যায়। সর্বত্র- 
গামিনী মন্ুষ্যুবুদ্ধিরও গগন সীম। দেখিয়া চিত্ত নিরস্ত হয় । 
এই কোটি কেটি নক্ষত্র সকলই স্থর্য্য । আমরা ষে 
সর্যকে সূর্য্য বলি, সে কত বড় প্রকাণ্ড বস্তু, তাহ? 
সৌরবিপ্লব সহন্বীয় প্রস্তাবে বণিত হইয়াছে । ইহ! পূর্থবী 
অপেক্ষা ত্রয়োদশ লক্ষ গুণ বৃহং। নক্ষত্রিক জগত্মধাস্থ 
অনেকগুলি নক্ষত্র যে, এ ্ুর্াপেক্ষাণ্ড বৃহ তাহা এক 
প্রকার স্থির হইয়াছে! এমনকি, পিরিরস (51110015 ) 
নামে নক্ষত্র এই শ্র্যোর ২১৩৬ গুণ বৃহৎ ইহা স্থির 
হইয়াছে । কোন কোন নক্ষত্র যে, এ স্্)াপেক্ষা আকারে 
কিছু ক্ষুদ্রতর, তাহা ও গণ-। দ্বারা স্থির হইয়াছে । এইক্িপ 
ছোট বড় মহাভয়ঙ্কর আকারবিশিঞ, মহাভয়ঙ্কর তেজোময় 
কোটি কেটি স্র্য্য অনন্ত আকাশে বিচরণ করিতেছে। 
যেমন আমাদিগের সৌরজগতের মধ্যবস্তঁ সূর্যকে ঘেরিয়া 
গ্রহ উপগ্রহার্ি বিচরণ করিতেছে, তেমনি এ সকল 
স্র্য্যপার্শ্ে গ্রহ উপগ্রহাক্ি ভ্রমিতেছে, সন্দেহ নাই । তবে 
ক্রগতে জগতে কত কোটি কোটি স্্য্য, কত কোটি কোটি 
পৃথিবী, তাহা কে ভাবিয়া উঠিতে পারে 1? এ আশ্চর্য কথা 
কে বুদ্ধিতে ধারণ। করিতে পারে? যেমন পথিবীর মধ্যে 
এক কণা! বালুক জগতমধ্যে এই সসাগর! পৃথিবী 
তদপেক্ষাও সামান্তঃ রেণুমাত্র» বালুকার বালুকাও নহে। 


২২০ বঙ্গসাহিত্ো বিজ্ঞান 


তদুপরি মনুষ্য কি সামান্ত জীব ! এ কথ! ভাবিয়া! কে আর 
আপন মনুষ্যত্ব লইয়। গর্ব করিবে ?* 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়ে রচিত আব একটি নতুন ধরনের গ্রন্থ রাম 
পালিতের প্কৃতিতত্বয (১৮০৯ শক )। এই গ্রন্থে পরার্থবিজ্ঞান ও 
রসায়নবিজ্ঞান থেকে স্থবুক ক'রে জ্যোততবিজ্ঞানঃ উদ্ভি?বিজ্ঞান। 
প্রাণিবিজ্ঞান ইত্যাদি প্রসঙ্গ কবিতায় লেখা । হশ্ববের মহিমার প্রতি 
লেখকের অপার বিশ্বাসের পরিচয় গ্রন্থটির সর্ব্রই সুস্পষ্ট । গ্রন্থর5নায় 
যায়গায় ধায়গায় তত্ববোধিনী, ভারতী গ্রভৃতি পত্রিক! থেকে সাহায্য 
নেওয়া হয়েছে । রচনারীতি সধল। উপমাপ্রয়োগ ছু? এক 

যায়গায় কবিহের পরিচয় পাওয়া যায়। 

গা 

১৮৪৫ খু্টাত্বের ৭ই জুন কলিকাতা ফ্রেনলজীক্যাল সোসাইটি 
স্থাপিত হবার পর থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মস্তিকবিছ্া ও 
মনস্তত্ব সঞ্থন্ধে গ্রস্থরচণার শ্বত্রপাত হয়। বাংল! ভাষায় মনস্তব্ব 
বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ “চ্ভ্তাংকর্ষবিধানঃ ছুই খণ্ডে ১৮৪৯--৫০ খুষ্টাত্বের 
মধো প্রকাশিত হয়েছিল ।৯ মনস্তব্ব বিষয়ক এই যুগেব একটি 
উল্লেখযোগা গ্রন্থ রাধাবল্লভ দাসের “মনতত্ব সারসংগ্রহঃ €(১২৫৬)। 
রাধাবল্লভ দাস কলিকাতা ফ্রেনলজীক]াল সোসাইটির সভা ছিলেন। 
মনতবসারসংগ্রহের বিষয়বস্তু “হশ'পঞ্রিম ও কোমব”-এর ফ্রেনলজী 
গ্রন্থ এবং ফ্রেনলছীক্যাল চার্ট থেকে সংগৃহীত ও অনুবাদিত হয়েছিল । 
মনতত্বপারসংগ্রহ তিন খণ্ডে বিভক্ত। ১ম খণ্ডে মনোবিদ্যার 
২পর্ষ বাাখ্াা ক'রে দ্বিতীয় খণ্ডে মনের ইন্ড্রিয় সকলের বিবরণ 
দেওয়া! হয়েছে । এই বিবরণ দিতে শিয়ে ইন্দ্রিয়গুলিকে হু” ভাগে 
ভাগ কর] হয়েছে-__করেক্দ্রিয় ও জ্ঞানেক্দরিয়। তৃতীয় খণ্ডে মনের 
বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া-পন্ধতি আলোচিত। গ্রন্থটি ক্ষুদ্রকায় হলেও 
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জীববিজ্ঞান) সাধারণ বিজ্ঞান ও মনন্তন্ত ২২১ 


সারগর্ভ ও মুপরিকল্পিত। কিন্তু ভাষ! অনুবাদগন্ধী এবং নীরস 
গুকৃতির। 

রাধাবল্পভ দাসের মনতবপারসংগ্রহ পাশ্চাতা পদ্ধতিতে লেখ|। 
প্রাচা পদ্ধতিতে মনোবিগ্তা পিখলেন রাধাপ্রসাদ রায়। রাধাপ্রপাদ 
রায়ের “বিজ্ঞান কল্প লতিকা অর্থাৎ স্তায় ও যুক্তি সংশ্লিষ্ট মনোবিজ্ঞান 
স্বন্ধীয় প্রস্তাব-এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ১৮০৪ শকাষ্দে প্রথম 
প্রকাশিত হয়। এই গ্রস্থে মনোবিজ্ঞান বিষয়ক কতকগুলি প্রস্তাব 
পুরাণ, ইতিহাস ও বিভিন্ন কাবা থেকে আহত উদাহরণ সহযোগে 
আলোচিত হয়েছে। বিজ্ঞান কল্প লতিকার ১ম ভাগে প্রধান্তঃ মন 
ও মনাবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা । ২য় ভাগে আলোচিত হয়েছে 
সাধারণ মনোবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। এই গ্রস্থ বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির 
একান্ত অভাব । 

এইভাবে জীববিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রস্থ-রচনায় 
ক্রুমান্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মনোবিগ্ধ। বিষয়ক 
গ্রস্থ-রচনার শুত্রপাত হোল। 


তৃতীয় পর্ব আধুনিক যুগ ) 
বামেন্দ্রন্রন্দর ত্রিবেদী ও আধুনিক্ষ কাল 
€ রাষেক্্হম্দর ত্রিবেদী খেকে লপদানন্দ ন্বাম্স ১ 
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রামেন্দ্রসূন্দর ন্লিবেদীর হস্তলিপি ( ছোটদের জন্যে লেখা রামেন্দ্রসুন্দর ভ্রিবেদীর 
গণিত? থেকে )। রামেন্দ্রবাবু ছোটদের জন্যে একটি গণিত লিখেছিলেন । গ্রন্থটি এখনও 
অপ্রকাশিত । এই অপ্রকাশিত গ্রন্থটিব পাণু.ভিপি রামেন্দ্রসূন্দরেব দেহিন্ত নির্মল চন্দ্র রায়েব 
কাছে রয়েছে। নির্মলবাবুর সৌজন্যেই মূল পাণ্ড.লিপিটি ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় । 


রামেন্্রসন্দর ত্রিবেদী 


বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করেছিলেন ইউরোপীয়ের1। 
কিন্ত ইউরোপীয়দের বিজ্ঞানসাহিত্যের ভাষ। ছিল কৃত্রিম ও জটিল। 
ভাষার কৃত্রিমতা দূর ক?রে এদেশীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে 
সর্প্রথম ছনপ্রিয় কঃরে তুললেন অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়কুমারের 
সমসায়িক যুগে বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের ধারা সমৃদ্ধি সাধন করলেন 
তাদের মধো বিশেষভাবে উল্লেখধোগা রেভারেগ কৃষ্কমোহন 
বন্দ্োপাধায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম। 
বঙ্ছিমচন্দ্রের বিজ্ঞানরহস্তে বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান উচ্চাঙ্েরসাহিতোর 
পর্যায়ে উন্নীত হোল । 

এক 

পরবর্তী লেখক রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর রচনায় যে গভীর অত্র 
তীক্ষ বিশ্লেষপকুশলতা ও মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া গেন্স, 
বাংলা বিজ্ঞানসাহিতো তা? একক ও অভিনব । বিজ্ঞানের ছুর়হ 
তত্বগুলোকে রামেন্দ্রমুন্দর যেরুপ সরল ও সহজ ক'রে সবসাধারধের 
কাছে পরিবেশন করেছেন, ইতিপূর্বেকার আর কোনো গ্রন্থকারই ভা 
করেন নি। রচনা জটিল হয়ে পড়বার ভয়ে পূর্ববর্তী লেখকদের প্রা 
সকলেই বিজ্ঞানের দুরূহ দিকগুলো এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু 
রামেক্দ্মুন্দরের বিজ্ঞানসাহিতোর অধিকাংশই বিজ্ঞানের জটিল এবং 
রহস্তময় দিকগুলো নিয়ে । রচন। ছুবোধ্য হয়ে পড়বার আশঙ্কায় 
বিজ্ঞানের ছুরূুহ তত্বগুলো কোনোসময়েই তিনি এড়িয়ে ধান নি 
বরং সেই তত্বগুলো সহজ ও মনোজ্ঞ ভাষায় সর্বসাধারণের 
উপযোগী করে ব্যাথ্য। করেছেন। বিজ্ঞানের দুরূহ তত্বকে উপেক্ষা 
না করার কারণ, তিনি নিজে সে সকল তব গভীরভাবে উপলদ্ধি 
করতে পেরেছিলেন। প্রখ্যাত ইংরেজ পণিতজ্ঞ ও দার্শনক উইলিয়ষ 
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কিংডন ক্লিফোর্ড (১৮৪৫-১৮৭৯ ) সম্বন্ধে বার্টরাণ্ড রাসেল যে মস্তবা 
করেছিলেন, রামেন্দরমুন্দর ব্রিবেদী সম্বন্ধে এখানে তা, প্রযোজা-_ 
£00119010 19095565560 2) 81 01 ০012110 
0০1) 29 06101059 0171 00 2 ৬61৮ 16৮ 57০81 
[11917--1106 676 7056000-018115 01 009 19000- 
1211251, 5/10101) 19 201)16৬6 0৮ 101)011116 01 
610211760৮9: 6106 01000010 [001175, 00 019 
০1211 (08৮ 0091065 ০0£ 12101600170 2170 01091] 
0170915121)0119, 09 ৬1106 01 ৮/17101) 01110119195 
095901006 1010)11)0015,৮----, 
উপলব্ধির গভীরতার বলেই রামেন্দ্রশ্বুন্দর বিজ্ঞানের হৃরূহ তথাকে 
নিজস্ব চিন্তার আলোকে বিচার করতে সমর্থ হয়েছিলেন । 
বিজ্ঞানে রামেন্দ্রসুন্দরের পাণ্ডিত্য সর্বঞ্গনবিদিত। শৈশবকাল 
থেকেই বিজ্ঞানের পুতি তার অনুরাগ ছিল । ছাত্রজাবনে বিজ্ঞানের 
ছাত্র হিসাবে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিওয় পিয়েছিলেন। 
১৮৮৬ খৃষ্টা্বে বি- এ- (অনাস ) পরীক্ষায় বিজ্ঞানে তিনি প্রথম স্থান 
অধিকার করেন। পর বৎসর পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানে এম. এ. 
পরীক্ষ"য়্ প্রথম স্থান অবিকার করেন। ১৮৮৮ খুঠন্থে পদার্থ ও 
বসায়নবিজ্ঞানে তিনি প্রেমাদ রায়াদ বৃদ্তি পান। বৃত্তিলাভের 
পর কিছুকাপ তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের লেবোরেটরিতে বিজ্ঞান- 


চর্চায় নিযুক্ত থাকেন। ১৮৯২ খুষ্ট'ব্দে রামেন্দ্রহন্দর রিপন কলেজের 
পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন । অল্পকালের 
মধ্োই বিজ্ঞানের অধাপক হিপাবে তার খাতি ছভিয়ে পডে। পদার্থ- 
বিদ্যার হুন্বহ বিষয়গুলে। গণিতের সাহাযা ছাড়াই তিনি বুঝিয়ে দিতেন। 
পরবর্তীকালে রামেন্দ্রহুন্দর গণিতের সাহায্য না নিয়েই বিজ্ঞানের 


১ পুশ5 00770) 56119800716 67501 5015৮66৩-৬%. 8. 01160700166 6 
চ21] 10500 (1945 ) 2 969০৩ 0১. ৬. 
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অতি জটিপ তবাদি নিয়ে আলোচন! করেছিলেন | গণিতকে বাদ 
দিয়ে বিজ্ঞানের স্বরূপ দর্শন করার স্পৃহা রিপন কলেজে অধ্যাপনার 
সময় থেকেই ঠার জাবনে সুপরিষ্ষউ হয়। রামেক্্রসুন্দরের রচনায় 
গণিতের অভাব পূর্ণ করেছে দর্শন । 

প্রাচা ও পাশ্চাতা, উভয্ন দর্শনেই তার পাণ্ডিতা ছিল অসাধারণ । 
অবশ্য দর্শনশাস্সের সঙ্গে তার অন্তরগতা স্থাপিত হয় অপেক্ষাকৃত 
পরবর্তীকালে । রিপন কলেজে অধ্যাপনার সময় তিনি কঠোর 
জভিনিবেশে সহকারে প্রাচা ও পাশ্চাতা দর্শন পাঠ করেন ॥ 

কিন্তু দর্শন ব! বিচ্ধানের চেয়েও খামেক্্রনুন্দরের জীবনে আরও 
বড় সতা ছোল সাহিতা । তিনি যখন যা পিখেছিলেন শ্তাই সাহিতা 
হয়ে উঠেছে। 

সাহিতা প্রতিভার বীজ রামেন্দ্ম্ন্দরের রক্তের মধোইহ ছিল। 
'্ার জন্ম হয় এক সাহিতাপাধক পরিবারে | রামেক্ত্রহ্ুন্দরের 
পিতামহ ব্রজ্নুন্দর ত্রিবেদী কবি ও কাবারসিক ছিলেন । ব্রজনুন্দর 
“মাধব-ম্থলোচনা? নামে একখানি গগ্যপন্ভময় নাটক ও ন্যর্ণপিন্দর সিংহ 
ব। গৌরলাল সিংহ" নামে একখানি প্রহসন লিখেহিলেন । তা? ছাড়া 
শাস্ত্র ও পুরাণেও ার অগাধ অনুরাগ ছিল। রামেন্দ্রম্ুন্দরের পিতা 
গোবিন্দন্্ন্দর 'বঙ্গবালা নামে একটি উপন্তাস লিখেছিলেন । 
উপন্ঠাসটির ভূমিক! পয়ার ছন্দে লেখ! | এ ছাড়া গোবিন্দন্ুন্দর 
প্রোপদীনিগ্রহ” নামে আর একটি ছোট নাটক লিখে অভিনয় করিয়ে- 
ছিলেন । জ্বোতিষ ও গণিতেও তার পাগ্ডিতা ছিল। রামেন্্রনুন্দরের 
খুন্র ভাত উপেক্দ্রনুন্দর সংস্কৃত শ্লোক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন ইংরেভী 
স্কুলে পড়বার সময় রামেন্দ্রনুন্দর নিজেও কবিতা লিখতেন । ছাত্ররতি 
পরীক্ষার পূর্বে তিনি লুকিয়ে বঙ্গদর্শন পড়তেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা 
বরাবরই তার প্রিয় হিল।২ অতএব পরবর্তাকাপে যিনি «দর্শনের 


২ আচার্য রাসেম্হুন্মর--অপূর্বকৃষণ ঘোষ ; পঃ ১৬--১৭। 
১৫ 
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গঙ্গা, বিজ্ঞানে সরন্বতী ও সাহিত্যের যমুনা” বলে অভিহিত 
হয়েছিলেন তার জীবনে দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার প্রস্তুতি 
চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে । 

রামেজ্জ্নুন্দরেব প্রথম রচনা “মহাশক্তি” শীর্ষক প্রবন্ধটি ১২৯১ 
সালের পৌষ সংখা] 'নবজীবনে? প্রকাশিত 'হয়।৪ এই পত্রিকাকে 
কেন্দ্র করেই রামেন্দরম্ুন্দরের সাহিত্যসাধনাব স্থৃত্রপাত। নবজীবনে 
তার আরও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । এদের মধ্যে 
উল্লেখযোগা, “বিবর্তন? (শ্রাবণ, ১২৯২), মহাতরঙ্গ” € অগ্রহায়ণ, 
১২৯২ ), দজড জগতের বিকাশ” € আষাঢ়ঃ ১২৯৩)। এই প্রবন্ধগুলে 
রামেন্দ্রমুন্দরের কোন গ্রন্থে স্থান পায় নি। তবে বিশ্বজগতের অনন্ত 
রহস্য সাহিতাসাধনাব আরম্ভ থেকেই তার মনপ্রাণকে আলোড়িত 
করেছিল ; তার ইঙ্গিত এই সকল রচনায় পাওয়া যায়। প্রবন্ধগুলিতে 
ভাষার জাশাকমক এবং কবিত্ব ও উচ্ছবাসের কিছুটা আধিক্য 
পরিলক্ষিত হয়। তার প্রথম জীবনে কালীপ্রস্মন ঘোষের “গমগমে 
ভাষার প্রভাব__একথ! বামেন্দ্রসুন্দর নিজেই স্বীকার করেছিলেন । 
এই জমকালে৷ ভাষার মোহ অল্পকালের মধোই তিনি কাটিয়ে উঠলেন। 
রামেন্দ্রমুন্দর লেখনী ধারণ করার পর থেকেই বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে 
নবযুগের স্ত্রপাত। দর্শনের বেদীমূলে বিজ্ঞানকে বসিয়ে রামেক্দ্রমুন্দর 
বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যে নতুন ক'রে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করলেন । তার এই 
বিজ্ঞানদর্শন বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ | 

বিজ্ঞান রামেন্্রনুন্দরের কাছে পরম আনন্দের সামগ্রী । কিন্তু 
বিজ্ঞানের যান্ত্রিক দিক তার কাছে কোনোদিনই বড় হয়ে ওঠে নি। 
রামেক্দ্ম্রন্দর লিখেছেন, 

“বৈজ্ঞানিক জড় জগতকে স্বার্থসাধনে নিয়োগ করিয়। 


৩ আচার্য রাষেকনুদ্দ--নলিনীরপ্জদ পঙ্ডিত সম্পাদিত। পু ১৩ [হ্রেশচন্ত্র সমাজপতি 


লিখিত প্রবন্ধ ] 
৪ রামেজ্রচ্নর--.আশুতোব বাজপেয়ী , প্‌ঃ ১৮২। 
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জীবন-যুদ্ধে সাহায্য লাভ করিতেছেন বটে; কিন্তু এই 
জগতের প্রতি চাহিয়া, এই জগতের নিয়ম-শুঙ্খলার 
আবিষ্কার করিয়া, এই জগতের আধারে আলোক আনিয়া 
এই জগতের অজ্ঞানাধিকৃত অংশে জ্ঞানের অধিকার প্রসার 
করিয়া! বৈজ্ঞানিক যে পরম আনন্দ লাভ করেন তাহার 
নিকট এই টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন, ডভাইনামো ও মোটর, 
বৈছ্বাতিক ট্রাম ও বৈছ্াতিক আলো, চ্ীমশিপ আর 
এরোপ্লেন অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিংকর পদার্থ ।” 

(জিজ্ঞাস! : মায়াপুরী ) 
দীর্থকাল ধরে রামেব্দ্রসুন্দর বু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিশ্ধেছেন। কিন্তু 
তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত সেই সকল দিক 
যে দিকগুলো জগৎ-তবের মূল রহস্য অনুসন্ধানে বাস্ত। বিজ্ঞানের 
যান্ত্রিক দিক নিয়ে তার প্রবন্ধ নেই বললেই হয়। 

রামেন্দ্র-সাহিত্যের বিরাট এক অংশ জুড়ে আছে বিজ্ঞান । কিন্ত 
বৈজ্ঞানিক তত্ব রামেন্দ্রত্রন্বরের জীবনে প্রাধান্ত লাভ করে নি। 
বিজ্ঞানকে বাহন মাত্র ক'রে তিনি জগৎ-রহস্তের মূল অন্থুসন্ধানে 
বেরিয়েছেন। বিজ্ঞান এখানে উপলক্ষ্য ; লক্ষ্য জগৎ-রহস্তের মূল 
অনুসন্ধান । তবে যুক্তি ও প্রমাণ ভিন্ন কোনো বৈজ্ঞানিক তথাকেই 
তিনি মেনে নেন নি। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, 

“আমি বৈজ্ঞানিকতার স্পদ্ধী রাখি না; কিন্তু আমি 
বৈজ্ঞানিকতাজীবী বিজ্ঞানভিক্ষু | পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালন্ 
প্রত্যক্ষ গ্রমাণ ভিন্ন অন্ত প্রমাণ ব্যাবহারিক বিগ্ভায় আমার 
নিকট অগ্রাহ্া |” 

(বিচিত্র জগৎ : প্রাণময় জগৎ ) 

প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর এই আস্থা ছিল বলেই বিজ্ঞান এক এক 

যাক্সগায় রামেজ্দ্রনুন্দরকে নিরাশ করেছে। বিজ্ঞানবিদ্ভার গলদ তার 
কাছে ধর পড়ে গেছে। 


২৮ বঙ্গসাহিত্যে ।বজ্ঞান 


বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং বিজ্ঞানবিষ্ঠায় কৃতী ছাত্র হলেও 
রামেন্দ্রন্ুন্দর বৈজ্ঞানিক নন। পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের দ্বারা তিনি 
নতুন কিছু তত্ব আবিষ্কার করেন নি। আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্বকে 
যুক্তি ও অনুভূতির মাপকাঠিতে তিনি দর্শন করতে চেয়েছেন । কিন্তু 
এই বিজ্ঞানদর্শনের সাহায্যে যখনই তিনি জগতভত্বের মূল রহস্তের 
উত্তর খুঁজেন তখনই বিজ্ঞানবিগ্ার ফাকি তার কাছে ধরা পড়েছে? 
এই ফাঁকি প্রকট হয়ে উঠেছে খন তিনি বেদান্তবাদী দার্শনিকের 
বিচারভূমিতে বসে বিশ্বজগতের রহস্য অনুসন্ধান করেছেন । গ্জ্ঞাসার 
'মায়াপুরী” নামক প্রবন্ধেও এই মনোভাব নুস্পষ্ট 
“এই কাল্পনিক জগৎ আমারই একটা কিন্তৃতকিমাকার 
থেয়াল হইতে উৎপন্ন এবং এই কাল্পনিক জগতের অন্তর্গত 
যাবতীয় ঘটনা আমারই /খয়াল হইতে উদ্ভৃত; আমি কিন 
ঠিক উল্টা বুঝিয়া আপনাকে ক্ষুণ্, সঙ্কীর্ণ ও সন্ধুচিত করিয়া! 
উহার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ ভাবিতেছি | এই বন্ধনের 
বৃত্তান্ত লইয়৷ বিজ্ঞান-শাস্ত্র ; কিন্তু এই বন্ধন যখন কাল্পনিক 
বন্ধন, তখন বিজ্ঞান-শাস্ত্ের এইখানে গোড়ায় গলদ ।৮ 
বিজ্ঞানবিগ্ভার এই গোড়ায় গলদ স্বীকার ক'রে নিয়ে বামেন্দ্রসুন্দর 
আলোচনায় এগিয়েছেন। তাই বহু ক্ষেত্রেই তার বৈচ্ঞানিক প্রবন্ধের 
ভিত্তিভূমি দর্শন । 
রামেত্্সুন্দরের রচনার আর একটি বৈশিষ্টা, তার দৃষ্টিকোণের 
অভিনবত্ব। কোথায় দীড়িয়ে, কি ভাবে দেখলে কোন দ্রিনিসটি 
সহজে বিচারের সুবিধা, আশ্চর্য বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি তা” নির্ণয় 
করেছেন। তার এই বিচারপ্রণালী থেকে ঝায়গায় যায়গায় নতুন 
দৃষ্টিভী ব1 0009৫০-এর পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্ঠ কালের 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেছে। দৃষ্টিভঙ্গীর 
দিক থেকে বিচার করলে দেখা যার, দর্শনের রাঞ্জো তার যএ41 
বিজ্ঞানের পথ বেয়ে। 


রামেজ্জ্নুন্দর ক্রিবেদী ২২৯ 


ছ্ই 


রামেন্দ্রনন্দরের প্রথম গ্রন্থ (প্রকৃতিতে (১৮৯৬) বিজ্ঞানেরই 
কলধবনি । উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাজগতে আলোড়ন স্থষ্টি হয়েছিল 
কয়েকটি বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষারকে কেন্দ্র করে। 
রামেন্ত্রনুন্দরকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল ডারউইন ( ১৮০৯- 
১৮৮২ )১ হেলম্হোল্ত্জ (১৮২১-১৮৯৪) কেল্ভিন্‌ (১৮২৪- 
১৯০৭) ও টমাস হেন্রা হালসলা €১৮২৫-১৮৯৫) প্রমুখ 
বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ | বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার বিশ্বপ্রকৃতির 
রহস্যভাশ একে একে উন্মোচিত ক'রে দিছেছ,। এ সত্যটি 
রামেন্্রলুন্দরকে মুগ্ধ করেছিল । উল্লিখিত বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত 
তথ্যার্দকে ভিত্তি করে আলোচা গ্রন্থে রানেন্দ্রনুন্দর বিশ্ব- 
প্রকৃতির কয়েকটি দিকের রহস্তখবনিকা উত্তোলিত করবার চেষ্টা 
করেছেশ] 

উনবিংশ শতাব্বার বৈজ্ঞানিক চিন্তাজগতে ধার। বিপ্লব এনেছিলেন 
তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগা চার্লস্‌ রবার্ট ডারউইনের নাম । 
লামার জানিয়েছিলেন, জৈবনিক পদার্ধগুলো ক্রমবিবঙ্নের পথে 
আছভ্ন্তরিক শক্তির সাহাযো, উত্তরাধিকারস্থত্রে এবং পারিপাশ্থবিক 
থেকে প্রাপ্ত গুণগুলির সাহাযো, প্রাণিদেহকে উন্নতিতে সাহায্য 
করছে । ডারউইন এই মতকে সমর্থন করে একটি নতুন কথা 
বললেন, _-জীবকোষগুলি পরস্পরের মধো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে বেঁচে 
থাকে এবং বংশবৃদ্ধি করে | ডারউইনের মতে, প্রাণীর যে যে অংশ ও 
গুণ তার পক্ষে হিতকর, প্রকৃতি কেবলমাত্র সেই সব অংশ ও 
গুণঞুলিকে রক্ষা করে থাকে । ফলে অধিক গুণসম্পন্ন প্রাণীরা 
অধিককাল জীবিত থাকে ও সন্তানসম্ভতি রেখে যায়। আর যে 
ক্ষমতাহীন ও গুণহান, প্রতিথ্বন্বিতায় হেরে গিরে সে বিলুপ্ত হয়। 
প্রকৃতির এই প্রক্রিয়াকেই ডারউইন বলেছেন প্রাকৃতিক নির্বাচন 


২৩ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


(৪0191 96150001) )।৫ প্রধানত: এই তু+টি মতবাদকে ভিত্তি 
ক”রে প্রকৃতির “মৃত্যু” শীর্ষক প্রবন্ধে বামেন্দ্রসুন্দর জীবতত্ব ও 
জীবনপ্রবাহ সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন, প্রকাশভঙ্গীর 
স্বচ্ছত। ও চিন্তার গভীরতার দিক থেকে তা” অনন্ভ। সাধারণতঃ 
বাধ্ধক্যে উপনীত হলেই জীব ইহলোক পরিত্যাগ করে--এরই নাম 
মৃত্যু । কিন্তু বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করে রামেন্দ্রদুন্দর যে 
বিজ্ঞাননির্ভর উপসংহারে পৌছেচেন তা? হোল এই-_জীবর বীজদেহ 
অনশ্বর। তিনি বলতে চেয়েছেন, মৃত্যু বীক্ষের ধন নয় আবরণ- 
শরীরের ধর্ম। 
“বীজ গৃহ ছাড়িয়া গৃহাস্তরে যায় ; জীর্ণ বাস ত্যাগ করিয়া 
নৃতন বসন পরিধান করে । পরিতাক্ত গৃহ গৃহীর অমনোযোগে 
ভাঙ্গিয় যায় ; জীর্ণ পরিধান কালক্রমে ছি ড়িয়। যায় ।” 
( প্রকৃতি £ মৃত্যু ) 
এর সঙ্গে গীতার গ্লোকের তুলন! করা যায়__ 
বাসাংসি জীর্ণানি যথা! বিহায় 
নবানি গৃাতি নরোইপরাণি 
তথ। শরীরাণি বিহায় জী্ণান্তন্তানি 
সংযাতি নবানি দেহী ॥ 
পরবর্তীকালে “জিজ্ঞাসা, ও “বিচিত্র ভ্রগৎ পর্যেও গীতার এই বাণী 
রামেক্নুন্দরের চিন্তাধারায় প্রভাব বিস্তার করেছে। 
ডারউইনের চিন্তাধারার প্রভাব প্রকৃতির মৃত্তি” নামক প্রবন্ধেও 
সুস্পষ্ট । এই প্রবন্ধের শেষাংশে রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, 
বিভিন্ন জীবের কাছে প্রকৃতি বিভিন্ন ক্ূুপে দেখা দেয় বটে, কিন্তু 
একই শ্রেণীর বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে প্রকৃতি প্রায় একই রূপে প্রতিভাত 
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হয়। এর মূলে তিনি প্রাকৃতিক নিবাচনের কথা বলেছেন। 
উনবিংশ শতান্বীর বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী ও দার্শনিক টমাস হেন্রী 
হাক্সলীর মতবাদও তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল । প্রকৃতির 'পুথিবীর 
বয়স+ শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি হাক্সলীর মতবাদকে সমর্থন না৷ করালেও 
পদার্থবিজ্ঞানবিদ লর্ড কেল্ভিনের সঙ্গে হাক লীর মতবাদের বিরোধটি 
অতি সুন্দর ও স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন । 

আকাশতরঙ্গ সম্বন্ধে ম্যাক্স ওয়েল ও হাতৎ্জের আবিষ্কার 
রামেন্দ্রম্ুন্দরকে আকৃষ্ট করেছিল । প্রকৃতির কয়েক যায়গাতেই এর 
পরিচয় পাওয় যায় । “আকাশতরঙ্গ” প্রবন্ধে তরঙ্গ সম্বন্ধে আলোচন।! 
করা হয়েছে প্রধানতঃ এ দের আবিষ্কৃত তথাদির উপন্ম নির্ভর কারে । 
দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯০৯) সংযোজিত “আলোকতত্ব নামক প্রবন্ধেও 
মাক্স_ ওয়েল ও হাৎজের মতবাদের উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে । 

বিশ্ববিশ্রুত জামান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হেলম্হোল্তজ-এর 
চিন্তাধার1 প্রকৃতির রচনায় প্রভাব বিস্তার করেছে। পৃথিবীর স্থার্ট 
সম্বন্ধে তার মতবাদ “সীরজগতের উৎপত্তি” ও প্রাকৃত সৃষ্টি” নামক 
প্রবন্ধ ছুটিতে আলোচিত । প্রকৃতির মু্তি নামক প্রবন্ধে 
রামেন্দ্রসুন্দর ব্যক্ত প্রকৃতির স্বরূপ নিয়ে যে আলোচন1 করেছেন 
তাতে হেল্মহোল্ৎজের দার্শনিক চিন্তাধারার প্রভাব পড়েছে। 

বিখ্যাত ইংরেজ গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক উইলিয়ম কিংডন ক্লিফোডের 
চিন্তাধারা ও রচনাপদ্ধতির সঙ্গে রামেন্দ্রন্ন্দরের মিল দেখা যায়। 
ক্রিফোর্ডের কীট? নামক প্রবন্ধে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণ। 
আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ক্রিফোর্ডের মতবাদকেই প্রকারান্তরে 
সমর্থন করেছেন। অতএব, প্রকৃতির প্রবন্ধগুলি আলোচন৷ করলে 
দেখা যায়, প্রথম জীবনে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ডারউইন, 
ম্যাক্স ওয়েল, হেল্মহোল্তজ, কেল্ভিন্‌, ক্রিফোর্ড প্রমুখ উনবিংশ 
শতাব্দীর বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকদের পথেই এগিয়েছিলেন ৷ কিন্তু 
এই গ্রস্থেরই 'জ্ঞানের সীমানা” শীর্ষক প্রবন্ধে দেখ! যায়ঃ বৈজ্ঞানিকদের 
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আবিক্ষার ও ব্যাখ্যায় তিনি যেন পরিতুষ্ট নন। বিশ্বপ্রকৃতির রহস্ত 
ভেদ করতে গিয়ে তার মনে যে প্রশ্নের উদয় হয়েছে, হেল্মহোল্ংজের 
ব্যাখ্যায় তার উত্তর মিলছে না। রামেন্দ্রনুন্দর শেষ পর্যস্ত প্রকৃতির 
কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন-_ 

“জড়জগতের অস্তিত্ব কল্পনামাত্র । এই কল্পন। জীবনরক্ষার 

একটা উপায় বা কৌশল । প্রকৃতি করাইতেছেন, তাই 

যথানিযুক্তবৎ করিতেছি ।” 

এখানে বিশ্ববিখাত ইংরেজ দার্শনিক হার্ট স্পেন্সারের 
€(১৮২০-১৯*৩) সঙ্গে তার চিন্তার সবদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। 
“7150 [21117010195 (1862) প্রথম খণ্ডে হারা স্পেন্সারও বলছে 
চেয়েছেন, সবশেষ 1061910195109] প্রশ্নগুলোর কোনে সমাধান 
নেই এবং এক্ষেত্রে কোনো অজ্ঞাত শক্তি যাকে জানবার কোনো 
উপায়ই নেহ তাকে স্বীকার করতে হয়। 
জড়ভ্রগতের অস্ভিত সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের এহ যে সংশয়, 

পরবর্তীকালে রচিত জিজ্ঞাসার বীজ এরই মধো নিহিত | বস্তুতঃ 
এখান থেকেহ বিজ্ঞানের আলোকোন্ভাসিত রাজদরবার ছেড়ে 
বিজ্ঞানদর্শনের কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় পথে রামেন্দ্রনুন্নরের যাত্রা সুরু 1 
কিন্ত যে পথেই তিনি গিয়েছেন সে পথেই সাহিতোর রত্ববেদী 
প্রতিষ্তিত হয়েছে । প্রকৃতির রচনাগুলি বিজ্ঞানসাহিত্যের রত্ববেদী | 
বৈজ্ঞানিক তথ্যকে কেন্দ্র ক'ৰে বিশ্বপ্রক্কতির রহস্য ভেদ করতে গিয়ে 
আলোচা গ্রন্থে তিনি যা স্ট্রি করেছেন তা” হয়ে উঠেছে প্রথম শ্রেগর 
সাহিত্য । রচনারীতির সারল্য ও উপম নির্বাচনের অভিনবত্বের 
দিক থেকে বিচার করলে হাক্সপীর সঙ্গে এদের তুলন] করা যায়। 
হাক্স.লীর ন্তায় রামেন্দরনুন্দরের উপমা নির্বাচনেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী 
পরিচয় মেলে । রামেক্দরনুন্দর লিখেছেন 2 

“একটি কয়লার পৃথিবী গড়িয়া ছত্রিশ ঘণ্টায় পোড়াইতে 

পারিলে যে পরিমাণ তাপ জন্মে, ুর্ধাপৃষ্ঠে প্রতি বর্গফুট 
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হইতে প্রতি ঘণ্টায় সেই পরিমাণ তাপ নিয়ত বিকীর্ণ হইয়! 
যাইতেছে ।” 


[ প্রকৃতি £ সৌরজগতের উৎপত্তি ] 
অন্তত 
“এক ফোঁটা জলকে যদি কোনরূপে বড় করিয়া আমাদের 
পৃথিবীর সমান করিতে পারি,_ষে পৃথিবীর পরিধি পঁচিশ 
হাজার মাইল, সেই পৃথিবীর সমান করিতে পারি,_-তবে 


সেই জলের ফৌটায় এক একটি অণু এক একটা বেলের 
মত বড় দেখাইবে 1৮ 


[ প্রকৃতি £ পরমাণু ] 
9001) &, 101606 ০৫ 01791. শীর্ষক প্রবন্ধের এক যায়গায় 


হাক্স লী লিখেছেন £-_ 
“16 211 006 70011005 21. ৮1110) 006 017811০0015 
7616 01100075019) (1165 ৬/010 116 ভা101 
81) 11160011217 0%21 2009 3,000 101165 11 10175 
৫191106661--009 9198, 01 ৮/1)101। %/010 06 ৪ 
62 25 (86 01 7201019,) 200 ০০1০ 17909 
01095 9%:0960 01781 ০01 01)6 1215956 951501106 
117191)0 568--6116 17%1901091121162).*৬ 
প্রকৃতির যায়গায় যায়গায় প্রচ্ছন্ন বিন্রপের অন্তরালে বৈজ্ঞানিক 
সত্যকে নগ্রভাবে প্রকাশ ক'রে রামেন্দ্রমুন্দর মানবজীবনের ট্র্যাজিডি 
উদঘাটিত করেছেন। যেমন, 
“প্রকৃতি মাতার বহু যত্বে লালিত ও বন্থু যুগের প্রয়াসে 
গঠিত ও পুষ্ট মানুষের এই সুন্দর তন্ুখানি এত সহজে 
বাক্টিরিয়া কর্তৃক অঙ্গারায্ম বায়ুতে পরিণত হইতে 


৬ 0001150099 1795855 (০|. 21) (1896 )--5. 8. 2015/--৮৮3 
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দেখিয়া প্রকৃতি মাতা কাদেন কি হাসেন বলিতে 
পারি না|” 
[ প্রকৃতি £ ক্লীফোর্ডের কীট ] 
অন্তত্রঃ 

“অগ্যাপি পুরাতনী স্ুরধনীর হশ্রধার] “গতপ্রাণী মৃতকায়া” 
সহত্রজীবের কাক-শৃগাল-পরিত্যন্ত দেহাবশেষ ধৌত 
করিয়া ভবিষ্যতের ভূতত্ববিদের নিমিত্ত সেই স্তরমধো 

সমাহিত করিয়া রাখিতেছে 1” 
[ প্রকৃতি £ পৃথিবীর বয়স ] 

তিন 

জিজ্ঞাসায় (১৯০১) রামেক্দ্রমুন্দর এক নতুন জগতে পদক্ষেপ 
করেছেন । প্রকৃতিপর্বে নবাবিষ্কৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক তত্বের সাহাযো 
তিনি বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ দেখতে চেয়েছিলেন । কিন্তু বিজ্ঞান 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাকে নিরাশ করেছে । জগংস্রহস্ত ভেদ করতে 
গিয়ে যখনই রামেন্দ্সুন্দর বিজ্ঞানের কাছে উত্তর বা মীমাংসা খুজে 
পান নি তখনই উত্তর খুজেছেন দর্শনের কাছে। কিন্তু দর্শনবিদ্যার 
উত্তরও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাকে পরিতুষ্ট করতে পারে নি। তাই 
দেখা যায়, দর্শনের বিচার ও তর্কবহুল পথ ঘুরে আবার তিনি 
বিজ্ঞানবিষ্ঠার কাছেই মীমাংসার পথ খুজেছেন। এভাবে বিজ্ঞান 
থেকে দর্শনে এবং দর্শন থেকে বিজ্ঞানে তার চিন্ত। আনাগোনা করেছে 
বারবার । আলোচ্য গ্রন্থেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। কিস্তুকি 
দর্শন) কি বিজ্ঞান_-কোনো বিদ্ভাই জগত্রহত্তের কিনার করতে 
অক্ষম | জ্রগত্রহস্তের গোড়ার কথা তাই আজও পর্যস্ত জিজ্ঞাসাই 
থেকে গেছে । আলোচ্য গ্রন্থে রামেজ্দ্সুন্বর জগততত্বের এমন কয়েকটি 
গোড়ার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে প্রশ্নগুলো যুগে যুগে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
মনীবীদের ভাবিয়ে তুলেছে। গ্রস্থটির জিজ্ঞাসা নামকরণের সার্থকতা 
এখানেই । আলোচা গ্রন্থের বিভিগ্ন প্রবন্ধ আলোচনা করলে 
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জিজ্ঞাসাগুলোর উপস্থাপনে অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। 
বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ বিচার ও আলোচনা করে 
রামেন্দ্রমুন্দর মূল সমস্যাঞ্চলিকে উখ্থাপন করেছেন। তার এই 
আলোচনা থেকে সমস্তা সমাধানে নতুন কোনো পথের নির্দেশ না 
পাওয়া গেলেও যায়গায় যায়গায় মুল সমস্যার সমাধানকল্পে নতুন 
ুষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্ঠিভঙ্গীর বৈশিষ্টা অনুযায়ী 
জিজ্ঞাসার প্রবন্ধগুলোকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
যায়_-€১) বৈজ্ঞানিক, (২) বিজ্ঞানদর্শন এব” (৩) দার্শনিক । 
“বিবিধ মাসিক পত্রে প্রকাশিত আমার দার্শনিক প্রবন্ধ গুলি এই 
গ্রন্থে সঙ্কলিত হুইল” জিজ্ঞাস] সঞ্থন্ধে রামেব্দ্রসুন্দর্" নিজেই এ কথা 
বলেছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসার প্রবন্ধগুলোর ভিত্তি দর্শন হলেও বনু 
প্রবন্ধেরই অবয়ব বিজ্ঞান । তা? ছাড় জিজ্ঞাসায় চারটি পূর্ণাঙ্গ 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রয়েছে । অবশ্য বিশ্ব জগতের গোড়ার কয়েকটি 
সমস্তার মুখোমুখি ফাড়িয়ে রামেক্দ্রসুন্দরের কৌতুছছল এখানেও 
জিজ্ঞাসার রূপ নিয়েছে । এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, 
“মাধ্যাকর্ষণ” নামক প্রবন্ধটি | কোপাণিকস, কেপলার, নিউটন প্রভৃতি 
বৈজ্ঞানিকগণ মাধ্যাকর্ষণকে যেভাবে বাখ্যা করেছেন তা? নিয়ে 
এখানে মনোতজ্ত আলোচনা করা হয়েছে । কিন্তু মাধাকর্ষণ কেন 
হয়, এ প্রশ্সের উত্তর নিউটন জানতেন নাঃ কেউ-ই জানেন না। 
এখানেই লেখকের জিজ্ভাসা | “বর্ণতত্ব নামক প্রবন্ধে প্রাকৃতিক দ্রব্যে 
বিবিধ বর্ণের বিকাশের কয়েকটি প্রধান কারণ আলোচিত হয়েছে । 
কিন্ত এই বর্ণবৈচিত্র্যের উপযোগিতা কি, তা*র যথার্থ উত্তর খুঁজে 
পাওয়া যায় না। সত্য বটে, বর্ণ বৈচিত্র্যে জীবনযাত্রার ও জীবনরক্ষার 
স্থবিধা হয় এবং আনন্দ লাভ করা যায়, কিন্তু মূল প্রশ্নের € ষেমম, 
আকাশের নীলবর্ণের উপযোগিত! ) মীমাংসা এ থেকে হয় না.॥ 
বন্ততঃ, লেখকের জিজ্ঞাসার মূলনৃত্র এখানেই । জিজ্ঞাসায় সংযোক্তিত 
পটস্তাপের অপচয়” নামক রচনাটি একটি নতুন ধরনের বৈজ্ঞানিক 
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প্রবন্ধ । জগৎ জুডে তাপের যে অপচয় ঘটছে তার অবশ্ঠন্তাবী 
পরিণতি সম্বন্ধে এখানে বিজ্ঞাননির্ভর আলোচন! কর] হয়েছে । উত্তপ্ত 
পদার্থ থেকে শীতল পদার্থে যাবার সময় তাপকে কাজে লালান যায়। 
কিন্ত সবটুকু তাপকে কাজে লাগান যায় না। তাপের সামান্ঠ একটা 
অংশ মাত্র কাজে লাগে । অবশিষ্ট সমস্ত তাপটুকুই উত্তপ্ত পদার্থ থেকে 
শীতল পদার্থে চলে যায় । তাপকে কাজে লাগাতে গিয়ে এভাবে তা'র 
চরম অপবায় ঘটছে । তা" ছাড়া তাপের ধর্মই হোল, উষ্ণ যায়গ। 
থেকে শীতল যায়গায় খাওয়া । এর ফলে এমন একদিন আসবে যেদিন 
বিশ্বজগতের সকল যায়গার উষ্ণতা হবে একই রকম। সেদিন 
বিশ্বজগতের প্রলয় । প্রকৃতিতেও অবিরাম তাপের অপবায় ঘটছে । 
প্রকৃতির তাপের অপবায় রোধ করবার উদ্দেশে মাক. ওয়েলের কলিত 
ছুরূুহ পরীক্ষারটিকে লেখক যেমন সরল উদাহরণ সহযোগে ব্যাথা! 
করেছেন, বিশ্লেষণের দিক থেকে তা অভিনব । নিয়মের রাজত্ব? 
শীর্ষক বৈজানিক প্রবন্ধটির বৈশিষ্টা বর্ণনাভঙ্গীর সরসত'। বিশ্বজ্গৎ 
নিয়মের রাড়।| প্রকৃতির রা্জো যা” কিছু দেখা যায়, তাতেহ 
প্রাকতিক নিয়ম বিদ্যমান, এই হোল লেখকের বক্তবা । যা” ক্রিছু 
আজও পর্ধস্ত দেখ যায় নি, তা'তে নিয়ম নেই বলে মনে হতে পারে ; 
কিন্ত যে কোনো সময় একটা অঘটন ঘটে পূর্ববর্তী নিয়মকে ভেঙ্গে 
দিতে পাবে। লেখক বলতে চেয়েছেন; এক্ষেত্রে এই ঘটনা এবং 
আমাদের পূর্বতী অভিজ্ঞত1 মিলিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মের সংজ্ঞা শতুন 
করে গডে নিতে হবে । বস্তুতঃ, কোনে স্থলে নিয়মের বাতিক্রম 
দেখলে সেই বতিক্রমকেই নিয়ম বলতে হয়। কাজেই বিশ্বজগৎ 
নিয়মের খাজা । আলোচা প্রবন্ধটি এবং অপরাপর বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধের বিশেষ সুক্ষ্ম রসবোধ ও গভীর অস্তদুর্টি। 

কিন্তু জিজ্ঞাসার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগা বৈশিষ্ট্য রামেন্্রনুন্দরের 
বিজ্ঞানদর্শন | বিজ্ঞানদর্শন পর্যায়ের প্রবন্ধগুলিকে হু"টি শ্রেণীতে 
বিভক্ত কর যায় । এক শ্রেণীর প্রবন্ধে রামেজ্দরন্ুন্দরের চিস্তাধার! 
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বিজ্ঞান থেকে দর্শন এবং দর্শন থেকে বিজ্ঞানে গতিপথ পরিবর্তন 
করেছে । বিজ্ঞান ও দর্শন-_উভয় বিগ্ভার সাহায্যেই তিনি জগত্তাত্বের 
রহস্য ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। “সৌন্দর্যাতব”, 'স্থ্ি, 'অমঙ্গলের 
উৎপত্তি, এবং “সৌন্দর্যয-বুদ্ধি” এই শ্রেণীর প্রবন্ধ। বিজ্ঞানদর্শন 
পর্যায়ের অপর শ্রেণীর প্রবন্ধে রামেন্দ্রস্ুন্বর নিজব্য চিন্তাধারা ও 
বিচারবুদ্ধির মাপকাঠিতে বৈজ্ঞানিক তত্বকে দর্শন করেছেন ; বৈজ্ঞানিক 
তত্বের গলদ কোথায় তা” 'বর করতে চেয়েছেন । “মায়াপুরী” ও 
“বিচগনে পুতুলপুজাঃ এই শ্রেনীর প্রবন্ধ । 

“সৌন্দর্যতত্ব ও সৌন্দর্যবৃদ্ধি” নামক ছুঃটি প্রবন্ধের আলোচা বিষয় 
মানুষের সৌন্দর্যবোধ | প্রথমোক্ত প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক গৃরটিভঙ্গী প্রাধান্ঠ 
লাভ কবেছে | দ্বিতীয় প্রবকে প্রাধান্ত দর্শনের | একই বিষয়কে এই 
ছুটি প্রবন্ধে রামেন্ত্রমুন্দর ছ'টি বিভিন্ন দৃঠিকেণ থেকে দেখেছেন । 
“সৌন্দর্যতত্বঃ শীর্ষক প্রবন্ধর প্রধান আলোচঢা বিষয় সুক্ধ্ সৌন্বর্যবোধ 
অর্থৎ আর্ট বা ঈস্থেটিক বৃত্তি। সৌন্দর্যবোধ মনুষ্যত্বের অঙ্গ | 
জীবনের স্থূল প্রয়োজনের জন্তে সৌন্দর্যে যে অংশটুকু আমরা গ্রহণ 
করি তা প্রাকৃতিক নির্বানের ফলে উৎপন্ন । কিন্তু সুক্ষ 
সৌন্দর্যবোধের মাত্রা নির্ভর কবে সৌন্দর্যবুদ্ধির তীক্ষতার উপর! 
সৌন্দর্যতত্ব ও সৌন্দর্যবোধেব ব্যথ্য'য় দর্শনশাস্ত্র লেখককে নিরাশ 
করেছে। তিনি উত্তর খুজেছেন ডারউইনের কাছে। কিন্তু 
ডারউইনের প্রাকৃতিক-নিবাচন ও তৌন-নির্ব'চনতত্বকে বিশ্লেষণ ক'রে 
প্রকৃতির বর্ণবৈচ্ত্রোর উত্তর মিলল বটে, কিন্তু সেই বর্ণবৈচিত্রা 
মান্ষের চে থে ভাল লাগে কেন, তার কে'নে৷ উত্তর পাওয়া গেল না। 
রামেক্্রনুন্দব এবার উত্তর খুজলেন মনোবিজ্ঞানের কাছে। 
সৌন্দর্ধবোধের ছ্‌ঃটি হেতু মনোবিজ্ঞান নির্দেশ করে। একটি 
“অনুড়ূতির প্রবাহে আকম্মিকতার ও আতিশয্যের অভাব” ; অপরটি 
“সহানুভূতি” ? অর্থ্যাৎ, একের চোথে যা” ভাল লাগে অপরের চোখে 
তা? সুন্দর । এদিক থেকে বিচার করলে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন, 
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রক্ষার সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের সম্বন্ধ রয়েছে । আবার ব্যক্তি ও সমাজ- 
জীবনের পরিপুষ্টি প্রাকৃতিক নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল । অতএব, 
শেষ পরাস্ত মনোবিজ্ঞানের বিচারবহুল পথ ঘুরে এসে রামেন্ট্রমুন্নর 
আবার ডারউইনের ব্যাখ্যাত প্রাকৃতিক নির্বাচনেই পৌছুলেন। কিন্ত 
ষে সৌন্দর্যবোধ শুধুমাত্র তৃপ্তি আনয়ন করে, যার সঙ্গে ফলাকল বা 
লাভক্ষতির কোনো সঞ্ধপ্ধ নেই, প্রাকৃতিক নিরাচনকে কেন্দ্র ক'বে সেই 
সৌন্দর্যবোধের কারণ নির্ণয় ছুবহ হয়ে ঈ্াভায়। কিন্তু রামেন্দ্রনুন্দর 
এই প্রবন্ধে লাভক্ষতিহীন এই সৌন্দর্যবোধের ব্যাখাও প্রকারাস্তরে 
প্রাকতিক নির্বাচনের সাহাযোই করেছেন। “ইউটিলিটি? বা 
লাভক্ষতিবিহীন সৌন্দর্যবোধেব ব্যাথা করতে গিয়ে বামেন্্রন্ুন্দর 
বলেছেন, অভিব্ক্তির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ছুঃখবৃত্তিও ক্রমশঃ বাডছে। 
যে মানুষ যত উন্নত তার দুঃখ ও তত বেশী। আবাব ছঃখবত্তি যার 
যত প্রবল, সৌন্দ্যবোধের ক্ষমতাও তার তত বেশী। ছুঃখবনুল 
সংসারে আনন্দ বচনা না করলে কোনো মানুষেরই চলে না। 
অপরপঙক্ষে এই আনন্দরচনাশক্তিই হো'ল সৌন্দর্ধবুদ্ধি। ছুঃখ থেকে 
নিবৃত্তি পাবার জন্তে নিজেব লাভের জন্তে মানুষ সৌন্দর্য রচন1 করে । 
আবার যা'তে লাভ তা+ই প্রাকৃতিক নিবাচন থেকে উৎপন্ন। অতএব, 
দেখ! যাচ্ছে, বামেক্্রনুন্দর এখানে সৌন্দর্যতত্বের উত্তর খুজেছেন 
প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাছে | রামেন্দ্রমুন্দরের ভাষায়-_ 

“যাহাতে লাভ, তাহাই প্রাকৃতিক নির্ববাচনে উৎপন্ন, ইহা 

স্বীকার করিলে এখানেও প্রাকৃতিক নির্বাচনের দোহাই 

দেওয়া! যাইতে পারে 1৮ 
ইউটিলিটির দোহাই দিয়ে রামেন্দ্নুন্দর এখানে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে 
সৌন্দর্ধবুদ্ধির মূল বলে দেখাতে চাইলেন। কিন্তু 'সৌন্দয-বুদ্ধি 
শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি সমগ্র বিষয়টিকে বিচার করেছেন একটি ভিন্ন 
দৃষ্টিকোণ থেকে । প্রথমোক্ত প্রবন্ধের মতে। এথানেও আলোচনা স্থুরু 
কর! হয়েছে ডারউইনের মতবাদ থেকে । ডারউইন জানিয়েছিলেন, 
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যৌন-নির্বাচন থেকে জীবদেহের সৌন্দর্যের উৎপত্তি হতে পারে। 
কিন্তু মানুষ যেখানে সেখানে “অহেতুক সৌন্দঘ7 আবিষ্কার করে। 
কবি ও তাবুকদের মধো এই প্রবৃত্তি সবচেয়ে বেশী। এই শ্রেণীর 
অহেতুক সৌন্দ্যবুদ্ধি জীবন রক্ষায়ও কোনোরুপ আনুকৃল্য করে না, 
বরং প্রতিকুল হয়ে থাকে । এই অকারণ সৌন্দ্যপ্রিয়তা জীবন- 
সংগ্রামেও সাহাযা করে না। অতএব, কোনোরপ প্রাকৃতিক কারণ 
থেকে এই সৌন্র্বোধের উৎপত্তি হয়েছে, এরূপ বলা চলে না। 
অভিবাক্তিবাদের সমর্থক ওয়ালাশও একথ। মেনে নিয়েছিলেন । 
কোনো কোনো জাবতাত্বিকের মতে এই অহেতুক সৌন্দযপ্রিয়তা 
“দ্াতীয় অভিব্যক্তিৰ একটা আকন্মিক আগন্তক আনুষঙ্গিক ফল মাত্র” । 
প্রাকৃতিক নির্বাচনে জীবের অভিবাক্তির সময় জীবনরক্ষায় অনুকূল 
ধমগুলি বিকশিত হবাব সঙ্গে সঙ্গে এমন ছু” একটি ধম্ও উৎপন্ন হতে 
পারে, জীবনরক্ষায় যাদের কোনে! উপযোগিতা নেই। সৌন্দয বুদ্ধিও 
এরুপ একটা আনুষঙ্গিক ফললাভ মাত্র। এ থেকে লাভ কিছুই নেই ; 
তবে এব সাহায্যে বিনা কারণে খানিকটা আনন্দলাভের উপায় 
ঘটেছে । এই অকারণ আনন্দলাভের উপযোগিতা রামেক্দ্রলুন্দর 
স্পষ্টতঃই এখানে অন্বাকার করেছেন । কিন্তু সৌন্দধতত্বে তিনি তা, 
স্বীকার করেছিলেন । এখানেই উত্তয়্ প্রবন্ধের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য | 
ম্হষ্টি নামক প্রবন্ধে স্যষ্টির সম্বন্ধে প্রচলিত দার্শনিক মত কি তা 
বুঝিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর স্থষ্টি বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান করেছেন । স্থষ্টি 
সম্বন্ধে একটি প্রচলিত মতবাদ হোল- শ্রষ্টার ইচ্ছাতেই জগতের স্থষ্টি 
শ্রষ্টারই বিধানে জগৎ চলছে । এহ মতবাদটিকে অনেকে মেনে 
নিলেও জগতের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে নানার্ূপ মতভেদ আছে। 
তা? ছাড়া জগং্ষ্টির উপকরণ কোথা থেকে এল, তা'র উত্তর কোনো 
শাস্ত্রের কাছেই পাওয়া যায় না। তবে উপকরণ দেওয়। থাকলে 
জগৎ কিভাবে নিমিত হোল বিজ্ঞান তা*র উত্তর দেবার চেষ্টা করেছে । 
প্রাকৃতিক নিয়ম, একদল লোক যাক ঈশ্বরের ইচ্ছার বিকাশ বলে 
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থাকে, বিজ্ঞান তারই সাহায্যে জগতের নিরাণ-্প্রণালী ও ক্রিয়া 
প্রণালী বোঝাবার চেষ্টা করেছে! প্রাকৃতিক নিয়মগুলো পুরোপুরি 
ক্রানলে জগৎ কিভাবে চলছে এবং কিভাবে চলবে, বৈজ্ঞানিক তাঃ 
বলে দিতে পারবেন । এই হোল বৈজ্ঞানিক বাখা। আলোচা 
প্রবন্ধে রামেন্দ্রন্ুন্দর বলতে চেয়েছেন, আামারএ চেতনার বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে আমার জগৎ ক্রমে বিকাশ বা অভিবাক্তি লাভ করছে। 
আমি বাহ্ক্গতের কিছু অংশকে একসঙ্গে যথাস্থানে স্থাপিত ক”?র 
দেখি ; এই হোল দেশবাপ্তি। আর কিছু অংশকে যথাকালে পর 
পর বিন্স্ত ক'রে দেখি; এই হোন কালবাপ্তি। প্রকৃতিতে হে 
নিয়মে শৃঙ্খলা তারও প্রতিষ্ঠাতা আমিই | আমিই নিজের স্থু ববার 
জন্তে এই নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেছি। নিয়ম প্রতিষ্ঠার এই সলতা 
ধবেই মামার আত্মবিকাশের পরিমিতি। এই আত্মবিকাশের নামই 
বিজ্ঞানচর্চা। রামেন্দ্রমুন্দর বলতে চেয়েছেন, জগৎ অনাদি নয়) 
আবার কালও অনন্ত নয় । ক্রগতের যেটুকু অংশ যখন আমি দেখছি, 
সেটুকুর মস্তিহই তখন আমার কাছে সতা। আবার কালের েটুকু 
অংশেব সঙ্গে আমার পরিচয়, সেটুকুই আমার কাছে সতা। এখানে 
লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিকের | রামেন্ত্রমুন্দরের ভাষায়, 

“অনাদি অনন্ত এই সকল দীর্ঘ বিশেষণ কবিকল্পনা, 

বাকালঙ্কার ; উহা কাবো শোভা পায় $ বিজ্ঞানে উচ্থাদের 

অস্তিত্ব নাই।” 
জিজ্ঞাসার “অমক্ষলের উৎপত্তি” নামক প্রবন্ধেও ভারউইনের 
অভিব্ক্তিবাদ প্রাধান্ত লাভ করেছে । মঙ্গলের উৎপত্তি বোঝা যায় 
কার৭, ঈশ্বরের এই উদ্দেশ্য | কিন্তু অমঙ্গলের উৎপত্তি মোবা ছৃবুহ। 
ঈশ্বর অমঙ্গলের স্থন্টকর্তা বললে তার দয়াময়তে সন্দেহ দেখান হয়। 
অমঙ্গল স্যর জন্যে শয়তানকে দায়ী করলে ঈশ্বরের করুণাময়ত্বে 
সন্দিহান হতে হয়। আবার একজনে মানুষকেও দ্বাকসী করা যায় না। 
এদিকে দায়িবশুন্ত ইতর জীবের যাতনাভোগের উদ্দেশ্ট ও খুঁজে পাওয়া) 
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যায় না। তাই ৰলতে হয়ঃ “অমঙ্গলের উদ্দেখ্ট মঙ্গলাত্মক+ স্থৃলদৃষ্টিতে 
যা” অমঙ্গল, সুক্ষদৃষ্টিতে তা'ই মঙ্গল । এই যুক্তিকেই রামেন্দ্রনুন্দর 
এখানে মেনে নিয়েছেন | ডারউইনের অভিবাক্তিবাদকে ভিত্তি ক'রে 
তিনি বলতে চেয়েছেন, জীবসমাজে যে ভয়াবহ জীবন-সংগ্রাম, 
সবলের অত্যাচার, হবলের শিগ্রহ ও মতা পরিলক্ষিত হয় 
আপাতঃদৃষ্টিতে তা” অমঙ্গল বলে মনে হলেও এর মুলে মঙ্গলই নিহিত। 
কারণ, অযোগোর বিনাশের মধ্য দিয়েই জীবসমাজের অভিব্যক্তি 
ঘটছে। জীবের উন্নতির মূলে রয়েছে এই অভিব্যক্তি। এরই ফলে 
নব নব বৈচিত্র্য ও সৌন্দধ্ের বিকাশ | ধামিক ও দার্শনিকেরা বলে 
থাকেন, মঙ্গলের রাজ্ো অমঙ্গলের অস্তিত্ব নেই । জীঘ নিঃজর মায়? 
ব৷ ভ্রাস্তিবশতঃ অমঙ্গলের অস্তিত্ব কল্পনা ক'রে বিভীষিক1 দেখে । 
জীব যা'কে অমঙ্গল বলে ভাবছে, আসলে তা” মঙ্গল; যাকে ছঃথ 
বলে ভাবছে, আসলে তাঃ হোল আন্ন্দ। পামেন্দ্রসুন্দর এই দাশনিক 
মতবাদকে মেনে নেন নি। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, জীবের উন্নতি 
বা অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সখ ও হুংখ, মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ের 
মাত্রাই বাড়ছে এক-কে ছেড়ে অপরের অস্তিত্ব কল্পন৷ কর! যায় না। 
এ জগতে মঙ্গল ও অমঙ্গলের আবির্ভাব একই ক্ষণে । জীবনের সঙ্গে 
মঙ্গল ও অমঙ্গলের নিবিড় সম্বন্ধ | 

'মায়াপুরীঠ ও বিজ্ঞানে পুতুলপৃজা, নামকছ?টি প্রবন্ধে 
রামেন্দ্রন্ুন্বর বৈজ্ঞানিক তত্বকে দর্শন করেছেন। এখানে তিনি 
দ্রার্শনিকের বিচারভূমিতে দীড়িয়ে বৈজ্ঞানিক তত্বের সত্যাসত্য 
নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। 'মায়াপুরী' ১৯১১ খ্ৃষ্টান্ছে গ্রন্থাকারে 
প্রকাশিত হয়। পরে জিজ্ঞাসার দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯১৪) 
পুনমুড্রিত হয়। “মায়াপুরীঃ রামেন্দ্রমুন্দরের অন্ঠতম শ্রেষ্ঠ রচন]। 
তার সমগ্র বিজ্ঞানদর্শনের স্বরূপ এই প্রবন্ধে উদঘাটিত। এই 
প্রবন্ধেরই কয়েকটি *আইডিয়া” পরবর্তাকালে “বিচিত্র জগৎঃ-এর 
রচনাগুলিতে পরিণতি লাভ করেছে। বিশ্বজগতের নিজন্ব কোনে 
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অস্তিত্ব নেই , 'এ জগৎ জীবের খেয়াল থেকে উৎপন্ন । এই দার্শনিক 
দৃষ্টি দিয়ে গৎকে দেখেছেন বলেই বিশ্বজগৎ রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে 
এক বিবাট মায়াপুবী। বিজ্ঞানের যাবতীয় কারবার এই মায়াপুরী বা 
কাল্পনিক জগৎ নিয়ে। অতএব, বিজ্ঞানশাস্ত্রের এখানে গোড়ায় গলদ । 
বিজ্ঞানের এই গলদ স্বীকার ক'রে নিয়ে রামেন্দ্রশ্নন্দর আলোচনায় 
এগিয়েছেন। এ মালোচনা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। বস্তুতঃ, দর্শনের 
ভিন্তির উপর সমগ্র রচনটি প্রতিষ্ঠিত হলেও বিজ্ঞানই আলোচা 
প্রবন্ধের প্রধান উপজীব্য । প্রথমে বাহাজগতের সঙ্গে জীবদেহের 
দ্বৈত সম্পর্ক মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচিত। রামেন্দ্রম্ন্দর বলতে 
চেয়েছেন, একদিকে বানাভ্রণাৎ সর্বক্ষণ জীবকে আত্মসাৎ কববার চেষ্টায় 
আছে । অপরদিকে বাহাক্গগৎ থেকে পাদান নিয়েই জীব আপনাঁকে 
পুষ্ট করছে। অহএব, বাহাজগৎ একদিকে যেমন পবম শক্ত, 
অপরদিকে তেমনি পরম মিত্রও | জীবদেহের সঙ্গে বাহাজগতের 
সম্পর্ক ম্বালোচন। প্রসঙ্গে ক্রীবদেহের গঠনবৈচিত্রা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে 
সরস আলোচনা কর হয়েছে । অধিকাংশ জীববিজ্ঞানীর মতো 
রামেন্দ্রসুন্দর 9 জীবদেহকে যন্ত্র হিসাবেই দেখেছেন! তা? সত্বেও 
জীবদেহ নয়, জীবন এবং ক্সীবনপ্রবাহই বামেন্দ্রন্ুন্নরেব কাছে বড়। 
বিভিন্ন রচনায় তিনি বার বার বলতে চেয়েছেন, সম্তানোৎপাদনের 
মধ্য দিয়ে বাঙ্জের নবজীবন আরম্ভ হয়ঃ ব্যক্তি যায়, কিন্ত জাতি 
থাকে। আবার তা”ই যদি হবে তো এককালে যে সব জীব পৃথিবীতে 
আদৌ ছিল না, কালক্রমে তা'রা কিভাবে আবিভূর্ত হোল? 
রামেল্নুন্র এ প্রশ্নেরও জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন ডারউইনের 
জ্গীবতব ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহাযো | কিন্তু প্রাকৃতিক নিবাচনের 
ক্রুটি কোথায়, এই প্রসঙ্গে তা? নির্দেশ করা হয়েছে । জীবনযুদ্ধে জীব 
অবিরাম হেয় বর্জন ও উপাদেয় গ্রহণ করছে। জীবের কাছে যা” 
উপাদেয়, তা? তাকে সুখ দেয়। এ হোল প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই 
পরোক্ষ ফল। কিন্তু এই হেয় বর্জন ও উপাদেয় গ্রহণ ক্ষমতায় যে 
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অসঙ্গতি রয়েছে, রামেন্দ্রনুন্দর তা; অতি প্রাঞ্জলভাবে দেখিয়েছেন । 
তিনি বলতে চেয়েছেন, এমন অনেক জিনিস আছে যাঃ জীবনসমরে 
প্রতিকুল। অথচ স্বচক্ষে দেখা সত্বেও জীব সেই জিনিসগুলিকে গ্রহণ 
করতে চায়। এখানেই প্রাকৃতিক নিবাচনের অপুর্ণতা। আলোচ্য 
প্রবন্ধে জীবের সংস্কার ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনাও এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগা । সারা শীবনবাগী জীবদেহের ডপর যে সকল আক্রমণ 
চলছে, ত। থেকে পরিত্রাথ পেতে হোলে সহজ সংস্কারই একমাত্র 
অবলম্বন। কিন্তু এমন সব ঘটনাও ঘটে থাকে, জীবের সহজাত 
সংস্কার যেখানে কোনোরূপ লক্ষ্য নির্দেশ করতে পারে না । আপাততঃ 
সুখ বলে জীব যাকে গ্রহণ করে, পরিণামে তা? ছধর এনে দেয়। 
এখানেও লেখক প্রাকৃতিক নির্বাচনের অসম্পূর্ণঙার প্রতি ইঙ্গিত 
করেছেন | যেখানে সহজ সংস্কার পথ দেখায় না, সেখানে 'বুদ্ধিবৃত্তি 
ও বিচারশক্তিঃ গীবকে সাহাষা করে। এই বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষতায় 
মানুষ জীবজগতে সবাশ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিবৃত্তি মাবার অভিজ্ঞতার উপর 
নির্ভরশীল । মানুষের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত খবার স্থুযোগ থাকাস়্ 
বিজ্ঞানের শক্তিও দিন ধিন বাড়ছে। বৈজ্ঞানিক আবার নিজে বাঃ 
দেখছেন, তা”ই লিপিবদ্ধ করেছেন । কিন্তু বিশ্বজগতের অতি সামান্ত 
অংশই বৈজ্ঞানিকের নজরেপড়ে । জগততত্বের কয়েকটি গোড়ার প্রশ্বের 
সহত্তৰ আজওপর্যগ্ত বিজ্ঞান ধিতে পারে নি। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায়, 
“জীবনরহিত জড় দ্রব্যে কখন্‌ কিরুপে জীবনের 

আবিভাব হইল, জীবের মধ্যে কিরূপে সুখস্হঃখের বেদনা” 

বোধ আবিভূত হইল, কিরুপে তাহার মধ্যে চেতনার সঞ্চার 

হুইল, চেতন জীব কিরূপে আবার বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার-্শক্তি 

লাভ করিণ,ঃ এই সকল প্রশ্বের মীমাংসা ২য় নাই। 
ডারুইনবাদী দেথাইয়াছেনঃ জীবের জীবন-রক্ষার্থ এই সকল 
ব্যাপারের আবশ্যকত। আছে ;ঃ অতএব জীব যন ভবন 

ধারণ করে, তথন তাহাতে 'এই এই সকল ব্যাপার ঘটিলে 
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ভাল হয় ও ফলেও তাহা ঘটিয়াছে। কিন্তু জগদ্যস্ত্রকে যন্ত্র 
হিসাবে দেখিলে এ এ ব্যাপারের কিরূপে আবির্ভাব 
হইয়াছে, তাহার সম্যকৃ উত্তর পাওয়। যায় নাই ।” 

“বিজ্ঞানে পুডুলপূজা” শীর্ষক প্রবন্ধে বিজ্ঞানবিগ্যার ত্রুটি আরও 
স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে । রামেত্্রনুন্দর এখানে বলতে চেয়েছেন, 
বিজ্ঞান যে সব জাগতিক সত নিয়ে কারবার করে এবং যাদের 
নিরপেক্ষ সত্য বলে নির্দেশ করে, প্রকৃতপক্ষে তা'র। মনঃকল্পিত সতা। 
বিজ্ঞানবিদ্ভায় আমর! কেবল কতকগুলো৷ মনগড়া পুতুল তৈরী ক'রে 
প্রতিষ্ঠা করেছি এবং ঢাকঢোল বাজিয়ে তা*দের পুজা করছি--এই 
সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রথমেই রামেন্্রসুন্দর সতোব 
শ্রেণীবিভাগ ক?রে নিয়েছেন । কতকগুলো সত্য আমবা মানতে বাধ্য 
এরা স্বতঃসিক্ক সতা। আর কতকগুলে! সতা প্রতাক্ষপ্রমাণের উপর 
নির্ভর ক'রে আমরা মেনে থাকি । পদার্থবিদ্যা সাহাযা নিয়ে 
রামেক্দরমুন্দর প্রথমে দেখিয়েছেন; ছুই দ্রবা প্রত্যেক তৃতীয় দ্রবোর 
সমান হলে তারা পরস্পর সমান হবে, ইউক্লিডের শাস্থে এটা 
স্বতঃসিদ্ধ সতা হলেও সকল ক্ষেত্রে ও সকল শাস্ত্রে তা? স্বতঃসিদ্ধ নয়। 
দৈর্ঘ্যের তুলনামূলক বিচারেও এ নিয়মের বাতায় হতে পারে। 
লেখকের মতে, স্থানভেদে দৈথ্যের পরিবর্তনহ এজন্ডে দায়ী । বস্ততঃ 
এখানেও রামেন্দ্রনুন্দর ইউক্লিডের ম্বতঃসিদ্ধের মূল গ্রাকর্ষণ করে 
যুক্তির অণুবীক্ষণে সেই ন্বতঃসিদ্ধকে বিচার করেছেন । এরপর ভার 
(61810) ও বস্তুর (14859) পার্থক্য আলোচনা ক'রে 
দেখিয়েছেন, বস্তু অল্প হলে ভার অল্প হয়ঃ এটাও পপদীক্ষালন্ধ সত্য, 
স্বতংসিদ্ধ পতা নয়। জড় পদার্থের উৎপত্তি ও ধ্বংস নেই, একথাও 
স্বতঃপিদ্ধ সত্য বলে মেনে নেওয়া] যায় না। এই প্রস্ধে উল্লেখযোগ্য, 
অষ্টাদশ শতাব্বীর বিজ্ঞান জড়কে অবিনাশী আখ্য। দিয়েছিল। 
উদ্দাহরণ সহযোগে আ'লোচন! করে রামেন্দ্রনুন্দর বিজ্ঞানবিষ্ভার এই 
সিত্ধান্তের ত্রাস্তি প্রদর্শন করেছেন । যে ধাক্কা! দেবার ও ধাক্কা! খাবার 
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শক্তি দিয়ে জড় পদার্থের জড়ত্ব ব! বস্তুর নিরূপণ হয়, তড়িতের সেই 
শক্তি প্রচুর পরিমাণে আছে। তড়িতের কণিকাগুলি যতক্ষণ স্থির 
থাকে, ততক্ষণ তাদের জড়ত্ব থাকে না; যখন বেগে চলে তখনই 
জড়ত্ব জন্মে। বেগ যত বাড়ে, জড়ত্বও তত বেড়ে যায়| অতএব, 
বস্তুর পরিমিতি যখন বেগের উপর নির্ভরশীল তখন জড় পদার্থের 
টৎপত্তি বা ধ্বংস নেই, একথা বলা চলে না। কোনো কোনো 
বৈজ্ঞানিক জড পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান ন1। তারা 
শক্তিকে স্বীকার করেন । শক্তি অর্থে কাজ করবার শক্তি । উনবিংশ 
শতাহ্বীর বিজ্ঞানশাস্ত্ও শক্তির অবিনাশিতা বা শক্তি নানাবিধ রূপ 
গ্রহণ করে থাকে, একথা স্বীকার ক'রে নিয়েছিল 1” রামেজ্রসুন্নর 
প্রমাণ করতে চেয়েছেন, “অতি সন্থীর্প পারিভাষিক অর্থে এটিও একটি 
“পরীক্ষালপ্ধ সতা”। এতে কোনোর্ুপ “্বতঃসিদ্ধতা” নেই । আলোচ্য 
প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনার সাহাযে রামেম্দ্রনুন্দর বলতে চেয়েছেন, 
বিশ্বগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণ পাঁচটি ইন্ড্রিয়ের উপর নির্ভরশীল। 
এদের সাহাষে) বিশ্বজগতের কিয়দংশ মাত্র আমরা প্রতাক্ষ করি। 
জড় ও শক্তি আমাদেরই মনগড়া পদার্থ মাত্র । একট! সংকীর্ণ অর্থে 
আমরা এদের অবিনাশিতা কল্পনা করে নিয়েছি । বিজ্ঞান যে 
বিশ্বজগতের কল্পনা ক'রে নেয়, বাস্তব জগতে তার কোনো অস্তিত্ব 
নেই । বৈচ্ধানিকেৰ এই জগৎ নিয়ে বিস্তৃত আলোচন৷ করা হয়েছে 
“বিচিত্র জগৎ,-এ। 

“জিজ্ঞাসার কয়েকটি দার্শনিক প্রবন্ধে বৈজ্ঞানক তথ্যাদি এসে 
গেছে। ন্ত্রথ না ছুঃখ 1 "সতা” "অতিপ্রাকত--প্রথম ও দ্বিতীয় 
প্রস্তাব” “কে বড় ? « পপঞ্চভূত? এই শেণীর প্রবন্ধ | দার্শনিক প্রবন্ধে 
বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির অবতারণ1 মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কেনন। 


দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চিন্তার সংমিশ্রণ সকল যুগেই 
ঘটে থাকে। বিজ্ঞানবিগ্ভায় কোনে পরিবর্তন স্চিত হলে দর্শনেও 


তা"র প্রতিক্রিয়া হয়। এই প্রসঙ্গে প্রধ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ও 
বিজ্ঞান-সাহিতাক গার জেম্স্‌ জীন্স্‌ বলেছেন, 
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রামেন্দ্রসুন্দরের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। তার বহু দার্শনিক 
প্রবন্ধেই বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সাহাযো মূল সমস্যার উপর আলোক- 
সম্পাত করতে দেখা যায় । এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগা "দু 
ন] ছুঃখ ? শীর্ষক প্রবন্ধটি । এ জগতে সুখ বেশী না হঃখ বেশী- 
এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে লেখক প্রথমেই ভারউহনের 
অভিব্যক্তিবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। এরপর শোপেনহাওয়ার ও 
হার্টম্যানের ছুঃখবাদ, দার্শনিকদের মুক্তিবাদ এব” কবিদের 
পরস্পরবিরোরধী মতবাদ আলোচনা করে লেখক যে জিজ্ঞাসা 
উত্থাপিত করেছেন তা'তে ছুঃখের দিকেই «বশী টান? দেখান হয়েছে 
বলে মনে হয়। 


“সত্য” নামক প্রবন্ধটিতে ছু” এক যায়গায় দার্শনিক বক্তব্যের 
মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক মতবাদ এসে গেছে । এই প্রবন্ধে 
রামেন্রনুন্দর বলতে চেয়েছেন, প্রকৃতির নিয়মান্ুবাতিতা এক হিসাবে 
সত্য। তাই বলে প্রকৃতি যে চিরকাল একই নিয়মে চলবে তারও 
কোনে নিশ্চয়তা নেই। আমাদের ভূয়োদর্শন অনুযায়ী সত্যের 
মুতিও পরিবতিত হয়। এ জগতে নিরপেক্ষ ব1 গ্ুবসত্য হোল 
আমি আছি । আমার অস্তিত্ব বজায় রাখতে গেলে আরও যে 
কয়েকটি সত্যের উপর নির্ভর করতে হয়, তারা হোল আপেক্ষিক ব 
বাবহারিক সতা । আবার বাবহারিক সত্যেয় মধ্যে সবচেয়ে বড় 
হোল প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা। তাই বলে প্রকৃতি যে চিরকাল একই 
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[নয়মে চলবে তাও আমর! বলতে পারি নে। তবে নিয়মের 
ব্যতিক্রম যখন হবে তখন জগৎযন্ত্র আর একটা ব্পকতর নিয়মের 
অধীন হবে মাত্র । আলোচ্য প্রবন্ধে দার্শনিক-কল্পন! প্রাধান্ত লাভ 
করলেও যুক্তিজাল বিস্তারের ক্ষেত্রে যায়গায় যায়গায় বৈজ্ঞানিক 
তথাদির সমাবেশ ঘটেছে । 

“অতিপ্রাকৃত, বিষয়ক প্রস্তাব ছুটিতে বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহায্যে 
বামেন্দ্রনুন্দর অতিপ্রাকৃতের মূল অন্তসন্ধান করেছেন। প্রথম প্রস্তাবে 
তিনি বলতে চেয়েছেন, অতিগ্রাকৃতে বিশ্বাস মানুষের পক্ষে 
স্বাভাবিক। তবে জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সাঙ্গ অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসও 
কমে আসছে । রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, কোনো ঘটনাকে আমরা 
নিয়মছাড়া বলে থাকি আমাদের অজ্ঞতাবশে । আসলে সে ঘটন। 
নিয়মছাড়া নাও হতে পারে । কারণ, বিশ্বব্যাপী প্রকৃতির যেখানে 
যা কিছু খটছে সবই প্রাকৃত। রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, 
মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে ঘটনার কার্ধকারণসম্বন্ধে আমাদের 
কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে । তার মতে, অতিপ্রাকৃত বলে কোনো 
কিছু থাকতে পাপ্পে না। খে সকল ঘটনাকে আমরা অতিগ্রাকৃত 
বলে থাকি. মাঞ্ুষের জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংখা ক্রমশঃ 
কমে আসবে বলে তিশি মশে করেন। এখানে বামেন্দ্সুন্দরের 
দৃষ্টিভঙ্গী আশাবাদী বেজ্ঞানিকের | বৈজ্ঞাশিক দৃষ্টিভঙ্গীর পারচয় 
“অতিপ্রাকত- দ্বিতীয় প্রস্তাব-এ আরও সুস্পষ্ট । বিজ্ঞান ও দর্শনের 
সাহায্যে রামেব্দ্রনুন্দর এখানে অস্তপ্রাকতের কাপণ নির্ণয় করতে 
চয়েছেন এবং বলেছেন, মানুব জীবনণসংগ্রামে সুবিধার জন্টে স্বায় 
অভিজ্ঞত] অনুযায়ী আপনার কল্পিত জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেছে। 
কিন্ত মান্নষের অভিজ্ঞতা যখন সীমাবদ্ধ তখন প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে 
কোনোরুপ নিদেশ দেওয়। মানুষের পক্ষে অবৈজ্ঞানিক । 

বিজ্ঞানের যেখানে সমান্তিঃ দর্শনের সেখানে সৃত্রপাত। এরই 
একটি নুন্বর নিদর্শন “কে বড় ? শীর্ষক প্রবন্ধটি । প্রবন্ধটির আরম্ভ 
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বিজ্ঞান দিয়ে। কিছুকাল পূর্বেও বিজ্ঞান স্থির করেছিল, বিশ্বজ্গৎ 
মান্বষের জন্ত স্থষ্ট। মানুষের উপকারে আসে না, এমন কোনো বস্তু 
ব্রহ্মাণ্ডে নেই । কিন্তু কিছুকাল পরে এই বিজ্ঞানই আবার জানাল, 
বিরাট বিশ্বজগতের তুলনায় মানুষ তৃণাদপি ক্ষুদ্র। বিশ্বজগতে 
মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ জীব কিনা তা” মীমাংসার জন্যে লেখক প্রথমে 
বিজ্ঞানেরহই শরণাপন্ন হয়েছিলেন ; বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উপকরণ 
খুঁজেছিলেন ডারউইন, লাপ লাস প্রভৃতির কাছে। কিন্তু বিজ্ঞানের 
পরস্পরবিরোধী মতবাদ এ প্রশ্নের উত্তরদানে অক্ষম | লেখক তাই 
দার্শনিক মীমাংসার পথ খুঁজলেন এবং জানলেন জগত অসীমও নয়, 
অনাদিও নয়; মানুষই এই কাল্পনিক অনস্ত জগৎ ও অনাদি কালের 
স্থষ্টি ক'রে এই কাল্পনিক বৃহত্বের তুলনায় আপনাকে ক্ষুদ্র মনে ক+রে 
প্রতারিত হয়। দার্শনিক তত্বকে প্রাধান্ত দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে 
বলেছেন, এই জগৎ মানুষের অন্তরে । অন্তরের জগৎকে বাইরে 
প্রক্ষেপ ক'রে মানুষই এই জগতের স্থ্টি করেছে | মানুষের জ্ঞানের 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জগতের পরিধিও বিস্তৃততর হচ্ছে । অতএব 
“কে বড়? এই প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসাই থেকে গেল। 

“পঞ্চভূত? শীর্ষক প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ পাশাপাশি 
আলোচিত । আলোচা প্রবন্ধে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয়ের 
প্রচেষ্টা দেখা যায়| রামেজ্্রত্রন্দর এখানে বলতে চেয়েছেন, 
দার্শনিকদের মতে জগৎ পাঁচটি ভূতে নিমিত। আর বৈজ্ঞানিকদের 
মতে জগৎ আশীটি এলিমেন্টে নিিত | তাই বলে দর্শন ও বিজ্ঞানে 
কোনে৷ বিরোধ নেই । উভয়ের দৃষ্িভঙ্গীতেই শুধু পার্থকা | উভয়েই 
জগৎকে বিশ্লেষণ ক'রে জগতের মূল উপাদানগুলে নির্ণয় করবার 
চেষ্টা করেন! আর দার্শনিকের কাছে বাহাজগতের যাবতীয় পদার্থ 
কতিপয় র্ুপ-রসাদির সমষ্টি মাত্র । এই র্ুপ-রসাদি বাদ দিলে 
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না| এদেশীয় দার্শনিকদের মতো ইউরোপীয় 
দার্শনিকরাও ভৌতিক পদার্থকে বিশ্লেষণ ক'রে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ; 
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স্পর্শ ছাড়া আর কিছুই পান না। এদিক থেকে উভয় দেশের 
দার্শনকদের মধো মিল রয়েছে । সাংখা ও বেদান্তের বিশ্লেষণ- 
প্রণালীও প্রাযস় একই রকম। উভয়েই বাহাজগৎকে পঞ্চভৃতে 
বিশ্লেষণ করেছেন । কিন্তু সাংখাদর্শনের পঞ্চভূত এবং বেদাস্তদর্শনের 
“নুন্মভূত ও স্থুলভূতঃ_সবই মনঃকল্সিত সংজ্ঞ৷ মাত্র। বাস্তবজগতে 
এদের কোনো অস্তিত্ব নেই । এই ধরণের মনঃকলিত সংজ্ঞা নিয়ে 
বিজ্ঞানকেও কারবার করতে হয়, লেখক একথা স্পষ্ট করেই বলতে 
চেয়েছেন । বৈজ্ঞানিকের ১০:0০6 50110, ০061160 10107 
ইতাদির অস্তিত্ব বাস্তবদ্তগতে নেই । আলোচা "প্রবন্ধে দর্শনের 
সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানকেও এভাবে যুক্তির অসমতলে ধা করাবার 
ফলে কোনে শান্ধের প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখান হয় নি 
বটে, তবে উঠবজ্ঞানিকের এলিমেন্টের ক্রটি কোথায় এবং 
মনঃকল্পনাত বা! কোনখানে তা? আরও খোলসা ক'রে বল! উচিত 
ছিল । 

বিচ্ছান, বিচ্ঞানদর্শন এবং বৈজ্ঞানিকতত্বনির্ভর দর্শন--এই তিন 
পযণয়ের বূচন' ছাড়া আব এক শ্রেণীর রচনা জিজ্ঞাসায় আছে । এর! 
বৈজ্ঞানিকতন্বনিবপেক্ষ দার্শনিক প্রবন্ধ |! “জগতের অস্তিত্ব “আত্মার 
অবিনাশিতা', “এক ন| ছুই ?, “প্রতীতাসমুৎপাদ" এবং “মুক্তি” এই 
শ্রেণীর প্রবন্ধ । এন প্রবন্ধ গুলোতে বেদান্তদর্শন প্রাধান্ত লাভ করলেও 
এখানে প্রাচা ও পাশ্চাতা-_উভয় দর্শনেই রামেন্দ্রসুন্দরের গভীর 
পা্িতোর পরিচয় পাওয়া যায়। 

বিষয়বস্তর দিক থকে বিচার করলে “ফলিত জোতিষ' জিজ্ঞাসার 
প্রবন্ধ গুলোর মধো কিছুটা খাপছাডা বলেই মনে হয় । তবে এ থেকে 
রামেক্দ্রণ্ন্দরের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়1 যায়। যা” 
প্রতাক্ষ প্রমাণের উপর প্রতিষ্টিত নয়, রামেন্দ্রনুন্দর তা"কে বিজ্ঞান 
বলে স্বীকার করেন নি। ফলিত জ্যোতিষ গণনায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
মাও পর্যন্ত সুনিশ্চিতভারে কিছু বলতে পারে নি। ফলিত 
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জোতিষ তাহ রামেন্দ্রন্ুন্দরের মতে বিজ্ঞান নয় । জ্যোতিষ নিক 
ইতিপূর্বে রামেস্ত্রনুন্দর আরও ছুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । প্রবন্ধ 
হু'টি “প্রাচীন জ্রোতিষ এই শিরোনামাক্ প্রকৃতিতে সংকলিত 
হয়েছে । এই ছটি প্রবন্ধ থেকে জানা যাত্স, প্রাচীন জ্োতিষের 
গাণিতিক অংশের (গণিত জ্যোতিষ ) প্রতি রামেন্দ্রন্থন্দরের শ্রদ্ধা 
ছিল। 

"ঘ্িত্কাসা? রামেন্দ্রম্ুন্দরের এক অনবদ্য স্থটটি দার্শানকের 
বিচারভূমিতে বসে বৈজ্ঞানিক তত্বের সতাসতা নিধারণ বালা 
সাহিতো ইতিপূরে আর কেউ করেন নি। জঅগত্বহপ্তের উত্তর দিতে 
গিয়ে বৈচ্গানিক তত্বকে এক্সপভাবে কাক্ছে লাগাতেও ইতিপূর্বে মার 
কারও রচনায় দেখা যায় নি। শুধু ভাবেব দিক থেকেই নয়, ভাষার 
দিক থেকেও গ্রন্থটির বৈশিষ্টা রয়েছে । জিজ্ঞাসার ভাষায় গাস্তীষ ও 
বলিষ্ঠ বাঁধুনি উচ্চাঙ্গের বাংল! গগ্যের নিদর্শন । হুরূহ বৈজ্ঞানিক ও 
দার্শনিক তত্ব প্রকাশে বাংলা ভাষার ষে ক্ষমতা বয়েছে, এই গ্রন্থে 
রামেন্দরনুন্দর তা? প্রতিষ্ঠিত করলেন | ত। সব্েও তব নয়, সাহিতাইট 
এখানে বড় হয়ে উঠেছে । এর মূলে ছিল রামেন্দ্সুন্দরের 
প্রকাশভঙ্গীর সারলা এবং সৌন্দরসিক মন। তাই দেখা যায়, 
যায়গায় যায়গায় তত্বাদি ছাড়িয়ে লেখকের শৌন্দর্ষশ্রীতি বড 
হয়ে উঠেছে । যেমন, 

“আকাশ নীল না হহয়া পীত হহলে কি ক্ষতি হইত, 
তত্বন্বেষীরা স্থির করিয়া পলিয়া পিবেন। আমরা উত্তরের 
অপেক্ষা না করিয়া সেই নাল খপে বিশ্বসৌধোর রূপ 
নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দন্রধা পান কবিতে থাকিব । 
এই আমাদের পরম লাভ |” 
( জিজ্ঞাসা £ বর্ণতত্তব ) 
নশস্স বিদ্ধেপের অন্তরালে বৈজ্ঞানিক সত্যের নগ্ন প্রকাশ 
রামেজ্্রসুন্গরের রচনার একটি বৈশিষ্টা । প্রকৃতিতে তা”র পরিচয় 
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পাওয়! গিয়েছিল। এ বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন এখানেও মেলে। 
যেমন, 

যাহাদের স্থখলাভের ও হুঃখ-পরিহারের প্রবৃত্তি আছে, 
ভাহারাই প্রকৃতির পাঠশাল' হইতে পাস করিয়া 
আসিয়াছে । লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়! লক্ষ পুকষের গলা- 

টেপার পর জাবের এই অবন্য। দাড়াইয়াছে |” 
(জিজ্ঞাস! £ মায়াপুরী ) 

চার 

বামেক্নুন্দরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ “বিচিত্র শ্গৎ লেখকের মৃত্ার 
পর ১৯২০ খ্ুষ্টান্ে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে সংকলিত 
সবগুলি প্রবন্ধ ১৩২১ থেকে ১৩২৪ সালের মধো ভারতবর্ষ পত্রিকাক্স 
প্রকাশিত হয়। বিচিত্র জগৎ,-এর প্রবন্ধগুলির মধে) চিন্তার 
কব্রমপরিণতি লক্ষ্য করা যায়। আলোচা গ্রন্থে জড থকে প্রাণ এবং 
প্রাণ থেকে জ্বানের জগতে লেখকের চিস্তা অভিসাবে বেরিয়েছে । 
বিজ্ঞানবিগ্ভার অসম্পূর্ণতা লক্ষা ক'রে “জিজ্ঞাসা'য় লেখকের মনে 
খটকা লেগেছিল । তিনি বলেছিলেন, বৈজ্ঞানিকেরা যে জগতেন 
কল্পনা করেন, তাঃ প্রকৃত জগতে একটা মনগড' আদর্শ বা মডেল 
মাত্র ।” বৈজ্ঞানিকেধ এই মনগডা জগতে ভাবের ৬ জড়ের মধো 
এবং অচেতন ও চেতনের মঝো “যে প্রাচীরের বাবধান” তা” আজ ও 
পর্যন্ত লুপ্ত হয় নি। বিজ্ঞান আজও পর্বস্ত বিশ্বজগৎকে একের 
বাধনে বাধতে পারে নি। “বিদিত্র গৎএর পরিকল্পনার মূলে 
বিজ্ঞানবিদ্ভার এই অসম্পুর্ণতাই দায়ী। রামেন্দ্রযুন্বর এখানে 
বৈজ্ঞানিকের জগতের স্বরূপ ব্যাখা৷ ক'রে জড় ও প্রাণের মধো সম্বন্ধ 
কি এবং প্রাণের ধন কি তা” নির্ণয় করতে চেয়েছেন । যুগে যুপে 
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা যে সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি, এখানে 
তার সমাধান আশ। করা যায় না। কিন্তু সমহ্যার সমাধানকল্পে 
রামেন্্ুন্দর ফে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জগংপ্রবাহের উৎস সন্ধানে 
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বেরিয়েছেন, বাংলা সাহিত্যে তা অভিনব ও একক । আলোচ্য গ্রন্থে 
যে গভীর অন্তৃষ্টি, তীক্ষ বিশ্লেষণপ্রণালী ও সরস বিচারভঙ্গীর 
পরিচয় পাওয়া যায়, ইংরেজী সাহিতোও তা?র তুলন1 মেলা ভার। 

“বিচিত্র জগৎ-এ প্রথমেই রামেন্্রনুন্দর বৈজ্ঞানিকের জগতের 
স্বরূপ নির্ণয় করতে চেয়েছেন । আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 
“বিজ্ঞান-বিষ্ঠায় বাহ জগৎ”এ এই আলোচোনা নুক করা হয়েছে 
1%161791 200 10191 90161)06? নামক গ্রন্থে 3811) সাছেবের 
একটি উক্তিকে কেন্দ্র ক'রে । উক্তিটি হোল, “[) 1682%1:0 1০ 076 
০০160 1701019916195, 211 10011105 216 2060690 211106- 11) 
795270 €0 0116 5710)6০-1)10106101655) 01616 15 100 001151271 
32066101616.” বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের বিচিত্র দর্শন প্রকৃতি 
আলোচনা ক'রে রামেন্ননুন্দর প্রমাণ করতে চেয়েছেন, 73811)-এর 
এই উক্তির প্রথমাংশ অর্থাৎ, «117 158810 10 1176 ০৮০০ 
[10196105521 17911705210 ৪:06০650 211105%-_ একথা দ্বীকার 
করা যায় না। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রস্ুন্দর যে যুক্তিগুলি দিয়েছেন, 
প্রকাশভঙ্গীর সরসতা এবং সক্ষম বিচার-প্রণাপীর দিক থেকে তা? 
অনবদ্য । রামেন্দ্রমুন্দর এখানে দর্শনকে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই 
করেছেন। )8811)-এর উক্তির দ্বিতীয়াংশ প্রকারাস্তরে তিনি মেনে 
নিয়েছেন। 

বিজ্ঞান-বিদ্যায় বান জগতের আলোচনা! করতে গিয়ে ছু? ধবনের 
এগতের কথা রামেন্দ্রশ্নন্দর বললেন । এক হোল “বাবহারিক জগৎ? , 
অপরটি হোল 'প্রাতিভাসিক জগ । পৃথিবীর সাধারণ লোক 
দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্ঠে যে জগৎকে মেনে নেয়, রামেন্দ্রমুন্দরের 
মতে তাই হোল “বাবহারিক জগৎঃ। এই ব্যাবহারিক জগতের 
স্বরূপ হোল কোটি কোটি সাধারণ মানুষের প্ররত্যক্ষদুষ্ট জগতের গড়। 
রামেন্দ্রম্ন্দর বার বার বলতে চেয়েছেন, বিজ্ঞান-বিদ্ভায় এই সাধারণ 
ব৷ মাঝারি মানুষের সাক্ষা ও অভিজ্ঞতারই দাম বেশী। তা” ছাড়া 
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এই মাঝারি মান্থুষরাই জীবনসংগ্রামে সবচেয়ে বেশী কৃতকার্য । কবি ও 
ভাবুকদের অভিজ্ঞতার এখানে কোনে দাম নেই । জীবনসংগ্রামে এরা 
কৃতকার্য হন না| বৈজ্ঞানিকের জগতের সঙ্গে এদের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার: 
কোনে মিলও নেই । স্বাতন্ত্র্য বর্জন ক'রে সাধারণ মানুষের সচরাচর 
দৃষ্ট অভিজ্ঞতা থেকেই এই ব্যাবহারিক জগতের স্ষ্টি। ব্যাবহার্িক 
জগতে নিজন্য অভিচ্ছতার মুল্য নেই। নিজেদেরই সুবিধার জন্তে' 
সবসাধারপের অভিজ্ঞতাকে এখানে মেনে নিতে হয়। কিন্তু নিজস্ব 
অভিজ্ঞত। থেকেই প্রাতিভ'সিক জগতের স্থষ্টি। আর যে জগৎ যার 
কাছে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ হয় সে জগৎ-ই হোল 
তা'র পক্ষে “প্রাতিভাসিক জগৎ | এ জগৎ প্রত্যেন্রের কাছে নিজস্ব 
সত্য। কিন্তু ব্যাবহারিক জগৎ হোল কোটি কোটি সাধারণ মানুষের 
প্রত্যক্ষলন্ধ অভিজ্ঞতার গড় । কিন্তু এই যে শ01008] 11817” ব' 
11921) 1/1210,-এর অস্তিত্ব পৃথিবাতে নেই। পরবর্তা প্রবন্ধ 
প্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ+-এ রামেন্দ্রমুন্দর একথা বোঝাতে 
চেয়েছেন। আমর] নিজেদের জীবনধারণের সুবিধার জন্তেই এই 
কারননিক ব্যাবহারিক জগতের অন্ুবর্তা হয়ে চলি; জীবনযাত্রার 
মবিধার জন্ঠেই ব্যাবহারিক জগতে “01001070109 01 ৪0516+ 
মেনে থাকি। নিজেদের স্থবিধার খাতিরেই ব্যাবহারিক জগতে এহ 
নিয়মের বন্ধন দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি । ব্যাবহারিক জগতের 
যাবতায় ঘটনার মধ্যে কার্ধকারণ সম্পর্ক রয়েছে। বিজ্ঞানবিদ্ধ 
ব্যাবহারিক জগতের যাবতীয় ঘটনাকে কতকগুলি হ্ত্রে আবদ্ধ, 
করেন। এই যে কার্ষকারণ সম্পকক ( 58058] 9017175096101) )১ এটা! 
প্রকৃতই আবশ্যকীয় কিনা ( “অবশ্যস্তাবী 1.6563581% বটে কি না” ) 
এনিয়ে বহুকাল ধরে বিতক চলছে । রামেন্দ্রন্ুন্দরের আলোচনা 
থেকে এই বিতর্কের উপর একটা "নুতন 2/01094০+-এর পরিচয় 
পাওয়। যায় | তিনি বলতে চেয়েছেন; এহ নিয়মের বন্ধন ব্যাবহারিক 
জগতে £06995581 এই অর্থে যে একে না মানলে আমাদের 
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জীবনযাত্রা চলত না । প্রাণেব দায়ে এই কার্ধকারণ সম্পর্ক মেনে 
নিতে আমরা বাধা হয়েছি-এই অর্থে এটা 929093827”1 এই 
1)6099910-কে রামেন্দ্রস্ুন্দর বলেছেন বব্যাবহারিক সতা' বা 
91957090009) 1 00521705 বা কার্ধকারণ সম্বন্ধ? 
প্রকৃতই অত্যাবশ্যকীয় কিনা, এ প্রশ্নে উত্তর দিতে গিয়ে তিনি 
বাবহ'রিক ও প্রাতিভাসিক জশংকে পাশাপাশি রেখে উভয়ের 
তুপনাযূলক্ আলোচনা কবেছেন। ভার এই আলোচনা থেকও 
একটা নতুন দৃ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। উভয় জগতের 
তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে রামেন্্রসুন্দর প্রাতিভাসিক 
বহির্জগৎ ও ব্যাবহারিক বহির্জগৎকে পাশাপাশি স্থাপন করেছন । 
প্রাতিভাসিক বহির্জশৎ প্রতোকের কাছেই বপ-রস-গন্ধ-শম্ব-স্পর্শবূপে 
উপস্থিত হয় । এই জশৎ সত্য এবং প্রতাক্ষ । আমাদের মনে হয়, 
যেন এই বপ-রস ইতি বাইরে থেকে আসছে । প্রতোৰক বাক্তিবই 
প্রাতিভাসিক জগৎ তার নিজন্ব । যত মানুষ, প্রাতিভাসিক জশতের 
সংখ্যাও তত। কিন্তু ব্যাবহাধিক দ্গৎ হোল বহুসংখাক প্রাতিভাসিক 
জগতের গড এবং বাবহারিক ক্ষগতেব সংখ্যা একটি মাত্র । 
রামেন্দরনুন্দর বার বাব বোঝাতে চেয়েছেন, এই ব্যাবগারিক জগং 
কল্পিত, বৈজ্ঞানিকদের মনগড়া । প্রাতিভ'সিক জ্গংই প্রতাক্ষলব্ধ | 
দৈনন্দিন জীবনে কাজ চালাব'র সুবিধার জন্তে সাধারণ মানুষের 
অভিজ্ঞতা কেটেছেটে আমরা এই ব্যাবহারিক জগতের স্থষ্টি করেছি। 
এই জগতে জীবনরক্ষার জন্তে দায়ে পড়ে আমর। কতক্গুলে! নিয়মের 
প্রতিষ্ঠা করেছি । এই নিয়মই হোল 0895211 বা [01010011019 
০£ 80015) 1 এই +08052110” বা 'কার্ধকারণ সন্বন্ধকে “প্রাণের 
পায়ে আমর1 স্বীকার ক'রে নিই । মতএব, বাবহারিক জগতে এক 
অর্থে এরা ুব999558%? | কিন্তু প্রাতিভাসিক জগতে এরা 
কোনোমতেই যব 50955215” নয়। কেননা, প্রাতিভাসিক জগতে 
কোনোরূপ কার্ধকারণ সন্বন্ধ নেই। প্রাতিভাসিক জগতে নিয়মের 
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অস্তিত্ব কোনোমতেই 906958:5 নয় | কেননা, এই জগতে 
একটার পর একটা ঘটনা] আসতে কোনোমতেই বাধা নয়। অতএব, 
এহ জগতে 40710010719 ০01 201০+ বা কার্ষকারণ সম্বন্ধের 
একাম্ত অভাব। প্রাতিভাসিক জগৎংই ২০৪] এবং ব্যাবহারিক 
জগই 777981+| বৈজ্ঞানিকের বিচারভূমিতে বসে উভয় জগতের 
এই পার্থকা নির্দেশ ক*রে রামেন্দ্রুন্দর এখানে দার্শনিকদদের চিরস্তুন 
শমস্তা 0966101011719]) এবং 1790995515-র সমাধান করতে 
চেয়েছেন। 

“বিচিত্র জগৎ”-এ বামেন্দ্রনুন্দর যে তৃতীয় জগতের কথা বললেন 
তা” হোল “বাজ্ময় বগৎ।” বাজ্সয় অর্থে বাকাময় জগং। এ হ্রগৎ 
£০017০61১-এ তৈরী | *০091091১-এর কোনো বস্তই কোনোকালে 
প্রতাক্ষদু্ট হয় না| '০010619 মানুষের মনগড়া পদার্থ । অন্তরের 
প্রজ্ঞা বিভিন্ন ০০9110919৮/-এর মধ্ো সম্পর্ক স্থাপন করছে । এই হোল 
মনন-কণ্ন। এই মনন-কনকে মপরের কাছে প্রকাশ করতে গেলে 
তা'কে বাকারূপে ব! শঙ্বর্ূপে প্রকাশ করতে হয়। পেত শব্দ ব' 
বাকা হোল 400107091)0-এব সংজ্ঞা । এই সংজ্ঞাগুলোকে অনেক 
সময় বাইবে প্রকাশের দরকার হয় যাঁ; অন্তরের মধোই এরা থেকে 
যায়; অন্তরেই এক নতুন জগতের ত্য করে । এই জগৎ কোনো- 
কালেই কারও প্রতাক্ষ গোর হয় না। প্রাতিভাসিক জগতের অন্তর্গত 
প্রতোক পদার্থের প্প্রতাক্ষ মন্ুভবগমা ক্রপ” আছে। ওটা “পময় 
জগৎ । কিন্তু এই ০০90০910091 ৮/91105 রূপ-রস-গন্ধ বাঁভত। 
এ গ্রগৎ কেনোকালেই মানুষের প্রত্যক্ষ ননুভূতির গোচর হয় ন।। এ 
জগতের পদার্থগুলো। সংজ্ঞামাত্র-নামমাত্র | এই হোল “বাজ্ময়» জগৎ? | 
এ জ্রগতের স্থিকর্তা মানুষের প্রজ্ঞা । বৈজ্ঞানিক অসংখ্য লোকের 
সাক্ষোর গড় নিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মের যে সাধারণ সুত্র তৈরী করেন, 
রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন; তাঃও একটা বিবরণ ও বাক্যমাত্র। এই 
বিবরণ '০09০91081 €91005-এ তৈরী | বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন ০9০10- 
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০৪১৮ এর বিভিন্ন নামকরণ করেন | ০0119612 বা সংজ্ঞাগুলে। হয় 
সংক্ষিপ্তত্রাকারে নিবদ্ধ । এই স্থত্রগুপি বৈজ্ঞানিকের মনোজগতে 
থাকে । প্রয়োজন অনুযায়ী এর। তাদের বাইরে প্রকাশ করেন । আলোচ্য 
প্রবন্ধে রামেন্দ্রমুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, বৈজ্ঞানিক যে ব্যবহারিক 
জগতের সন্ধানে বের হন, তাকে ইক্ড্রিয় দিয়ে কোনোদিনই ধর! যায় 
না। অগতা। দশক্রন লোকের সাক্ষা মিলিয়ে বৈজ্ঞানিক একটা 
মনগড়া জগতের স্র্টি করেন। এই জগৎ সংজ্ঞায় তৈরী, বাক্যে 
তৈরী- এই হোল 'বাজ্ময় জগৎ । রামেন্দ্রনুন্দর বলতে চেয়েছেন। এই 
অমুর্ত জগৎ নিয়েই বিজ্ঞানবিষ্যার কারবার | ইন্ড্রিয়ের অগোচর 
গ্রই অপ্রত্যক্ষ জগতকেই বিজ্ঞানবি্ভা “জড়-্জগত, আখা। দিয়েছে । 
কিন্তু এই জড়-জগতের সবত্রই ফাকি বা গলদ রয়েছে । “জড়-জগত, 
নামক প্রবন্ধে রামেন্দ্নুন্দর বিজ্ঞানবিষ্ঠার এই ফাকি ধরবার চেষ্টা 
করেছেন। শ্রই প্রবন্ধটিকে জিজ্ঞাসার “মায়াপুরী” ও “বিজ্ঞানে 
পুতুলপুজা” নামক প্রবন্ধ "টির ক্রমপরিণতি বলা যায়| রমেন্দ্রনুন্দর 
এখানে বিজ্ঞানবিগ্ভার এমন কয়েকটি অসম্পূর্ণত। নিয়ে আলোচন৷ 
করেছেন যা” বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল ধরে নাড়া দিয়েছে । প্রথমেই তিনি 
বোঝাতে চেয়েছেন, বান্য জগতের 'কল্িত প্রতিমা” যা” নিয়ে বাজ্ময় 
জগৎ গঠিত, বৈজ্ঞানিকের। তা*কেই বলেন জড়-জগৎ। কিন্তু এই 
জগৎ একটা কৃত্রিম ব্স্ব। প্রত্যক্ষ জগতে এর কোনো অস্তিৰ নেই। 
অতএব, বিজ্ঞানবিগ্ভার গোড়াতেই গলদ ধরা পড়ে । বিজ্ঞানের 
পরিমাপ-পদ্ধতিতেও বিরাট ফাক রয়েছে । পরিমাপ-পন্ধতিতে এই 
যে গলদ, এ থেকে বিজ্ঞান বিগ্ায় 19:900,+-এর ন্য্টি। বিচারকের 
নিরপেক্ষ ভূমিকায় বসে বিজ্ঞানবিদ্ভার এই 1281800% নিয়ে 
ব্রামেক্্রসুন্দর এখানে মনোজ্ঞ আলোচন। করেছেন । 

বৈজ্ঞানিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্য যথাপস্তব বর্জন কগর বাহ জগতের 
বিবরণ দিতে চেষ্টা করেন ; রূপ-রস ইত্যাদির সাহায্য না নিয়ে বাহা 
জগৎকে দেখতে চান। এর কারণ, সকলের ইন্ড্রিয়ের শক্তি সমান 
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নয়; আবার অবস্তাভেদে একই পদার্থ এক একজনের কাছে ভিন্ন 
ভিন্ন রকম মনে হতে পারে । বৈজ্ঞানিকর! তাই পরিমাপের উপর 
নির্ভর করেন। কিন্তু পরিমাপ করতে গিয়ে জড়পদার্থের যে যুখা 
লক্ষণ €1)6109,, তার যথার্থ শক্তি নিরূপণ কর অসম্ভব হয়ে দাড়ার 
কোনে বস্তুর 41051027 তা"র বেগের উপর নির্ভরশীল । বেগ বাড়লে 
€11701018+ বাড়ে ; আবাব বেগ কমলে 00019 কমে । অতএব, 
কোনো বস্তুর ৭1101097 বা জডত্ব নির্ণয় করতে গেলে এই বেগের 
পরিমাণ নির্ণয় করতে হয়। আধুনিক ছড়বিজ্ঞান সকল পদার্থকেই 
€101100])-এ পরিণত ক'রে সেই 991180৮-এব পরিমাণ নির্ণয় করে 
থাকে । কিন্ত যে বস্তুব ( যেমনঃ 'গর্জকাঠি? ) সাহায্য ধ্রই 161780- 
এর পরিমাণ মাপা হয়, স্থানভেদে তাঃর দৈর্ধ্য ভিন্নরূপ হয়ে থাকে 
এবং দৈর্ঘযেব্‌ কতটুকু পবিবর্তন হয়ঃ ত। সঠিক জানবাব উপায়ুই নেই। 
অতএব, দৈর্ঘ্য ও দৃবন্ধের পরিমাপে এরূপ গলদ থাকায় বিজ্ঞানেয় 
ভিত্তিমলই শিখিল হয়ে পড়ে। কালের পরিমাপেও সমস্তা ৷ 
আলোক সেকেগ্ডে প্রায় “এক লক্ষ নব্বই ঠা্ার মাইল” যায় । 
বিজ্ঞানবিষ্ঠায় একেই বলা হয় %0501005 *919910%। আলোকের 
চেয়ে বেশী বেগ কোন বস্তবই হতে পাবে না। কিন্ত ছ?টে! ইলেক্ট্রন 
_যাদেব প্রতি সেকে্ডে গতি লক্ষ মাহলঃ এবা যি পরস্পর 
উল্টোমুখে চলে, তবে এদের আপেক্ষিক বেগ দীড়াবে ছু'লক্ষ মাইল । 
অতএব, মনে হতে পারে যে, আলোব বেগকে ইলেক্ট্রন ছাড়িয়ে 
যাচ্ছে | কিন্তু আসলে তা? নয় | স্থানভেদে ঘড়িব সময়ের তারতম্য 
হয়। যে সময়কে এক সেকেগু বলে মনে হচ্ছে, আদলে সে সময়টুকু 
হয়তে! এক সেকেণ্ডের চেয়ে দীর্ঘ । অতএব, দেশ ও কালের পরিমাণে 
কোনোরূপ বাধ। %96217991” নেই । আমরা দায়ে পড়েই এই 
00081” মেনে থাকি । বিজ্ঞানবিষ্ভার মূলের কথ। দেশ ও কালের 
পরিমাপে এই গলদ দেখিয়ে রামেন্্রনুন্দর বিজ্ঞানের ভিত্তিম্বল ধরে 
নাড় দিয়েছেন । 
১৭ 
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পরবর্তী প্রবন্ধ “বৈজ্ঞানিকের আকাশ"-এ রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তা 
আরও সম্প্রসারিত। বৈজ্ঞানিকের জগৎকে এখানে তিনি বিশ্বজ্গতে 
ছড়িয়ে দিয়েছেন । বৈজ্ঞানিকেব আকাশ অর্থে বিজ্ঞানের আলোচ্য 
বাহাজগৎ ; এই জগত আকাশ জুড়ে অবস্থিত। দর্শনের বিচারভূমিতে 
ধ্াডিয়ে বামেন্দ্ম্ুন্দর এখানে বলতে চেয়েছেন, বৈজ্ঞানিকের এই 
আকাশ “মনগড়া__কাল্পনিক' | বাহাজগৎ যে মূত্তি নিয়ে আমাদের 
কাছে উপস্থিত হয় তাই হোল আমাদের প্রতাক্ষ আকাশ । এই 
প্রতাক্ষ আকাশ সীমাবদ্ধ ও বিষমাকার । আমরা প্রত্যেকের অনুভূতি 
অনুযায়ী এই আকাশকে নিজের মতো ক'রে গড়ে নিয়েছি । বিজ্ঞান 
অসংখা প্রতাক্ষ আকাশেব সাধারণ অংশ অবলম্বন ক'রে একটা 
আকাশ কল্পনা করেন। বামেন্দ্রনুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, এই 
আকাশ $বজ্ঞানিকের “মনগড়া-_০091190100081 আকাশ"? | প্রতাক্ষদৃষ্ট 
বিষমাকার আকাশকে বেজ্ঞানিক সমাকার বলে ধরে নেন। তারপর 
তা*তে ইলেক্ট্রন ও ঈথার বসিয়ে সেই আকাশকে বিষমাকৃতি প্রদান 
করেন। বৈজ্ঞানিক অসংখ্য জড় দ্রব্যে আকাশকে চিহছ্বিত করেন। 
জড় দ্রবোর মুখা লক্ষণ হোল 41161079) | রামেন্দ্নুন্দরের মতে; 
এই 1176109-ই একটা “সংজ্ঞা বা ০01706101 এর কোনে। 
15819127062 নেই | রামেন্দ্রমুন্দর বলেছেন, 96519121706 যা, 
থেকে বস্তমত্তার অনুভূতি, তা? হোল চেতন জীবের অন্তভূত সত্য 
পদার্থ! বৈজ্ঞানিকের কল্পনায় এই ৭'59156911096)-এর কোনো স্থান 
নেই । অথচ এই 4:6515091800+-ই হোল প্রত্যেকের প্রাতিভাসিক 
ব৷ প্রত্যক্ষ জগতের অন্তর্গত সত্য বস্তু । চেতন জীবের কাছে ব্প- 
রূসাদির অতিরিক্ত “প্রতাক্ষ বিরোধের” বা %6515121)09,-এর 
অনুভূতিই জড় পদার্থের সর্বপ্রধান লক্ষণ । কিন্তু বিজ্ঞান সকল প্রকার 
প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে বর্জন কারে 45%0925107) এবং ৭05061015 এই 
তুই মনগড়া 4০01০০৮-এর সাহায্যে জড় পদার্থের বিবরণ দিয়ে 
থাকেন। বিজ্ঞানের বাজ্সয় জগতে %:9515.21)09+-এর কোনে অস্তিত্ 
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নেই। জড়-জগতের অস্তিত্বের মূল তবে কি? জগতপ্রবাহের 
রহস্তসন্ধানে বেরিয়ে এরও উত্তর দেবার চেষ্ট রামেজ্্নুন্দর করেছেন। 
আমাদের জীবনযাত্রায় যে প্রত্যক্ষ “বিরোধের অনুভূতি” সেই 
অনুভূতিকে ভিত্তি করেই বৈজ্ঞানিকের বাহ্ক্রগৎ ও জড়*জগতের 
স্ষ্টি। এই জড়জগৎ বহু জীবের অস্তিত্ব থেকে কল্লিত। জীবের 
পরস্পর আদান প্রদান ও বিরোধ থেকেই এই জগতের বিষমাকৃতি | 
এই বিরোধই প্রতাক্ষ বাহ্াজগতে বস্তকূপে কল্পিত হয়। বিরোধের 
মূলে রয়েছে প্রাণ | আদানপ্রদান ও বিরোধের স্থষ্টি প্রাণই ক'রে 
থাকে। বামেন্দ্রম্ুন্দঘর এবার প্রাণের রহস্য সন্ধানে বেরোলেন। 


প্রাণময় জগৎ”এ তিনি প্রাণের ধর্ম ও বৈশিষ্টোর অনুসন্ধান 
করেছেন । প্রাণ-পদার্থের সম্বন্ধে পরম্পর বিরোধী মতবাদ আলোচন! 
কবে এবং প্রাণ ও জডধর্মের তুলনা করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, 
প্রাণের এমন কোনো বিশিষ্টতা আছে কিনা, ঘা স্বভাবতঃই জড়ধর্ম 
থেকে পৃথক। বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ ও তীক্ষ দৃষ্টি এবং সাহিত্যিকের 
সরস বর্ণনাভঙ্গী তার এই আলেনাকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের পায়ে 
উন্নীত করেছে । 

অনন্ত বহস্তাবৃত প্রাণতব্বের আলে'5না রামেন্দ্রসুন্দর সুরু করেছেন 
একেবারে গোড়া থেকে প্রাণিদেহের উপকরণ প্রোটোপ্লাজম্‌ বা 
প্রাণিপদার্থ থেকে । এই প্রোটোপ্রাজম্‌ কি, প্রথমে তা* বুঝিয়ে তিনি 
বলেছেন, প্রোটোপ্লাজম তৈরীর ক্ষমত৷ গুধুমাত্র প্রাণিদেহের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ | প্রসঙ্গতঃ “৬112115 বা “প্রাণবাদী” এবং “%9০1)2015 
বা ণ্জড়বাদীঃ বা যম্্বাদীদের দ্বন্দের কথা এসে গেছে। 
€%1০0179,0150-র1 বলছেন, প্রাণিদেহ একটা যন্ত্র মাত্র। সৌরজগৎ 
যেমন ৬1০9০1217109-এর আয়ত্ত হয়েছে, দেহযন্ত্রও হয়তো সেরূপ 
1$1০011217105+ -এর আয়তে আসবে । কিন্তু ধারা ৬109115 তারা 
বলেন, মানুষ বুদ্ধিবলে কোনোৰকালেই প্রোটোপ্লাজম্‌ তৈরী করতে 
পারবে না। প্রাণ বা 916 হোল এক অপরুপ পদার্থ; এর মুলে 
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রয়েছে "1691 10109? ; এ বস্ত কোনোকালেই প্রজ্ঞার বশ্যতা স্বাকার 
করবে না। প্রসঙ্গত: স্প্টিতত্ব (00586107 ) এবং অভিব্যক্তিবাদের 
€8০101700 ) বিরোধটিও রামেন্্রনুন্দর অতি প্রাঞ্জল ভাষায় 
ব্যাখ্যা করেছেন। স্বষ্টিতত্ববাদীরা “০0178 থেকে 90109- 
7179ঃ-এর উৎপত্তিতে, অভাব থেকে ভাবের উৎপত্ভিতে বিশ্বা দী] 
কিন্ত বিজ্ঞানবিষ্ঠার আশ্রয়স্থল অভিব্যক্তিবাদের মতে অভাব থেকে 
ভাব হয় না। যা” ছিল, তা"ই থাকে; শুধুমাত্র মৃত্তি রূপান্তরিত হয় । 
অভিবাক্তিবাদকে নিয়তি বা [01016010019 ০0 26016 বা 
কার্ধকারণ সম্বন্ধের শৃঙ্খল! স্বীকার করতে হয়। বৈজ্ঞানিকর। প্রাণের 
সমস্তার ক্ষেত্রে কার্ধকারণশৃঙ্খলা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তারা বলছেন, 
পূর্বে কি ঘটনাচক্রে এবং কিরূপে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল, তা” যদি 
একবার জান যায়, তবে তারাও প্রাণের স্থগ্টি করতে পারবেন। 
অর্থাৎ, প্রাণের সমস্তাকে বৈজ্ঞানিকরা চাইছেন ৭০010077019, 
ফেলতে | অপরপক্ষে, 00092001)-বাদীরা বলছেন, প্রাণতত্ত 
কোনোকালে [01100019-য় আবদ্ধ হবার নয় | এত দ্বন্দেব মীমাংসা 
করতে গিয়ে রামেক্দ্রমুন্দর যে বিচারপ্রণাল। অন্রুসরণ করেছেন, 
5806906, বা দৃষ্টিকোণের দিক থেকে তা? অনবদ্য | তার মতে, এই 
বিরোধের মীমাংসা! করতে গেলে প্রথমেই খুঁজে দেখতে হয়, 
প্রাণপদার্থ পুরোপুরিভাবে 10101010010 ০1 [ব80816? মেনে চলে 
কিনা। যদি না চলে, তবে প্রাণীর আবির্ভাবের মূলে একটা 
60015281101) বা ৬1091 001০6” স্বীকার করতে হয়। জড়পদার্থ 
£0010100100015 01 টব ৪৮০:০+ মেনে চলে । এখন দেখতে হয়, প্রাণে 
এমন কিছু বৈশিষ্টা আছে কি ন' যা” জড়ধর্ন থেকে পথক ; যে ধর্মকে 
জড়পদার্থের ধর্মের ম্যায় 40117019”-য় বাধা যায় না। জড় ও 
প্রাণের ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা! করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্নর 
উভয়ের চিরন্তন বিরোধের চিত্রটি অতি নুন্দরভাবে এঁকেছেন প্রাণ 
চাইছে জড় জগংকে আত্মসাৎ করে প্রাণময় জগতে পরিণভ করতঠে। 
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অপরপক্ষে জড় চাইছে প্রাণি-পদার্থকে জড়পদার্থে পরিণত করতে । 
জড়পদার্থের উপাদেয় অংশ অবিরাম প্রাণি-পদার্থে পরিণত হচ্ছে। 
অপরদিকে প্রীণি-পদার্থের নিরতই জড়পদার্থে রুপান্তর ঘটছে। 
প্রাণকে শেষ পর্যস্ত জড়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। এই 
পবাজয় স্বীকারের নাম মৃত্যু । প্রাণ পরাজয় স্বীকার করলেও প্রাণের 
প্রবাহ কোনোকালেই লুপ্ত হয় না। জড়পদার্থের হাত থেকে নিজেকে 
বাচাবার জন্তেও প্রাণের চেষ্টার অস্ত নেই এবং এই হোল প্রাণের 
একমাত্র চেষ্টা। অতএব, প্রাণ “ঘোর স্বার্থপর ১ এই স্থার্থপরতাই 
প্রাণের বৈশিষ্টা | প্রাণ চাইছে, সমস্ত জগতকে প্রাণময় করতে ; আর 
জডকজ্রগৎ চাইছে প্রাণপদার্থকে জড়পদার্থে পরিণত করিতে । জড়ের 
সঙ্গে প্রাণের এই যে চিরস্তন বিরোধ-_-এইখানেই প্রাণের বিশিষ্টত1। 
প্রাণ যে জঙকে প্রাণপদার্থে পরিণত করতে চায়, এর মধ্যে যেন একটা 
লক্ষ্য আছে, উদ্দেশ্য আছে । যেভাবে চললে প্রাণের আত্মরক্ষার 
স্থবিবা, প্রাণ সেভাবেই চবে ৷ কিন্তু জড়ের আত্মরক্ষার সেরূপ কোনে 
চেষ্টা নেই। এ ব্যাপারে জড় একেবারে উদ্দাসীন, লঙক্ষ্যনীন, 
উদ্দেশ্াহান । এ ছাডা প্রাণের রয়েছে ইতিহাস । অতীতের সমস্ত 
নিদর্শন কুড়িয়ে নিয়ে প্রাণ চলে। কিন্তু জড়ের কোনো 
ইতিহাস নেই। জড চিরপুরাতন। কিন্তু প্রাণ নিতা নূতন পথে 
চলেছে । 

প্রাণেব ভ্তায় জড দ্রবোও পরস্পরের মধো বিরোধ রয়েছে 
বটে। কিজ্ঞ এই বিরোধ 010818,-বন্ধ_বাধাধরা। প্রাণীর 
ন্যায় জড দ্রবোও বাছাই করবার একটা শক্তি দেখা যায়। এই 
শক্তি 4011018)-বদ্ধ; কাধকারণ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। জড়ের সঙ্গে 
জড়ের ঘাত-প্রতিঘাতে কোনোরূপ বৈচিত্র নেই । এ যেন নিয়মের 
শৃঙ্খলে বাধা। এই নিয়মশৃঙ্খলার বেড়াজালে জড় চাইছে প্রাণের 
প্রবাহকে কদ্ধ করতে । কিন্তু প্রাণ কোনোরূপ বাধাধর! নিয়মের 
গণ্তীতে আবদ্ধ না হয়ে চিরস্তন বেগে বয়ে চলেছে। বামেম্্রসুন্দর 
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প্রাণের এই বাঁধনহীন প্রবাহের বর্ণন। দিয়েছেন কবিত্বময় ভাষায়-_ 
“জড় অবিরাম নিয়মের বাধ বীধিয়া আপনার পাষাণ 
তটের মধ্যে প্রাণের শ্রোতকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা 
করিতেছে-_কিস্ত উচ্ছ.সিত প্রাণের প্রবাহ বাধ ভাঙিয়া, 
কুল ছাপাইয়া, ছুই কুল ভাসাইয়া ছুটিয়! চলিয়াছে। 
কখন্‌ কোন্‌ পথে চলিবে; তাহা কেহ বলিতে পারে না। 
প্রাণের এই উচ্ছবাস বেগবান্‌. তরঙ্গিত, আবর্তসম্কুলঃ ফেনিল। 
জড়কে হহা যেন টানিয়া লইয়া যাইতেছে । এরাবতেব 
বিশাল দেহ গঙ্গার স্রোতের বেগে ভাসিয়া যাইতেছে 1” 
পরবর্তা প্রবন্ধ প্রাণের কাহিনী'-তে বামেন্দ্রন্ুন্দব প্রাণের যে কথা 
বর্ণনা করেছেন তা' হোল প্রাণের বিরেধেব কাহিনী-_জাবনযুদ্ধের 
কাহিনী । এই বিরোধের উপযোগিতা স্বীকার কবে নিয়ে আলোচা 
প্রবন্ধের প্রারন্তে রামেন্দ্রসুন্দর জগত্তত্বের একটি গে'ডাৰ প্রশ্রেব 
জবাব দিতে চেয়েছেন । এখানে তার দৃষ্টিভঙ্গী খাটি বৈজ্ঞানিকের | 
কোষ স্বত:ই কেন আপনাকে দ্বিথপ্চেত করছে, প্রাণি-পদার্থ একটা 
বিরাট দেহ ধারণ না ক'রে কেন কোটি কোটি ক্ষুদ্র দেহ ধারণ কখছে, 
এ হোল জগত্রহস্তের গোড়ার প্রশ্ন । জীবনেব ইতিহাসকে একটা 
বিরোধের ইতিহাস বলে উল্লেখ ক'রে রামেক্দ্রস্ুন্দর এ প্রশ্নের জবাব 
দেবার চেষ্টা করেছেন । তার মতে, বিরোধ আছে বলেই জীবনও 
আছে। প্রাণি-পদার্থ ঘি কোটি কোটি খণ্ডে বিভক্ত না হোত, তাঃ 
হলে এই বিরোধই থাকতো না। প্রতিদ্বন্দঘ না থাকলে জীবনের 
অন্তিহও থাকতো না। তিনি বলতে চেয়েছেন, চেতন জীবের 
গুতিদ্বন্দিতা বা আদ্দানপ্রদানের খাতিরেই জড়জগৎ ও প্রাণক্গগৎ 
আপনাদের বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত করে নিয়েছে । এই যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
বা বিরোধ এ শুধু প্রাণী বনাম জড়েই সীমিত নয় ; প্রাণীর সঙ্গে 
প্রাণীরও চিরস্তন বিরোধ চলছে । এই বিরোধই হোল জীবনসংগ্রাম । 
্রীববিজ্ঞানীর চশমা চোখে পরে রামেন্দ্রমুন্দর এখানে বলেছেন, 
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জীবনসংগ্রামের সুবিধার জন্তেই স্বতন্ত্র কোষগুলে! জমাট বেঁধে বড় 
বড় প্রাণিদেহ নির্াণ করেছে । জগৎংজোড়া জীবনলংগ্রামের স্বর্বপ 
আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্্রসুন্দর অতি প্রকটভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 
প্রাণীর সঙ্গে জড়ের বিরোধ | তা” ছাড বিরোধ প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীর | 
প্রাণিজগতে বিরোধের আবার বিভিন্নতা আছে। উদ্ভিদের সঙ্গে 
জন্তর বিরোধ এবং জন্তর সঙ্গে বিরোধ জ্ুন্তর | তা” ছাড়া একই 
শ্রেণীর প্রাণীর মধোও চলেছে চিরস্তন বিরোধ । কিন্তু জগংজোড়া 
এই বিবাধের মধে। থেকেও প্রাণের প্রবাহ বিনষ্ট হচ্ছে ন।। 
বংশানুক্রমের মধা দিয়ে “বাতিক্রমঃ বা ৬211201017/-এর স্থটি ক'রে 
প্রাণ 'মাপনাকে বিচিত্রকপে প্রকাশ করছে । এই **৬21190010, 
থেকেই প্রাণিজগতে বিচিত্র উপজাতির উদ্ভব । %৬211901011+-কে 
ন্ত্রে বাধতে অনেকেই চেষ্টা করেছেন বটে ; কিন্তু আজও পধস্ত কেউই 
কৃতকার্য হন নি। এখানে প্রাণধমের বৈশিষ্টা স্বীকার করতে হয়। 
প্রাণের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হোল 91165515111? । 
উদাহরণ দিয়ে বামেন্দ্রসুন্দব বুঝিয়েছেন খাঁটি জড় মাত্রেই 
46৬01511016; ; অর্থাৎ, জ এপদার্থেব সমস্ত আচরণহ পাশ্টানযোগ্য | 
কিন্ত প্রাণের আচরণকে পাল্টান যায় না। নব নব বৈচিত্রের স্থষ্টি 
করে প্রাণ অবিরাম চলছে । প্রা একবার যে পথে চলে সে পথে 
আর কোনোদিনহ ফিরে আসে না। চলার পথে প্রাণ পুরাতনের 
সঙ্গে নৃতনকে সংযুক্ত করে ; অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে উৎপত্তি ব? স্থষ্টি 
করে। প্রাণের নিজস্ব একট ইতিহাস আছে। অতীতের সমস্ত 
ঘটনা বয়ে শিয়ে প্রাণ নিত্য নূতন পথে চলে। চলার পথে প্রাণের 
রয়েছে স্বাধীনতা । কিন্তু জড়ের কোনো ইতিহাস বৰ স্বাধীনতা 
নেই। অতীতের কোনো চিহ্নুই জড়পদার্থে খুজে পাওয়া যায় না। 
কিন্ত প্রাণ সমস্ত চিহ্ন কুড়িয়ে নিয়ে চলে । মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রাণ 
নব নব ইতিহাস রচনা ক'রে নিতা নৃতনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। 
রামেন্দ্রমুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, জীবনযুদ্ধে প্রাণের যে অপচয় চোখে 
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পড়ে, প্রাণের প্রবাহকে রক্ষার জন্কেই সে অপচয়ের প্রয়োজনীয়ত! 
আছে। প্রাণ যে বিরোধের কাহিনী রচন1 ক'রে চলেছে, প্রাণকে 
রক্ষার জন্তেই তার উপযোগিতা | 

পরবতী রচন। প্প্রজ্ঞার জয়+ শীর্ষক গুবন্ধে প্রাণময় জগৎ থেকে 
রামেন্দ্রসুন্দর মনোময় জগতে প্রবেশ করলেন | প্রাণের ধর্নহ হোল 
বিরোধ | কিন্ত প্রশ্ন উঠছে, এই বিরোধ প্রাণীদের জ্ঞাতসারে ঘটছে 
কিনা। প্রাণীরা সচেতন ভাবে এই বিরোধে লিপ্ত হচ্ছে কি না। 
বৈজ্ঞানিকের বিচারভূমিতে দ্লাড়িয়ে রামেন্দ্রনুন্দর এ প্রম্মের জবাবদেবার 
চেষ্টা করেছেন। এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে চেতন ও অচেতনের 
প্রশ্ন এসে পড়ে । চেতন'র সংজ্ঞ। নির্দেশ করতে গিয়ে রামেন্দ্রনুন্দর 
দার্শনিকের তত্বান্বেবী জগতে গুবেশ করেছেন । রামেন্দ্রন্ন্দর শুধুমাত্র 
নিজের চেতনাকেই বলেছেন চেত নাঃ যা” অন্তেরচেতনা কল্পনা করে নিতে 
হয়ঃ তাকে বলেছেন “চেতনাভাস বা জ্ঞান” । এইখানে তার মৌলিকত্ । 
ইংরেজীতে উভয় প্রকার চেতনাকেই বল! হয় 4001150100911695+ | 
উভয় চেতনাকেই 0010909109057695? বলার ক্রটি কোথায়, প্রসঙ্গত: 
কাল পিয়াস প্রমুখ ইংরেজ বৈজ্ঞানিকের উক্তি আলোচনা করে 
রামেন্দ্রমুন্দর তা” দেখিয়েছেন। এই আলোচনায় গভীর দার্শনিক 
অত্ব্দষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী আলোচ্য 
প্রবন্ধে কোথাও প্রাধান্থ লাভ করে নি । এখানে প্রজ্ঞার আলোচন। 
কর! হয়েছে জীববিজ্ঞানীর বিচারভূমিতে বসে । এই প্রজ্ঞার স্বরূপ 
নির্ণয় করতে গিয়ে প্রথমেই 917501000 বা সংস্কারের প্রশ্ব এসে 
গেছে। রামেন্দ্রমুন্দর বলতে চেয়েছেন, পশুপক্ষীর জীবনধাত্রায় 
সংস্কারই প্রধান, বুদ্ধিবৃত্তির স্থান সেখানে নগণ্য । কিন্তু মানুষের 
বেলায় সংস্কার যেখানে পথ দেখায় না, বুদ্ধিবৃত্তি সেখানে পথ নির্দেশ 
করে। পশুপক্ষীর কাল সংকীণ সীমায় আবদ্ধ ; কিন্তু মানুষ কালকে 
অতীত ও ভবিতবোর দিকে. সম্প্রসারিত ক'রে দিয়েছে । মানুষের 
সাফল্যের মূল এইখানে ৷ মানুষ অন্ঠান্ত মানুষকে আত্মতুল্য মনে 
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ক'রে তাদের অভিজ্ঞতার সাহাযা নিতে শিখেছে । অভিজ্ঞতালর 
এই যে ক্ষমতা, এই ক্ষমতাই হোল মানুষের “প্রজ্ঞা ব! ২০৪০7 । 
এই প্রজ্ঞারই সাহাযো মানুষ অসীম দেশ ও অনস্ত কালের রচনা! 
করেছে; বৈজ্ঞানিক রচন1 করেছে “বাজ্ময় জগং। জীবনযুদ্ধে 
মানুষের যে সাফলা, এর মূলেও এই প্রজ্ঞা । প্রজ্ঞাই মানুষকে বর্তমান 
ও ভবিষ্যতের কর্তবা নিধাীরণে সাহাযা করে। জীবনযুদ্ধে প্রাণ 
আপনাকে রক্ষা করতে চায় বলেই এই প্রজ্ঞার স্থষ্টি। 

'চঞ্চল জগৎ+-এ রামেন্দ্রনুন্দর জগতপ্রবাহের আরও গভীরে প্রবেশ 
করলেন এখানে তার বক্তবা,__বাহজগৎ নয়-_জীবই চঞ্চল । জীবই 
আপন চাঞ্চলাকে বাহাজগতে ছড়িয়ে দিয়ে জগত চাঞ্চলো পূর্ণ 
ক'রে। আলোচা প্রবন্ধের বৈশিষ্ট, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব । 
রামেত্রম্ন্নর প্রাণকেই প্রথম স্বীকার্ধয ধরে নিয়ে জগততত্বের 
আলোচনা করেছেন। জড়বাদীদের মতো জড় থেকে প্রাণীর উৎপত্তি 
বোঝাবার চেষ্টা করেন নি। দপ্রাণি-বিদ্ভার চশম1 চোখে দিয়ে তিনি 
জগংপ্রবাহের স্বত্র অনুসন্ধান করেছেন_-প্রাণের সম্পর্কে জড়ের 
তাৎপর্য। বেঝ।বার চেষ্টা করছেন । এখানেই তার দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট। 
আমাদের প্রতাক্ষ দেশ কিভাবে “ত্রিপা-বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েছে, আলোচ্য 
প্রবন্ধে প্রাণিবিজ্ঞানের আশ্রয় নিগ্গে তিনি তা” বোঝাতে চেয়েছেন। 
আমাদের 0)500181 156111767 বা 'প্রযত্ব-বুদ্ধির বাাখ্যা করে 
প্রতাক্ষ দেশের এই ত্রিধা-বিস্তৃতি বোঝান হয়েছে । অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
চালনার কালে মাংসপেশীর যে কুঞ্চন ও প্রসারণ হয় তা" থেকে একটা 
'বেদনা-বুদ্ধি জন্মে। তিন মুখে চপলে তিন রকমের বেদনা-ুদ্ধি 
জন্মে। রামেন্দ্রসুন্দর এই বেদনা-বুদ্ধিকেই বলেছেন 2001300121" 
15611115) বা 'প্রযত্ব-বুদ্ধি | দেশজ্ঞানের মুখ্য সহায়ক হিসাবে এই 
প্রযত্ব-বুদ্ধির উপক্ষাগিতা বোঝাতে গিয়ে তিনি মনোবিজ্ঞানকে যুক্তির 
অসমতলে দীড় করিয়েছেন । রাৈজ্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, এই 
10011900127 15611109) বা প্রযত্ব-বুদ্ধির অনুভূতি হয়ে থাকে মানুষের 
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চলার অনুভূতি থেকে । এই বুদ্ধির সাহায্যেই মানুষ প্রতাক্ষ বস্ত্র 
দূরত্ব নিরূপণ করে । তবে ভার মতে, মানুষের চল! বা গতিক্রিয়াট। 
প্রত্যক্ষ নয়, এই চলার অনুভূতি বা প্রযত্ব-বুদ্ধিই প্রত্যক্ষ । যেখানে 
এই অনুভূতির অভাব, সেখানে আমরা স্থির। যেখানে এই 
অনুভূতি বর্তমান, সেখানে আমরা চঞ্চল বা গতিশীল । বাহাদ্রবোর 
যে অস্থিরত! বা গতিঃ তা? হোল মানুষেরই অস্থিরতা । মানুষের 
গতি বাইরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে বাহাদ্রবো প্রতিফলিত হচ্ছে এবং বাহা- 
দ্রেবকে গতিময়তা ও অস্থিরতা দিচ্ছে । এই বক্তব্যকে অতি সুন্দর 
উপম1 ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার মাধ্যমে সুপরিস্ফ,ট করা হয়েছে । কিন্ত 
রামেন্দ্রন্থন্দরের তত্বজিজ্ঞান্গ মন 00015001191 [60111)6) বা গ্রযতু- 
বুদ্ধির স্বরূপ নির্ণয় করেই পরিতুষ্টি লাভ করতে পারে নি; প্রযত্ব- 
বুদ্ধির উপযোগিতা কোথায়, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই তার মনে এসেছে । 
ইতিপূর্বে রামেন্দ্রমুন্দর বারবার বলতে চেয়েছেন, প্রাণের কাহিনা 
মানেই বিরোধের কাহিনী । বিরোধ আছে বলেই জীবনযাত্র! | 
এই বিরোধের পরিণাম প্রাণিদেহের ক্লেশ ও ক্ষয় এবং পরিশেষে 
মৃত্যু! এবার তিনি দেখালেন, প্রযত্ব-বুদ্ধিও বিরোধের সহায়ক । এই 
বেদন। ও ক্লেশকে বিশ্বগতে ছড়িয়ে দিয়ে প্রাণী বিরোধের কাহিনী 
রচনা করেছে ; প্রাণিজগতের আলোচনা করতে গিয়ে রামেকন্দ্রনুন্দর 
এই উপসংহারে পৌছুলেন। কিন্তু প্রাণ কেন বিরোধের রচনা 
করল, কেন বেদনাকেই কামনা বলে মেনে নিল-জগত্রহ্ডের এই 
বিরাট জিজ্ঞাসার মুখোমুখি এসে রামেন্দ্রনুন্দর থম্কে দাড়ালেন । 
বিচিত্র জগতের আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার পুবেই তার মৃতু হয় 
€(১৯১৯)। তা” সন্বেও বিচিত্র জগতে তিনি যতদুর আলোচনা 
করেছেন-_জগৎপ্রবাহের যতখানি গভীরে প্রবেশ করেছেন, দৃষ্টি- 
কোণের অভিনবত্বঃ চিন্তাধারার পরিচ্ছন্নতা! ও অনুভূতির গভীরতার 
দিক থেকে তা? অনন্থ। বিচিত্র জগতের আর একটি বৈশিষ্ট, গ্রন্থটির 
সরস ভাষা ও মনোরম প্রকাশভঙ্গী | যায়গায় ধারগায় চমৎকার 
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উপম] রচনাকে আশ্চরধ রমণীয়ন্তা দান করেছে । যেমন, ব্যাবহান্ধিক 
ও প্রাতিভাসিক জগৎ+ শীর্ষক প্রবন্ধের শেষাংশে উভয় জগতের 
তুলন।, 

“বাবহারিক জগৎ যেন একখানা 0:810)2 ;__-উহার' 
একটি 1910 আছে, একটা 670 আছে, গোড়ায় একটা 
09515 আছে,-অঙ্কের পর অঙ্ক, একটা উদ্দেশ্ট 1001- 
[70০56 লইয় আসে; কেহই নিরর্থক আসে না। আর 
প্রাতিভাসিক জগৎ যেন একটা 121910 [09910 ; ঘটনাবহুল: 
বিচিত্র, উচ্ছজ্ঘল ; সর্বত্র একটা উলট্পালট্‌, বিপর্ধায় ও 
বিপ্লবের কাণ্ড । দেখিলে তাক লাগে; হাসিতে হয়; 
কাদিতে হয; অভিভূত হইতে হয়; পুলকিত হইতে 
হয় ;_কিস্তু কোথায় কি উদ্দেশ্যে চলে, তাহা সলা 
যায় না।” 

অঙ্গ, 

“প্রাণ একটা ছন্দোময় পদার্থ; উহার মাঝে মাঝে 
ঘঁত ও বিরাম আবশ্যক ;-_-গানের মত পদার্থ ; মাঝে 
মাঝে তাল দিয়া, ফাক বসাইয়া উহার স,র রক্ষা করিতে 
হয়।” 

(প্রাণের কাহিনী ) 

পাচ 

রামেন্্রস,ন্দরের পরবর্তী বিজ্ঞানগ্রস্থ “জগৎ-কথা” গ্রস্থকারের 
মৃত্যুর পর ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থের 
কিছু অংশ স.রেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত “সাহিত্য: পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল । “জগৎ-কথার” ছাপার কাজ চলবার সমস 
রামেন্দরনুন্দরের মৃত্যু হয় । পরে প্রধানত: জগদানন্দ রায়ের প্রচেষ্টায় 
গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। সাময়িক-পন্দররে প্রকাশের কালকে 
মোটামুটিভাবে আলোচ্য বিষয়বস্তুর রচনাকাল বলে ধ'রে নিলে দেখ। 
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যায়, জগৎ-কথার অধিকাংশ অংশই জিজ্ঞাসার পরবতাঁ কালের এবং 
বিচিত্র জগৎ-এর পরবর্তাকালের রচনা । জগৎ-কথায় রামেক্দ্রনুন্দরের 
দষ্টিভলী খাঁটী বৈজ্ঞানিকের এখানে তিনি জগতকে দেখেছেন জড়বাদী 
বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি দিয়ে। বৈজ্ঞানিক তত্বকে বিচার বা বিশ্লেষণ 
করার উল্লেখযোগা কোনে! পরিচয় এখানে নেই । গভীর বৈজ্ঞানিক 
অন্তদৃষ্টিরও এখানে একান্ত অভাব | রামেন্ত্রনুন্দরের বিজ্ঞানসাহিতো 
আলোচা গ্রন্থটি খাপছাড়া। বস্তুতঃ সাময়িক-পত্রে প্রবন্ধ-প্রকাশের 
কাল ধরে বিচার করলে, জিজ্ঞাসা থেকে বিচিত্র জগৎ পর্যন্ত 
€ ১২৯৯-১৩৩৪ ) রামেন্দরসুন্দরের বিজ্ঞানসাহিত্যে যে বিজ্ঞানদর্শনের 
যুগ চলেছিল সেই যুগে আলোচ/ গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধের রচনা 
£€ ১৩১৭-১৩১৮ ) কিছুটা! অভিনব বলেই মনে হয়। 

জগৎ-কথায় প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখা অনুযায়ী জড় শব্দকে 
গ্রহণ কর! হয় নি। ইংরেজীতে 118097 বলতে যথাঃ বোঝায় 
অর্থাৎ, চুনা-পাথর থেকে সুরু ক'রে জীবদেহ পর্ধস্ত সব কিছুকেই জড় 
অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে । রামেন্দ্মুন্দরের দৃষ্টিভঙ্গী এখানে জড়বাদী 
পাশ্চাতা বৈজ্ঞানিকের । তবে বৈজ্ঞানিকের সীমিত জ্ঞান সম্পকে 
রামেন্দ্রসন্দরের যে সংশয় ছিলঃ তার পরিচয় এখানেও যায়গায় 
যায়গায় বিদ্যমান । বিজ্ঞানের স্থুল বিষয় নিয়ে আলে'চনার কালেও 
রামেক্দ্রনুন্দর বিজ্ঞানবিষ্তার আবিক্ষারের গনণ্তী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
সচেতন । 

জগৎ-কথায় পদার্থবিজ্ঞানেরই প্রাধান্ত | তবে প্রাথমিক রপায়ন- 
বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাও এতে কিছু কিছু আছে । আলোচনা 
সবত্রই সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির | বিজ্ঞানের গাণিতিক দিকের প্রতি লক্ষ্য 
রেখে এই আলোচন। করা হয় নি। জড়-বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্বাদি 
জনসাধারণ যা”তে বুঝতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থটি রচিত 
হয়েছে। প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা ও বিচিত্র জগৎ.এ ভাষার যে গাম্তীর্ষ 
রয়েছে, এখানে তা? নেই । এখানে আলোচা বিষয়বন্তর অধিকাংশই 
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বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্বাদি নিয়ে । বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষা রেখেই 
লেখক এখানে অতি সরল ও সহন্গ ভাষায় বক্তব্য বিষয়কে প্রকাশ 
করেছেন। জগৎ-্কথায় রামেন্দস্ন্দরের বর্ণনাভঙ্গী গলের মতে! 
স.খপাঠা 
ছয় 

রামেজ্ঞনুন্দব ত্রিবেদী কয়েকটি পাঠাপুস্তকও লিখেছিলেন । 
সবগুলি পুস্তকই বিজ্ঞান বিষয়ক। বাংলায় রচিত রামেন্দ্রসুন্দরের 
প্রথম৮ বিজ্ঞানগ্রন্থ “পদার্থবিদ্যা” ১৮৯৩ খুষ্টা্বে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
গ্রন্থটি বালকদেব উদ্দেশ্যে লেখা । সহজ কয়েকটি পরীক্ষাকে কেন্জ 
কঃরে পদার্থবিজ্ঞানের কয়েকটি মূলতত্ব এখানে, আলোচিত। 
রামেক্্ন্থন্দর বাংলা বিজ্ঞানসাহিতো যে আধুনিকতার স্ত্রপাত 
করেছিলেন, তাব ইঙ্গিত এই গ্রস্থটিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের 
পরিকল্পনায় তৎকালীন যুগের নব্যপন্থা অনুস্থত | ইতিপূর্বে বাংলায় 
রচিত পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রস্থ গানোর গ্রন্থকে 
অবলঘ্ন করে রচিত হয়। কিন্ত গানোব বাখা-প্রণালী অনেক 
স্থলে ক্রুটিপূর্ণ। গানোব গ্রন্থেব ক্রটিগুলি পরিহার ক*রে রামেন্দ্রসুন্বর 
এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থটির পরিকল্পনায়ও আধুনিক 
চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় । অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে এই গ্রন্থে 
গতির নিয়ম তিনটি আলোচিত । এখানে “বলের” ব্যাখা। কর। 
হয়েছে কিকফ ও অধাপক টেটের প্রদশিত পন্থায় । “পদার্থবিদ্যা” 
জড়পদার্থের ব্াণ্চি, মাধ্যাকর্ষণ ইতাদি সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে কঠিন, 
তরল ও বায়বীয় পদার্থ এব? তাপ সম্বন্ধ সংক্ষিণ্ত আলোচনা করা 
হয়েছে। এই গ্রশ্ঠে পরিভাষার ব্যবহারে কোনোরূপ নৃতন্তব 
পরিলক্ষিত হয় না । বামেন্্রমুন্দর এখানে পূর্ববর্তী গ্রন্থকারদের সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে চলবার চেষ্টা করেছেন। 


৮ রামেম্্রদয়ের প্রথম প্রস্থ ইংরেজীতে লেখ 4845 00 ৪8291 10119500175" ১৮৯১ 
খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল । 
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রামেন্দ্রমুন্দরের পরবর্তী পাঠ্যপুস্তক “ভূগোল” ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম 
প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন মহাদেশের রাজনৈতিক ও বাণিজ্াক 
ভূগোল গ্রন্থটির প্রধান আলোচা বিষয়। প্রথম অধ্যায়ে ভূবিদ্যা 
সম্বন্ধে আলোচন! সংক্ষিপ্ত হলেও মনোজ্ঞ | গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য ও নৃতনত্ব 
হোল, এখানে বিভিন্ন মহাদেশের ইতিহাস আহুলাচনা ক'রে প্রাকৃতিক 
অবস্থার সঙ্গে মানুষের ইতিহাসের সম্বন্ধ নির্ণয় করবার চেষ্টা কর! 
হয়েছে ৰ | 
এ ছাড়! রামেন্দ্রসুন্দর আরও ছু+টি পাঠ্যপুস্তক ব্চনা করেছিলেন । 
গ্রন্থ ছুটির নামও “বিজ্ঞান পাঠ, ১ম ও ২য় মান? (১৯০২) এবং 
“বিজ্ঞান-কথা” | 

সাত 

বিজ্ঞানের পরিভাষ! সন্বন্ধেও রামেজ্দরনুন্দর ত্রিবেদী বরাবরই 
সচেতন ছিলেন। তিনি “সাহিতা-পরিষংস্পত্রিকা*য় বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষ! নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিথেছিলেন। প্রবন্ধগুলি হোল, 
“বৈজ্ঞানিক পরিভাষা” ( ১৩০১, ২য় সংখ? ), “রাসায়নিক পরিভাষা, 
€ ১৩০২, ২য় সংখা), “বৈদ্যক পরিভাষা” ও “ভৌগোলিক পরিভাষা, 
€ ১৩০৬, ৪র্থ সংখ্যা ) এবং "শরীরবিজ্ঞান-পরিভাষা” (১৩১৭, ৪র্থ 
সংখা )। উল্লিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে একমাত্র "ভৌগোলিক 
পরিভাষা” ছাড়| সবগুলি প্রবন্ধই রামেক্দরন্ন্দরের “শঙ্ব-কথা? (১৯১৭) 
নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। এই সকল প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন গ্রস্থ 
আলোচনা ক'রে রামেন্দ্সুন্দরের মতে ও পথে বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞানের 
ভাষ! নিয়ে আলোচনা কর! চলে । 

রামেন্দ্রলুন্দর বাংল! ভাষায় “বাঙ্গালীর স্বভাবের উপযোগী 
বিজ্ঞানের ভাষা সংকলন করতে চেয়েছিলেন । তিনি প্রয়োজন 
অনুযায়ী সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষা! থেকে শব্দ গ্রহণ ক'রে বাংল। 
বিজ্ঞানের ভাষাকে পুষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন । তবে চলিত বাংলার 
দ্বাবীকেও তিনি একেবারে উপেক্ষা করেন নি। বস্তু, কাজ প্রভৃতি 
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কতকগুলি প্রচলিত বাংল। শব্ঘকে নিিষ্ট অর্থে তিনি নিজেই ব্যবহার 
কবেছেন। কিন্তু পদার্থবিগ্ঠা, ভূগোল প্রভৃতি গ্রস্থে পরিভাষার বাবহারে 
তিনি গতানুগতিক বাতির প্রতিউ আনুগত] দেখিয়েছেন বলে মনে হয়। 
বামেক্দ্সুন্দব ত্রিবেদী পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান 
প্রভৃতি বিষয়ে ইংরেক্ষা শব্দ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন বটে ; কিন্তু 
ইংরেজী উচ্চারণ ঠিক বেখে শুধুমাত্র শব্দগুলোর হরপ পরিবর্তন ক'রে 
সেগুলোকে বাংলায় বাবহারের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। এ 
প্রসঙ্গে তার নিম্নোক্ত মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, 
“বাকোর সহিত অর্থেব হরগৌবী-সন্বন্ধ থাক! আবশ্ুক ; 
বাকা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন অর্থ আপনা হইতেই 
আসিয়া! পড়ে । কিন্তু বিজাতীয় অনাত্বীয় বাকা আমাদের 
সাধারণের নিকট স্বতঃ অর্থহীন ; সবিশেষ অভ্যাসসহকারে 
৪ চেষ্টাসহকাবে অর্থকে মনে টানিয়। আনিতে হয় ; অর্থ 
আপনা তইতেই মনে আসে না। শিতরাং কেবলমাত্র 
হংবেজী শব্দগুলি বাঙ্গালা হবপে বসাইয়া পরিভাষা 
প্রণয়নে চেষ্টা করিলে উহাতে কলোদয় হইবে না।” 

( বাসায়নিক পরিভাষ ) 
রামেন্দ্রশ্নন্দর সরলতা ও শ্রুতিমধুবতার দিকে লক্ষ্য রেখে বৈজ্ঞানিক 
শব্ধ সংকলনের পক্ষপাতী ছিলেন । ব্যাকবণ ও বুৎপত্তির খুটিনাটি 
ত্যাগ করে প্রয়োজনবোধে আভিধানিক শব্ঘকে পরিবতিত আকারে 
গ্রহণ করা বা অভিধান বহিভূ ত নৃতন শব্ধ সৃষ্টি কবার ব্যাপারেও 
তার কোন আপত্তি ছিল না। তবে যেখানে সুন্দর ও অর্মতমধুর 
সংস্কৃত পারিভাষিক শব্ব বর্তমান খয়েছে, সেখানে বাংলায় নতুন শঙ্ 
স্থষ্টি কবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন ন1। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 

“শন্ব সৃষি করা ছুরহ ; প্রাচীন শহ্বের নূতন পারিভাষিক 
অর্থ দেওয়। ভিন্ন বৈজ্ঞানিক লেখকের গতান্তর নাই ।* 
( জগংস্কথ1 £ কঠিন পদার্থ ) 
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তার রচনায় সংস্কৃত শব্দকে নিদিষ্ট পারিভাষিক অর্থে ব্যবহারের 
প্রচেষ্টা দেখা যায়। সংস্কৃত শব্দকে বাংলায় বাবহার কবে তিনি 
বিজ্ঞানালোচনার অনেক যায়গায় ভাষাবিভ্রাট এডাতে চেয়েছেন । 
উদাহরণস্ববপ যে কোনে! বায়বীয় পদার্থ বোঝাতে সংস্কৃত “অনিল? 
শঙ্বটির প্রয়োগ উল্লেখযোগা । বাংলায় ষে কোনো প্রকার বায়বীয় 
পদার্থকে বায়ু বলা হয় । চিরপবিচিত বাতাস থেকে শ্ুক করে 
সোডাওয়াটারের বায়ু ও দাহা বায়ু--সবই বাষু নামে অভিহি্ঠ। 
এতে করে বিজ্ঞানের ভাষায় যে বিভ্রাট ঘটবার সম্ভাবন!, 
রামেন্্রনুন্দর তা? এডাতে চেয়েছিলেন । হংরেজীতে যে কোনো! 
প্রকাব বায়বীয় পদার্থ বোঝাতে গ্যাস (085 ) শব্দটি ব্যবহৃত হয় 
এবং আমাদেব চিবপরিচিত বাতাসকে ইংরেজীতে বলা হয় 101 
গাস-এব অন্তরূপ অর্থে রামেক্্রপ,ন্দর “অনিল” শব্বটিব বাবতাখ 
করেছেন। বৈজ্জ্ুনিক শব্দ সংকলনের সময় যায়গায় যায়গায় সংস্কত 
ভাষার দ্বারস্থ হলেও রামেক্দ্রস,ন্দর লক্ষা রেখেছেন, আহত শব্দগুলো 
যাত চলতি ভাষায় চলবার উপযোগী হয় | একজনই তিনি সংস্কৃত 
“মকং" শব্দটি বাদ ধিয়ে "অনিল? শব্বটি বাবহার করেছেন। তবে 
বিজ্ঞানালোচনাত্ত বহু ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার দ্বারস্থ হলে 
রামেন্দ্রসুন্দব বরাবরই লক্ষ্য রেখেছেন, সংকলিত বিদেশী শব্দগুলো 
বাংল ভাষার ধাতে সঙ্গে ঘাতে বেমানান না হয়। যে কোনে 
প্রকার বায়বীয় পদার্থ বোঝাতে ইংরেজী গ্যাস” শব্দটি ঠার মনঃপৃত 
হয় নি বলেই তিনি সংস্কৃত ভাষার সাহাষা নিয়েছিলেন । 
বিজ্ঞানের ভাষা সংকলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে সংস্কৃত ভাষার 
সাহাযা নিলেও কোনোরূপ গৌডামির পক্ষপাতী তিনি কোনোকালেই 
ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে রামেন্্রসম্দর স্পষ্টই বলেছেন, 
“বোধ করি, কোন ভাষাতে এমন কোন শব্ব গ্রচলিত নাই, 
সংস্কৃত ভাষার অতঙ্গম্পর্শ সমুদ্র মন্থন করিলে যাহার 
উপযুক্ত প্রতিশব্থ না মিলিতে পারে । তথাপি বিদেনী 
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সামগ্রী গ্রহণ করিব না, এরূপ পণ ধরিয়া বসার কোন 
প্রয়োজন দেখি না।” 

( বৈজ্ঞানিক পরিভাষ। ) 
রামেক্দ্রম্ুন্দর “স্থায়ী” বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সমর্থক ছিলেন। 
পরিভাষার আকস্মিক ও মৌলিক পরিবর্তন তিনি সমর্থন করেন নি। 
তাই বলে এই ব্যাপারে রক্ষণশীশ মনোবৃত্তিকেও তিনি কোনোকালে 
প্রশ্রয় দেন নি। কালের অগ্রশতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ভাষার 
সংস্কার তিনি সমর্থন করেছিলেন । এই প্রসঙ্গে ত।এ নিম্োক্ত মন্তবা 
উল্লেখযোগা, 

“তন্তানবৃদ্ধিসহকারে বিজ্ঞানের ভাষার পর্িধ ও প্রসার 
বিস্তৃত হয়। ভাষা নূন ভাবে গঠিত হয়। নূঙন শঙ্ 
সঙ্কলন করিতে হয়; নূতন শঙ্ঘের প্রণয়শ করিতে হয়।» 
(বৈজ্ঞাশিক পবিভাষ!1 ) 
পরিভাষা সংকলনের ক্ষেত্রে রামেন্্স্ুন্দর হিলেন আধুনিক-পন্থী। 
প্রাচীনত্বের মোহ ত্যাগ ক'রে সর্বাপেক্ষা আধুণিক পদ্ধতিতে তিনি 
পরিভাষা সংকলনের পক্ষপাতা ছিলেন । পদার্থের গুনেব বা ধর্মের 
সঙ্গে সব্ধপ্ধ রেখে পরিভাষার প্রণস্বন তিনি কোনোকালেই সমর্থন 
করেন নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ]”_ রামেন্স্পরের সমসাময়িক 
ও পূর্ববর্তা যুগে বহু গ্রন্থকার বৈজ্ঞানিক শঙ্দেব অর্থে সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে পরিভাষ] প্রণয়ন করেছিলে । আবার অনেক ক্ষেত্রে একই 
অর্থ বোঝাতে বিভিন্ন শব্ব ব্যবহৃত হোত । এই ক্রটি ইংরেক্ী ভাষায়ও 
বিছ্ভমান। বিজ্ঞানের পরিভাষা! শ"কলনের ক্ষেত্রে এইখানেই 
রামেন্্রস,ন্দরের প্রধান আপত্তি। একই অর্থে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ 
পরিহার এবং সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ অর্থে শব্দ-প্রয়োশ বৈজ্ঞানিক 

পরিভাষা সম্বন্ধে তার মূল কথা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 
«প্রত্যেক শহ্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থে বাবহার করিবে ; সেই 
শব্বটি আর দ্বিতীয় অর্থে প্রয়োগ করিবে না, এবং সেই 
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অর্থে দ্বিতীয় শঙ্দের প্রয়োগ করিবে না। এই হইল 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষাৰ মূল শ্বত্র |” 

( বৈজ্ঞানিক পরিভাষ! ) 
রামেন্দ্রস,ন্দর বৈজ্ঞানিক শব্দের পারিভাষিক অর্থ সম্বন্ধে বরাবরই 
সচেতন । এহ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 

“বৈজ্ঞানিকের ভাষা একটু স্বতন্ত্র। বৈজ্ঞানিক বিচারে 
প্রবৃত্ত হইবার আগেই শব্বগুলির নির্দিষ্ট বাঁধাবাধি অর্থ 
করিয়া লইতে হয়; চলতি ভাষায় যেমন এলোমেলো নান। 
অর্থ থাকে, সেঝপ থাকিলে চলে না; এই নিন্দিষ্ট সন্কীর্ণ 

অর্থের নাম পারিভাষিক অর্থ | 
( জগৎ-কথা £ স্থিতিস্তাপকত। ) 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ; শব্দ-প্রয়োগের পুবে শব্দটির পারিভাষিক 
অর্থে তিনি নিজেই ঠিক ক'রে নিয়ে আলোচনায় এগিয়েছেন । যেমন, 
জিজ্ঞাসার 'পঞ্চভূত” শীর্ষক প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর প্রথমেই ভূত? 
শঙ্বটির পারিভাষিক অথ” ঠিক ক'রে নিয়েছেন। প্রাচীন পণ্ডিতের! 
পাঁচটি ভূত অর্থে যে পাঁচটি মূল পদাথ বা এলিমেন্টকে বোঝান নি, 
জড়পদাথকে পাচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন মাত্র, একথা 
গোড়াতেই তিনি বুঝিয়ে বলেছেন । এই গ্রন্থেরই “বিজ্ঞানে পুতুলপুজা 
নামক প্রবন্ধে কাজ” শঙ্বটির পারিভাষিক অর্থের ব্যাখ্যা এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগা । “বিচিত্র জগৎ-এর “প্রজ্ঞার জয়” নামক প্রবন্ধে 
গেতনা'র পারিভাষিক অর্থ নিয়ে আলোচনায় ভাষা সম্বন্ধে তার 
পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া! যায়। জগৎ-কথায় দেখা যায়, 
বিজ্ঞানবিচ্ার স্থল বিষয় নিয়ে আলোচনার কালে বৈজ্ঞানিক শব্দের 
পারিভাষিক অর্থ সম্বন্ধে তিনি অতিমাত্রায় সচেতন। উদ্দাহরণন্বরূপ 
বল! যায়, এই গ্রস্থের বিল” নামক অধ্যায়ে “বল? শব্দটির পারিভাষিক 
অর্থ আগেই ঠিক ক'রে নিয়ে তিনি আলোচনায় এগিয়েছেন | “বস্ত 
শীর্ষক অধ্যায়ের গোড়াতেই বস্তুর পারিভাষিক অর্থ ঠিক ক'রে 
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নেওয়া হয়েছে । রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, 10855 এবং 109102 
একাথক হলেও তিনি এক্ষেত্রে ইংরেজীর ন্যায় বাংলাতেও ছ”টি 
পারিভাষিক শহ্ব ব্যবহার করেছেন। 1%1255-কে রামেম্রস্্দর 
বলছেন বসন্ত : আর 100168-কে জড়ত্ব । “জগৎ-কথা'র “রাসায়নিক 
সম্মিলন” শীর্ষক অধ্যায়ে “মলা? আর “মেশা"র পারিভাষিক অর্থের 
ব্যাখ্যাও বিশেষ তাৎপর্ষপূর্ণ। রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, ছু'টি 
জিনিস যখন যে কোনো! ভাগে মিশ্রিত হয়, তখন বলা হয় মেশা ; 
আর ভাগের একটা বাধাবাধি নিয়ম থাকলে বল! হয় মেলা ব৷ 
রাসায়নিক সম্মিলন । “ছজগৎ-কথা"র “ঘন্মমান” নামক অধ্যায়েঃ তাপ 
আর উষ্ণতা এক জিনিস নয়, একথা বুঝিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর 
থার্সোমিটারের বাংলা দতাপমানযন্ত্র নামটির ক্রটি অতি স্পষ্টভাবে 
দেখিয়েছেন | থার্মোমিটার দিয়ে মাপা হয় উষ্ণতা | অতএব, তার 
মতে, এর নাম এবং উষ্ণতামান হওয়া! উচিত। রামেন্দ্রসন্দর প্রথমে 
উষ্ণতামান নামটির প্রস্তাব করেছিলেন। পরে তিনি এর নামকরণ 
করেন “ঘন্মমান? | 

কয়েকটি প্রচলিত নাম ছাড়া মূল পদার্থগুলোর নামকরণের ক্ষেত্রে 
রামেল্দনুন্দর অনুবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না। নবাবিষ্কৃত বিভিন্ন 
মূল পদার্থ ও সেই সকল পদার্থ “থকে উৎপন্ন জ্লসংখ্য যৌগিক 
পদার্থের পারিভাষিক নামগুলো বাংলায় অনুবাদে কোনোকালেই 
তার সমর্থন ছিল না। তবে গন্ধকঃ লোহা, তামা প্রভৃতি যে সকল 
মৌলিক পদার্থের নাম বহুকাল থেকে জনসমান্জে প্রচলিত, সেগুলোকে 
অবিকৃতভাবে তিনি নিজেই বাবহার করেছেন। রামেন্দ্রসন্দর মুল 
পদার্থের বিদেশী নামগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী কিছুটা পরিবর্তন 
ক'রে নিয়ে বাংল৷ হরপে বাবহারের পক্ষপাতী ছিলেন । শব্বগুলোর 
শ্রাতিমধুরতা এবং সেই সকল শব্দের উচ্চারণে যাতে অস,বিধ। না হয়, 
সেদিকেও তার নজর ছিল। আবার ষে সকল নাম বিজ্ঞানে ব্যবহৃত 
হওয়া সত্বেও জনসমাজে প্রচলিত হত্ম নি বা চলিত কথাবাতীয় স্থান 
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পায় নি, তিনি সে সকল নাম পরিত্যাগ করে মূল পদাধগুলোর 
বিদেশী নামই বাবহার করেছেন । অগ্নজান, যবক্ষারজান, উদজ্ঞান 
ইত্যাদি শব্দ তৎকালীন বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হওয়! সত্বেও কোনোকালেহ 
চলতি কথাবার্তায় স্থান পায় নি। এজন্তেই দেখা! যায়, রামেজ্্রস,ন্দর 
এ শব্দগুলোর ইংরেজী নাম অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন 
ইত্যাদিই বাবহার করেছেন। অবশ্য রামেন্দ্রস্ন্দরের প্রথম 
বিজ্ঞানগ্রন্থ “পদার্থবিদ্ভাঃয় মূল পদাথে র নামকরণের ক্ষেত্রে প্রাচীন 
রীতিই অন্ুল্যত | 

মোট কথা, __স.বিধা» শ্রুতিমধুরতা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দিকে 
লক্ষ্য রেখে, ব্যাকরণ ও বুৎপত্তির খু'টিনাটি ত্যাগ করে, সনিগষ্ট ও 
বীধাধরা অর্থে বিজ্ঞানের ভাষার বাবহারই বামেক্দ্রপ,ন্পরের 
অভিপ্রেত ছিল । 

আট 

বিভিন্ন প্রবন্ধপুস্তক এবং পরিভাষা সম্পর্কে বচনাগুলি ছাড়া 
রামেন্দ্রপুন্দর আরও কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন |» 
£নিকলা তেস্লা+ (সাহিতা ও বিজ্ঞান, শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩২০ ) শীর্ষক 
প্রবন্ধটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অগ্রগতিকে কেন্দ্র ক'রে রচিত। 
এখানে ফ্যারাডে, ম্যাক্স ওয়েল হেল্মহোল্তজ., হাংজ প্রমুখ 
বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার সংক্ষেপে আলোচনার পর তেস্লার 
আবিষ্কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে । তবে তেস্লা সখন্ধে অতি অল্প 
কথাই এতে আছে। ১৩০০ সালের ভাত্র সংখ্যা 'অনম্মভূমিতে 
প্রকাশিত “ফটোগ্রাফি+ শীর্ষক প্রবন্ধটি শেষদিকে কিছুটা টেক্নিক্যাল 
প্রকৃতির | 


» এই সকল প্রবন্ধ এতকাল বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে ছড়িয়ে ছিল। কিছুদিন আগে চচৈস্র, 
১৩৬৩ ) এই রুচনাগুলে। সজনীকান্ত দাসের সম্পাদপায় 'রামেন্্র-রচনাবলী--বঠ খণ্ড নামে বঙ্গীসর 
সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 


রামেন্দরশুন্দর ত্রিবেদী ২৭৭ 


জগদীশন্ন্র বস,র আবিষ্কার সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ছু?টি প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন । “অধাঁপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারঃ ১৩০৮ 
সালের ভান্র সংখা “সাহিতো? প্রকাশিত হয়। বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারের অগ্রগতিকে কেন্দ্র করে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে 
এখানে সবসাধারণের উপযোগী আলোচনা কর! হয়েছে । জগদীশচন্দ্র 
সম্বন্ধে অপর প্রবন্ধ অধ্যাপক বস,র নবাবিষ্ষারঃ ( বঙ্গদর্শন, আশ্বিন, 
১৩০৮ ) টেকুনিকাল প্রকৃতির রচনা । ১৩০৮ সালের মাঘ ও ফাল্গুন 
সংখা] “প্রদীপ”-এ প্রকাশিত "জড় ও চৈতন্তঠ একটি বিজ্ঞাননির্ভর 
দার্শনিক প্রবন্ধ। এ ছাড়া “সাহিতা” পত্রিকায় মাঝে মাঝে 
রামেন্দ্রস,ন্দর “বৈজ্ঞানিক সংবাদ” লিখতেন । 

রামেন্দ্রস,ন্দর ত্রিবেদী ছোটদের জন্তেও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন। এই শ্রেণীর প্রবন্ধের অধিকাংশই শিবনাথ শাস্ত্রী 
সম্পাদিত “মুকুল” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলোর বৈশিষ্টা, 
ছোটদের জন্তে লিখিত হলেও বৈজ্ঞানিক তথ্যকে এখানে উপেক্ষা করা 
হয়নি । ছোটদের উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে রচনা 
হুবাহ হয়ে পড়বার ভয়ে বিজ্ঞানের তথাকে অনেকেই উপেক্ষা করেন। 
ফলে প্রবন্ধগুলো কাহিনীর লক্ষণাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু 
রামেন্দরনুন্দরের রচনা এর বাতিক্রম । মুকুল পত্রিকায় প্রকাশিত এই 
শ্রেণীর রচনার মধো উল্লেখযোগা, “আমর! কি খাই? (ভাদ্র, 
১৩০২), “মেরুপ্রদেশ” € আশ্বিন, ১৩০২) ও নিউটনের কান্তি 
€ ফান্তুন, ১৩০২ )। 

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, বামেন্দ্রম্ুন্দরের 
বিজ্ঞানসাঠিতোর অধিকাংশ প্রসঙ্গই বিশ্বপ্রকৃতির অজানা ও রহস্যময় 
দিক নিয়ে । দর্শনের রাজপথে বিজ্ঞানকে পাথেয় ক'রে জগত্রহস্তের 
রাজদরবারে তিনি অভিসারে বেরিয়েছেন। জগত্রহস্তের কিনারা 
করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয় ; এই অভিসার তাই ব্যর্থ হতে বাধা । 
কিন্ত রামে ন্রসন্দরের অভিসার একেবারে বার্থ হয় নি। জগত্রহস্তের 


২৭৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


গোড়ায় পৌঁছতে গিয়ে তিনি পথের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করেছেন, বিশ্বজগতের যে রূপ ও প্রকৃতি দর্শন করেছেন, তা” ভার 
সাহিতো বাণীবপ লাভ করেছে। রামেন্দ্রসাহিতা তাই বাংলা 
সাহিতোর অমূল্য সম্পদ । বোধশক্তির গভীরতা, প্রকাশভঙ্গীর সংযম 
এবং ভাষার লালিত্য তার সাহিত্যকে একটি আশ্চর্য বিশিষ্টতা দান 
করেছে। রামেব্দ্রসন্দরের রচনার এই গুণগুলো স্বীকার করে নিয়েও 
বল। যায়, অতিকথন ঠার রচনার প্রধান ক্রটি। অনেকক্ষেত্রে দেখা 
যায়, একই কথা বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি বারবার বলেছেন। সদীর্ঘ 
সাহিত্যজীবনে এক্লপ পুনরুক্তি আপাতঃদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলে মনে 
না হলেও ছু” এক যায়গায় এই ক্রটি কিছুটা যেন বেশী বলেই 
প্রতীয়মান হয় । এই ক্রটির মূলে রয়েছে এক একটি বৈজ্ঞানিক 
চিন্তাধারার প্রতি ( যেমন, ডারউইনের বিবর্তনবাদ ) তার গভীর 
শ্রদ্ধা। এই ক্রটি সত্বেও একথা! নিঃসন্দেহে বলা চলে, রামেক্দ্রস্‌ ন্বরই 
বাংলা! বিজ্ঞানসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। ভাষার গাম্ভীধ ও 
প্রকাশভর্গীর লালিত্যের দিক থেকেই শুধু নয়, বৈজ্ঞানিকতত্বের 
যত্তথানি গভীরে তিনি অনুপ্রবেশ করেছেনঃ অথব। বিজ্ঞানকে বাহন 
ক'রে জগত্রহস্তের মূলে পৌঁছুবার যতখানি প্রচেষ্টা তার রচনায় 
পাওয়া যায়, বাণলা বিজ্ঞানসাহিত্যের অপর কোনে লেখকের রচনায় 


তা” হর্লভ। 


নব্যভারত, সাহিত্য, সাধন। ও সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিক! 


এক্ষয়কুমীর দণ্ডের যুগে যেমনঃ রামেক্দ্রনুন্দর ত্রিবেদীর যুগেও 
তেমনি কয়েকটি উচ্চাঙ্লের সাহিত্য-পত্রকে কেন্দ্র করে বাংল! বিজ্ঞান- 
সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধিত হোল । উনবিংশ শতাব্বীর শেষভাগে 
প্রকাশিত কয়েকটি উচ্চাঙ্গের সাময়িক-পত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
নিয়মিতভাবে স্থান পেল। এই শ্রেণীর সাময়িক-্পত্রের মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা,_নব্যভারত, সাহি ঠা, সাধন! ও সাহিতা- 
পবিষদ-পত্রিকা। বাংল। বিজ্ঞানসাহিতো আধুনিক, যুগের ন্ুচনার 
এদের অবদান নগণ্য নয়। আধুনিক বাংলা বিজ্ঞানসাহিতোর 
অন্ততম বৈশিষ্ট, তীক্ষ যুক্তিজাল ও সুক্ষ বিচারপ্রণালা এবং গভীর 
দার্শনিক দৃষ্টি এই সকল পত্রিকার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে দেখা 
গেল। এ ছাড়া মৌলিক গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং 
বৈজ্ঞানিকদের লেখা বিজ্ঞানসাহিত্াা এই সকল পত্রিকার বৈজ্ঞানিক 
রচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য | বিজ্ঞানালোচনায় দার্শনিক অন্ত্টির 
পরিচয় পাওয়া গেল নবাভারত, নবজীবন এ সাহিতা পত্রিকায় । 

এক 


নব্যভারতের বৈশিষ্ট্য পদার্থবিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক-জীবনী বিষয়ক 
রূচনায় । পদাথবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো আলোচনায় চলতি ভাষ। 
ব্যবহারের প্রচেষ্টা দেখা গেল। এই প্রসঙ্গে বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 
“গতি হস্ত € ভাদ্র, ১২৯৩) শীর্ষক বনাটি উল্লেখষোগা । এখানে 
নিরপেক্ষ গতি, নিরপেক্ষ বিশ্রাম ইত্যাদি প্রসঙ্গ কথোপকথনের 
মাধামে বণিত। বৈজ্ঞানিক সত্য কিছু কিছু থাকলেও সস্তা পরিহাস- 
প্রিয়তার চেষ্টা এবং যায়গায় যায়গায় গুকচগ্ডালী দোষ রচনাটির 
সাহিত্যরশ নষ্ট করেছে । জড়বিঙ্ঞাোনেক আলোচনায় দার্শনিক 


২৮০ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


দৃ্টিভঙ্গর পরিচয় পাওয়া গেল শশধর রায়ের রচনায় । এই প্রসঙ্গে 
ধস্ত ও অ-বস্ত? (বৈশাখ, ১৩১৪ ) শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগা | 
রচনার নিদর্শন £-_ 


বন্ত ও অ-বস্ত 

-**দেশ কালের অতীত সতা কি? উহা পরিদৃশ্যমান 
জগৎ হইতে পারে না। যাহা ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, 
উঠিতেছে, পড়িতেছে, তাহ]! নিতা-সত্য কখনই নহে । যাহা 
রূপের অধীন, তাহ আজি একরূপ, কালি অন্তরূপ । যাহ! 
ভাবের অধীন, তাহ! আজি একভাব১ কালি অন্কভাব। এ 
সকল কখনহ চিরস্তন সতা নহে । জগতের যে অংশ মানব 
দেখিতেছে কিন্বা বুঝিতেছে তাহ সকলই এরূপ। ম্ুতরাং 
উহ1 কখনই নিতা-সত্য হইতে পারে না। তবে উহা কি? 
এ প্রশ্নের এক কথার উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয় 
যে উহা বস্ত-পদার্থের সমষ্টি মাত্র । বস্ত বলিতে আমর 
যাহা বুঝি, কঠিন, তরল অথবা বায়বা, যে রূপই হউক,_- 
সেই বূপেরই বস্ত পদার্থের সমষ্টি লইয়া ( পরিদৃশ্যমান ) 
জগত । বস্তু-পদার্থ রূপ-বিশিষ্ট । যাহ] বস্তু, তাহার রূপ 
ত্বীকার কর! মানবের স্বভাবসিদ্ধ। ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, 
রূপ কল্পনা! না করিয়! মানব থাকিতে পারে না। কিন্তু 
রূপ তো৷ নিশ্চয়ই অনিতা ; স্‌তরাং রূপ নিতা সতা হইতে 
পারে না। কাজেই রূপকে উপেক্ষা করিতে হয়। কিন্ত 
বন্ধ পদার্থের ব্ূুপ গেলে আর থাকে কি? থাকে কেবল 
শক্তি । যে শক্তির বশে রূপ নিয় তই পরিবন্তিত হইতেছে, 

রূপ গেলে থাকে কেবল সেই শক্তি। 
এই পত্রিকায় পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন স্রেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।  প্রবন্ধগুলির মধ্যে 


নব্যভারত, সাহিতা, সাধনা ও সাহিতা-পরিষদ-পত্রিকা ২৮১ 


উল্লেখযোগা, “জড়তত্ব €জোষ্ঠ, ১৩১৬ ), “অণু ও পরমাণু* € মাঘ, 
১৩২৩), “জড়ের মূল উপাদান, শ্রাবণ ১৩২৩ থেকে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ) এবং “রপ্তন-রশ্মি (মাঘ, ১৩২৬ )। 
নব্যভারত পত্রিকার বৈজ্ঞানিক-্ীবনী পর্যায়ের রচনায়ও 
বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া গেল। বৈশিষ্ট্যের মূল কারণ, এই 
সকল রচনার কোনো কোনোটি খাতনাম] বৈজ্ঞানিকের লেখা 
উদাহরণস্বরূপ, ডাঃ মেঘনাদ সাহার “"আইন্স্টাইন ও বর্‌, 
(পৌষ, ১৩২৯) এবং আস্টন্‌ ফোলন্ঠন ১৩২৯ শীর্ষক প্রবন্ধ 
ছুঃটি উল্লেখযোগা ৷ বিজ্ঞানসাধকের দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার 
ও জীবনকাহিনী এখানে চিত্রিত। তাই সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক- 
জাবনীতে যে উচ্ছণস ও কাল্পনিকতার ছাপ থাকে; এখানে তার 
অভাব। তা” ছাড়া ডাঃ সাহার রচনাভঙ্গী সহজ ও সরল। 
প্রথমোক্ত প্রবন্ধে আইন্স্টাইন্‌ ও বরের আবিষ্কার ও জীবন নিয়ে 
আলোচনা । টেকৃনিকাল বিবেচনা ক'রে রিলেটিভিটি সম্বন্ধে কিছু 
বলা না হলেও এখানে লেখকের বলিষ্ঠ চিন্তাধারার পরিচয় সুস্পষ্ট । 
“আস্টন্‌, নামক প্রবন্ধে বিশ্ববিথাত রাসায়নিক আস্টনের জীবন ও 
আবিষ্কার আলোচনা কঃরে ভাঃ সাহা দেখিয়েছেন, অধাবসায় 
ধাঞ্লে অতি সাধারণ প্রাতিভ! দিশ্রেও কত বড় বিরাট আবিক্ষার 
হতে পারে। প্রবন্ধটি তকণ বিজ্ঞানীদের গবেষণায় উদ্বোধিত করবে। 
ডাঃ সাহাব প্রকাশভঙ্গী স'্ঘত।৯ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী তার অধিকাংশ 
বৈজ্ঞানিক প্রবদ্ধেরত বৈশিষ্ট্য । ডাঃ সাহার রচনার নিদর্শন £-_ 
আইন্স্টাইন ও বর্‌ 
পদর্্থবিজ্ঞানের ছুইটী চক্ষু । একটা গণিত অপরটী 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা । কেপ্বি'জের অধাপক সার জে, জে, 


১ ডাঃ সাহার কোনে। কোণে! বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে আশাবাদী মনের পরিচয় পাওয়। যায়। 
'বিজ্ঞান ও রাজনীতি' € নব্াভারত, বৈশাখ, ১৩৩২ ) শীর্ষক প্রবন্ধের উপলংহারে এই 
মনোভাব হস্পুষ্ট। 


২৮২ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


টম্সন ছাড়া অতি অল্প সংখ্যক বৈজ্ঞানিকই এই হুইটা চক্ষু 
দিয়া দেখিতে পারেন। যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক যত্ত্রাগারে 
পরাক্ষামূলক গবেষণ! করিয়াছেন, এতদিন নোবেল্‌ প্রাইজ. 
তাহাদেরই একচেটিয়া ছিল। পদার্থবিজ্ঞানে, পরীক্ষামূলক 
গবেষণার ্তায়। গণিতসিদ্ধ গবেষণা ও যে অতি প্রয়োজনীয় 
আইন্স্টাইন ও বরকে পুরস্কও করিয়া নোবেল কমিটি এই 
সত্য স্বীকার করিয়াছেন । কবিত আছে বৈজ্ঞানিক বুন্‌সেন্‌ 
বলিয়াছেন, “এক আউন্স পরীক্ষালকধ তথ্য এক টন্‌ থিওরি 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।” কিন্ত আমার মনে হয় বর্‌ অথব! 
আইন্স্টাইনের মতবাদের ন্তায় এক ছটাক থিওরি অনেক 
ভ্রহাজ বোঝাই পরীক্ষিত তথা সংগ্রহ অপেক্ষা ওজনে 
ভারী । 
নবাভারত পান্রকার জীববিগ্যা, জ্যোতিবিষ্া, প্রাকৃতিক ভূগোল ও 
ভূবিষ্ঠা এবং রসায়নবিগ্ভা বিষয়ক প্রবন্ধের উল্লেখযোশা কোনো 
বৈশিষ্টা নেই | জীববিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধেরই লেখক 
শশধর রায়। শশধর রায়ের বৈজ্ঞানিক রঢনায় সাহিত্যরস রয়েছে। 
ঠার জীববিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর মধ্ো উল্লেখযোগা, “উদ্ভিদ কি 
সচল? ( পৌষ, ১৩১১), বর্ণ (অগ্রহায়ণ, ১৩১২ ), "ত্বক (চৈত্র, 
১৩১৩ ), “আত্মরক্ষা (শ্রাবণ, ১৩১৫ ) এবং ১৩১৯ সালের আশ্বিন 
সংখ্যা থেকে ধারাবাঠিকভাবে প্রকাশিত “বর্ণতব্ব | 
নবাভারতে জ্রোতিবিষ্ভা, প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিগ্ভা এবং 
রসারনবি্ধ। বিষয়ক প্রবন্ধ কদাচিৎ প্রকাশিত হোত । জ্ঞোঠিিবিদ্তা 
বিষয়ক প্রবন্ধের মধো উল্লেখযোগ্য, যোগেশচন্দ্র রায়ের “সীরকলঙ্ক' 
( কাত্তিক, ১২৯৭)। প্রবন্ধটিতে লেখকের গভার পাগ্ডিতে।র পরিচয় 
পাওয়া যায় । ভূবিদ্ভা বিষয়ক রচনার মধো উল্লেখযোগা, প্রিয়দা রঞ্জন 
রায়ের হীরকের ন্ন্তিতত্ব” ( ফালন্ধুন, ১৩৩১ )। রসাক্সনবিগ্ভা বিষয়ক 
একমাত্র উল্লেখযোগা প্রবন্ধ প্রিয়দারঞরন রায়ের “যবক্ষারঞানের 


নবাাভারত, সাহিতা; সাধনা ও সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিক৷ ২৮৩ 


জন্মান্তর রহস্য ১৩৩১ সালের পৌষ সংখ্যা নবাভারতে প্রকাশিত 
হয়। 
ছুই 

স্বরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত “সাহিতাঃ (প্রথম প্রকাশ-১২৯৭) 
পত্রিকা শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসাহিত্যিক্দের রচনায় সমৃদ্ধ। ব্লামেন্দ্রসন্দর 
ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায় প্রমুখ লেখকরা এই পত্রিকায় দ্লিয়মিতভাবে 
লিখতেন। তা” ছাড়া জগদীশচন্দ্র বস, প্রফুলল»ন্ত্র রায় প্রমুখ 
বৈজ্ঞানিকদের সরস বিজ্ঞানালোচ5নাও এই পত্রিকায় পাওয়। ধায়। 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্বাচনে বৈচিত্রাঃ মৌলিক গবেষপামূলক 
প্রবন্ধ এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে দার্শনিক চিন্তাধারা এই পত্রিকার 
বিজ্ঞানসাহিত্যের বৈশিষ্টা | 

প্রবন্ধের বিষয়বস্তব নিবাচনে বৈচিত্র্য জীববিজ্ঞান বিষয়ক 
রচনাতেই সমধিক পরিস্ষ,ট। প্রাকৃতিক নির্বাচন, মানবের বিবর্তন, 
বংশানুক্রম ইতাপি উচ্চাঙ্ষের প্রসঙ্গ ছাড়াও শারীর, প্রাণী ও উদ্ভিদ" 
বিজ্ঞান বিষয়ক বহু উৎকুষ্ট প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । 
শারীর ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের প্রধান লেখক শশধর রাস়্ | 
তার প্রবন্ধ গুলোর মধো উল্লেখষোগাঠ মানবদেহের পপ্সিণতি? 
( ফান্তুন, ১৩১২), হস্ত ও পদ? (টক্রাষ্ঠ, ১৩১২), "জীববস্ত” €(আঘাঢ়, 
১৩১৩ থেকে ধারাবাহিক ), ক্ষুদ্র-জীব* ( অগ্রহায়ণ, ১৩১১৬), 
“মানবের বিবর্তন+ €( আশ্বিন) ১৩১৭ ), “জীববন্ধন” € আষাঢ়, ১৩১৮ )) 
'বংশানুক্রমণ (বৈশাখ, ১৩১৯ থেকে ধারাবাহিক ), “ক্ষয়াবশেষঃ 
(ভাত্র; ১৩২৬)। চন্দ্রশেখর মপ্থাপাধ্যায়, ক্ষারোদচন্দ্র রাক়্, 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দুমাধব মল্লিক, জগদানন্দ রায় প্রমুখ লেখকরাও 
এই পত্রিকায় মাঝে মাঝে জীববিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতেন । 
সাহিতা পত্রিকার উদ্ভিদ্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের প্রধান লেখক 
যোগেশচন্দ্র রায় ও প্রবোধচন্দ্র দে। সাহিত্যে প্রকাশিত যোগেশচন্ছের 
উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ওষধিপতি+ (.ফান্তন, ১৩০৫) ও “উত্ভিদনামমাল।” 


২৮৪ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


€ জৈ্ঠ, ১৩৯ )। উত্ভিদের জীবন নিয়ে প্রবোধচন্দ্র দে এই পত্রিকায় 
অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধের বিষয়বস্ত নির্বাচনে 
বৈচিত্রোর পরিচয় থাকলেও তার অধিকাংশ রচনাই নীরস। 
প্রবোধচন্দ্রের রচনাগুলোর মধো উল্লেখযোগা,ত-উন্ভিদে আলোকের 
প্রভাব” ( মাণ্ঘ, ১৩২০ ), “উদ্ভিদ-শিশুর পরিপুণ্ি ( চৈত্র» ১৩২০), 
“উদ্ভিদের স.থছুঃখ” € আষাঢ়, ১৩২১), উিদ্ভিদের ওদাসীন্ট? (ভাদ্র, 
১৩২১ ), প্উন্তিদ-জীবনের অবস্থাত্রয়” (বৈশাখ, ১৩২৪ ) ইতাদি। 

রসায়নবিগ্ঠা বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত 
হোত। তবে এই শ্রেণীর কোনে। কোনে! প্রবন্ধে গবেষণামূলক 
দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। কুলভূষণ লাহিড়ীর “হিন্দুজাতির 
রসায়ন? € কান্তিক, ১২৯৮ ) ও হহিন্দুদিগের রসায়ন” (€ মাঘ, ১২৯৯ ) 
এবং গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থের “কাচ' (উজান্ঠ, ১৩১৯) প্রাচীন 
ভারতের বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে মূল্যবান প্রবন্ধ । প্রথমোক্ত 
প্রবন্ধে প্রাচীন যুগের কয়েকটি রাসায়নিক যন্ত্রাদি সম্বন্ধে আলোচনা 
করা হয়েছে । দ্বিতীয় প্রবন্ধে হিন্দুদের ব্যবহৃত পারদ সম্বন্ধে 
গবেষণামূলক আলোচনা । শেষোক্ত প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতে পারদের 
বাবহার নিয়ে সারগর্ভ আলোচন। করা হয়েছে । 

এই পত্রিকার জ্রোতিবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধই 
গতানুগতিক প্রকৃতির | তবে জগদানন্দ রায়ের কোনে। কোনো। 
প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নিবাচনে বৈচিত্রোর পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, 
নাক্ষত্রিক সংঘর্ষণ” €( আশ্বিন, ১৩ ৪) ভূবিষ্া বিষয়ক প্রবন্ধ এই 
পত্রিকার নেই বললেই হয়। নুতনত্বের পরিচয় পাওয়া গেল 
পদার্থবিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায়। এর মূলে 
রামেন্দ্রস্ন্দর ত্রিবেদীর অবদান সর্বাগ্রে উল্লেখযোগা । 'জিগৎ-কথা” 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়া ছাড়াও দার্শনিক চিন্তামূলক তার 
রুয়েকটি উচ্চাঙ্জের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল । সাধারণ বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে জগদানন্ন রায়ও 
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এই পত্রিকায় লিখেছেন। কদাচিং জগদীশচন্দ্র বস, ও প্রফুল্লচন্র 
রায় প্রমুখ বৈজ্ঞীনিকদের রচনাও এতে প্রকাশিত হোত । 
তিন 

সাধনা, (প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ, ১২৯৮) পত্রিকায় ঠাকুর 
পরিবারের বিশ্রুত সাহিতািকদের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে 
প্রকাশিত হোত। রবীন্দ্রনাথ, জ্োতিরিক্দ্রনাথ, ছ্িজেন্দ্রনাথ, 
স্বরেন্্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ লেখকর। এই পত্রিকায় 
লিখতেন । সাধনার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক 'প্রবন্ধই জীববিজ্ঞান ও 
জোোতিবিজ্ঞান নিয়ে। কবি ও কথাসাহিতাকরা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
রচনায় হাত দিয়েছিলেন বলেই জীববিজ্ঞান ও জ্োভড্িবিজ্ঞানের প্রতি 
এই পক্ষপাতিত্ব দেখান হয়েছে বলে মনে হয়। 

সাধনা পত্রিকার জীববিজ্ঞান বিষয়ক আধকাংশ প্রবন্ধেরই 
সাহিত্যিক মুলা রয়েছে । বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অভিবাক্তির নৃতন 
অঙ্গ? ( চৈত্র, ১২৯৮ ) জীববিজ্ঞান বিষয়ক একটি উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ । 
অভিবাক্তিবাদ নিয়ে দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 
“'অভিব্যক্তির ধারাত্রয়” €( অগ্রহায়ণ, ১২৯৯ ) এবং “অভিবাক্তির 
ভিত্তিমূল” (পৌষ, ১২৯৯) শীধক রচনা ছু+টি এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগা । সরস উপমা, সহজ ভাষা এবং গভীর দার্শনিক 
চিন্তাধার! দ্বিজেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বৈশিষ্টা। জীববিজ্ঞান 
প্রসঙ্গে সাধনার অপরাপর লেখকদের মধো উল্লেখযোগা রবীন্দ্রনাথ, 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও স্রেন্্রনাথ ঠামর | সুরেজ্্নাথ ঠাকুরের ধ্রাণ ও 
প্রাণী” € অগ্রহায়ণ, ১২৯৮ ) শীর্ষক গ্ররন্ধে জীবজগৎ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ 
আলোচনা করা হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রোগশক্র ও দেহরক্ষক 
সৈন্) (পৌষ, ১২৯৮) শারীরবিষ্ঠা বিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। 
সাধন! পত্রিকার বৈজ্ঞাননক সংবাদগুলোর অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের লেখ! । এই সকল সংবাদের প্রায় সবই প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে 1 
দুরূহ বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সহজ ক'রে ব্যাথ্যা করার কোনো কোনো 
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সংবাদ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে । যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
লিখিত গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয় €পৌষ, ১২৯৮ )। রচনার 
নিদর্শন £_ 
“আমাদের কর্ণকুহবের এক অংশে তিনটি অদ্ধিচন্দ্রাকৃতি 
চোঙেব মত আছে তাহার বিশেষ কার্ধা কি এ পর্যন্ত 
ভালরূপ স্থির হয় নাই। পূর্বে শারীরতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ 
অনুমান করিতেন যে ইহার দ্বারা শব্বের দিক নির্ণয় হইয়া 
থাকে । কিন্তু সম্প্রতি ছুই একজন পণ্ডিত ইহার অন্তব্প 
কারা স্থির করিয়াছেন । 
তাহার বলেন, আমবা কি করিয়! গতি অনুভব করি 
এ পর্যন্তা তাহার কোন ইন্ড্রিয়তত্ব জান] যায় নাই | একট! 
গাড়ি যদি কোনবুপ ঝাকানি ন। দিয়া সমভাবে সরল পথে 
চলিয়। যায় তাহা হইলে গাডী যে চলিতেছে তাহা আ'মরা 
বুঝিতে পারি না-_-পালের নৌকা ইহার দৃষ্টান্তস্থল | কিন্তু 
গাড়ি যদি ডাহিনে কিঞ্কা বামে বেঁকে অথবা থামিয়া যায় 
তবে আমর] ততক্ষণাৎ জানিতে পারি । পণ্ডিতগণের মতে 
কর্ণেক্দিয়ের উক্ত অংশই এই গতি-্পনিবর্তন অনুভব 
করিবার উপায়। একপ্রকার রোগ আছে যাহাতে রোগী 
টলমল করিয়া চলে, একপাশে কাত হইয়া পড়ে এবং কানে 
শুনিতে পায় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সেই 
অর্ধচক্দ্রাকৃতি কর্ণযন্ত্রের বিক্ুতিই তাহাদের রোগের কারণ । 
কোন্‌ দিকে কতটা হেলিতেছে ঠিক বুঝিতে না পারিলে 
কাজেই তাহার পক্ষে শক্ত হইয়া চল অসম্ভব হইয়া 
পঙডে। সকলেই জানেন ভূমির উচ্চনীচতা মাপিবার জন্ত 
কাচের নলের মধ্যে ওরল পদার্থ দিয়া একপ্রকার যন্ত্র 
নির্মিত হয়ঃ আমাদের উক্ত কর্ণপ্রণালীর মধ্যেও সেইপ্রকার 
তরলদ্রব্য আছে সম্ভবতঃ তাহা আমাদের গতি পরিবর্তন 
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তম্ুপাতর আমাদের ন্নায়ুকে সচেতন করিয়া দেয় এবং 
আমরাও অদনুযায়ী তৎক্ষণাৎ আমাদের শরীরের ভার 
সামঞ্জস্য করিতে প্রবৃত্ত হই ।” 
সাধনায় “সাময়িক সারসংগ্রহ*_এই শিরোনামায় প্রকাশিত 
বিজ্ঞানসংবাদের কোনো কোনোটির লেখক জ্যোতিরিক্্রনাথ । 
জোঠিবরিন্দ্রনাথের “মস্তিক্ষতত্ব ও ফ্রেণলজি+ ( আষাঢ়, ১২৯৯) একটি 
সরস রচনা । 
এই পত্রিকার জ্োতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশই 
স্থরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা । ঝরঝরে ভাষা সুরেন্ত্রনাথের বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধের বৈশিষ্টা। সাধনায় প্রকাশিত তার জ্রোতিধিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রবন্ধের মধো উল্লেখযোগয, ধজ্যোতিবিজ্ঞান-স্পেক্টেস্কোপ ও 
ফটোগ্রাফি” (মাঘ, ১২৯৮ ), জোতিবিচ্কান__-আর ও দুই চ'রিটি কথা 
€ কান্তণ, ১২৯৮ ) এবং ঘ্গ্রহমগ্ডলীঃ € শ্রাবণ, ১৩০০ )। 
জ্যোতিবিজ্ঞানের নিয়ে এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামেজ্দরনুন্দর 
ব্রিবেদীও কদাচিং লিখতেন | 
চার 
বিজ্ঞানসাহিত্য প্রসঙ্গে 'সাহিতা-পরিষদ-পত্রিকার (প্রঃ প্রঃ 
শ্রাবণ, ১৩০১) সব্বপ্রধান বৈশিষ্টা, €১) পরিভাষ! বিষয়ক রচনায় 
এবং (২) মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্ষারমূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে । 
প্রথম বর্ধ থেকেই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নিয়ে বিবিধ চিন্তাশীল প্রবন্ধ 
এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । পরিভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় 
অংশ গ্রহণ করেন রামেন্্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্্র রায়, অপূর্বচন্্র 
দণ্ত, শশধর রায় প্রমুখ লেখকের । 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পরিভাষা সংকলনের ক্ষেত্রেও 
এই পত্রিকার একটি উল্লেখযোগা অবদান রয়েছে । বিভিন্ন মনীষী 
কতৃক অনুবাদিত ও সংকলিত বাংল! বৈজ্ঞানিক পরিভাষার তালিকা 
প্রকাশিত হওয়া! ছাড়াও সেই সব তালিকা সম্বন্ধে সমালোচনা! এই 
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পত্রিকায় স্থান পেত | রামেক্দ্রস্‌ন্ৰর ত্রিবেদীর “রাসায়নিক পরিভাষাঃ 
(শ্রাবণ, ১৩০২) শীধক প্রবন্ধটিকে কেন্দ্র ক'রে এতে প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের বিষয়বিশেষের পরিভাষা নিয়ে অ'লোচনার স্থত্রপাত 
হোলং। ১৩০৩ সালের কাক সংখা “সাহিতা্পবিষদ-পত্রিকা*য় 
প্রবন্ধটির সমালোচনা! করলেন কালিদাস মল্লিক ও যোগেশন্ন্্র পায় । 
ভূগোল ও ভূবিছ্ভা বিষয়ক পরিভাষা সংকলন ও আলোচনায় অংশ 
গ্রহণ করেন বলীক্দ্র সিংহ দেব) যোগেশচন্দ্র রায়। রামেন্দ্নুন্দর 
ত্রিবেদী, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, রাসবিহারী মণ্ডল প্রমুখ লেখকেরা | 
জীববিজ্ঞানের পরিভাষায় আলোচনা অপেক্ষা সংকলনের উপবেই 
বেশী জোর দেওয়া হোল। বিভিম সংখ্যায় প্রাণী, উদ্ভিদ ও 
শারীরবিজ্ভঞান বিষয়ক পরিভাষার তালিকা প্রকাশ কব্পন 
যোগেশচন্দ্র রায়, শশধর রায়, একেন্দ্রনাথ নাথ বে।ব ও রামেক্দ্রস ন্দ 
ত্রিবেদী। পরিষদ-পত্রিকার গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের পরিভাষার 
তালিক1 অপেক্ষাকৃত হূর্বল। তা” ছাড়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এই ছুটি 
বিভাগের পরিভাষা নিয়ে আলোচনাও সুরু হোল 'মপেক্ষারুত 
পরবর্তী কালে । এই পত্রিকায় গণিত বিষয়ক পরিভাষার তালিকা 
প্রণয়নে উদ্ভোগী হয়েছিলেন হারাণচন্দ্র বন্দোপাধায় ও হেমচঞ্জর 
দাশগুপ্ত । পদার্থবিজ্ঞানের কয়েকটি প্রধান দিক আলোক, চম্বক ও 


তড়িৎবিজ্ঞানের পরিভাষার তালিক৷ প্রণয়ন করলেন অনঙ্গমোহন 
সাহা। 


পরিষদ-পত্রিকায় প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিষ্ঠা, জীববিজ্ঞান, 
গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক বহু মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছিল। প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিগ্ভা বিষয়ক অধিকাংশ গ্রবন্ধেই 
বিভিন্ন লেখকের নিজ নিজ্জ গবেষণা ও অভিজ্ঞতার বর্ণন। রয়েছে। 


২ বৈজ্ঞানিক পরিভাষণ নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনাও রাসেম্রহন্দর ভ্রিবেদীই হুর 
করেছিলেন (কাত্তিক, ১৩৭১ )1 


শবাভারত, সাহিতা, সাধনা ও সাহিতা-পরিষদ-পত্রিকা ২৮৯ 


কোনো প্রবন্ধেই বিরাট কোনো আবিষ্কার বা ছুরুহ কোনো গবেষণার 
ছাপ নেই। কিন্তু প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধই লেখকের নিজস্ব পরীক্ষা ও 
প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা প্রন্ত। বিভিন্ন প্রবন্ধের মৌলিকতার মূল কারণ 
এখানেই | ভূবিষ্া বিষয়ক এই ধরণের মৌলিক প্রবন্ধ রচনাক় 
কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন স্থরেশচন্দ্র দত্ত ও হেমচন্তর দাশগুপ্ত । 
শ্বারেশচন্দ্র দত্তের গঙ্গা -ব্রহ্মপুত্র-পলিভূমির কদম? (১ম সংখা, ১৩১৯), 
'সরিফপুরের লৌহমল” (২য় সংখা", ১৩২০), এপগ্তারীর পথে 
তাত্রমল” (২য় সংখা, ১৩২১), “মগরাহাটের পশ্চিমের রাঁড। মাটি? 
( ৩য় স'খ্যা, ১৩২৩), “নিম্নবঙ্গের বিল (২য় সংখা, ১৩২৫) এবং 
হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের গঙ্গোত্রী-পাথ) ( দর্থ সংখ্যা, ৯০২০ ), 'প্রস্পেক্ট 
পাহাড়ের ভূ-্তত্ব' (৩য় সংখ্যা, ১৩১৩ ) ইতি প্রবন্ধে পর্যবেক্ষণ ও 
গবেষণার পরিচয় পাওয়া গেল। লেখকের নিজ্ঞন্ব অভিজ্ঞতার পরিচয় 
পাওয়া গেল প্রফুল্লচন্্র বন্দোপাধ্ায়ের ববাঙ্গালাব প্রাচীন ভূতত্ব (৩য় 
সংখা. ১৩০৪ ), দ্র শঙ্কব ভট্টাচার্যের “দ্রুমান্ক সঞ্থন্ধে কয়েকটি কথা? 
(২য় সণ্থা, ১৩২১) ইতাপদি প্রবন্ধে । তবে প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে 
গতান্গতিক 'প্রকৃতিব প্রবন্ণও এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত । 
যেমন, মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "জোয়ার ও ভান্টা ( মাঘ, ১৩০৩ )। 

পরিষদ-পত্রিকার উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলোকে প্রধানত: 
হ'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়--€১) প্রাচীন ভাতের বিজ্ঞানের 
ইতিহাস বিষয়ক এবং €২) পর্যবেক্ষণ ও গবেষণামূলক । ছৃর্গানারায়ণ 
সেনের উদ্ভিদ্বিগ্ঠার উপক্রমণিকা' (১ম সংখা ১৩১১) প্রথমোক্র 
শ্রেণীর প্রবঞ্ধ। নিবারণটন্দ্র ভট্টাচাচধ« “স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদের 
চরিত্র ( র্থ সংখা, ১৩১৫) এবং সতাচধণ লাহার “পুকশিয়ার পাখী” 
€ধর্থ সাঃ ১৩৩১ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ) প্রভৃতি 
প্রবন্ধে লেখকের নিজন্ব পর্যবেক্ষণের পরিচয় পাওয়া গেল। 

গণিত নিয়ে বহু চিন্তাশীল ও পাণ্ডিতাপুর্ণ রচনা এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল । এই শ্রেনীর অধিকাংশ প্রবর্ধেই মৌলিক 

১৯ 


২৯০ ৃ বঙ্গপাহিতো বিজ্ঞান 


দষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গেল। ছিজেন্্রনাথ ঠাকুরের “্ঘর-পূরণ? 
(৩য় সংখা, ১৩১৯), যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্র “ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধঃ 
€ ১ম সংখা ১৩২৩), “হউক্লিছের প্রথম স্বীকার (২য় সংখা, 
১৩২৩). “দশম স্বতঃসিদ্ধ' (৪র্থ সংখ্যা, ১৩২৩), “ইউক্লিডের দ্বিতীয় 
ত্বীকার্যা? (১ম সংখা, ১৩২৩) ইতাদ্দি প্রবন্ধ এহ প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগা । গণিত নিয়ে গবেষণামূলক কয়েকটি সরস প্রবদ্ধ 
লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ দত্ত | 

পরিষদ-পত্রিকায় ছোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংখা! 
অপেক্ষাকৃত নগণ্য | এই শ্রেণী প্রবন্ধের অধিকাংশহ প্রাচীন 
ভারতের বিজ্ঞান নিয়ে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, কুষ্ানন্দ 
ব্রহ্মচারীর “আর্যাভট্‌? ( ৩য় সাঃ ১৩২৪ ) এবং যোগেশচন্দ্র রায়ে 
“এ দেশে ভূত্রমবাদ” (১ম সংখা, ১৩২৬ )। 

পরিষদ-পত্রিকাব রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক রচনায়ও মৌলিক 
পরীক্ষা ও গবেষণার পারচয় পা ওয়া গেল | অণীন্দ্রনাথ বন্দোপাধায়ের 
পারদ-শোধন প্রণালী? (১ম সংখা ১৩২০ )9 প্রবোধচজ্ঞ 
চট্টোপাধ্যায়ের গন্ধতৈল-পরীক্ষা প্রণালী” (২য় সংখ্যা, ১৩২০ ) 
ইত্যাদি প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশই 
নীরস প্রকৃতির | পদার্থবিজ্ঞান নিয়েও এতে নীরস ও টেকৃনিক্যাল 
প্রকৃতির প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। জগদিন্ু রায়ের “আলোকের 
পরাবর্তন ও তির্যাগ বর্ধন অ'লোচনায় ব্যাবর্তন-তত্বের প্রয়োগ 
(২য় সংখা, ১৩২১ ) এবং রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের “আলোকচিত্র 
সাহায্যে সুরের রূপ পরীক্ষা» (১ম সংখ্যা, ১৩১৮) এই ধরণের রচনা । 
তবে কদাচিৎ এতে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক সরস প্রবন্ধও প্রকাশিত 
হোত : যমন, যোগেশচন্দ্র রায়ের “পবন-চক্র? তয় সংখ্যাঃ ১৩২১)। 

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখ! যায়, পরিকল্পন। ও বিষয়বস্তুর 
দিক থেকে পরিষদ-পত্রিকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্গগুলোর অভিনবত্ব থাকলেও 
সাহিত্যিক মূল্যের দিক থেকে অধিকাংশ প্রবন্ধই উচ্চাজের নয়। 


সত্রীপাঠ্য ও বালকপাঠ্য পত্রিকা £ সংবাদপত্র ও মফঃম্বল পত্রিক। 


সাময়িক-পত্রের মধ্যে মূলতঃ কয়েকটি উচ্চাঙ্গের সাহিতাপত্র 
আধুনিক যুগে বাংলা বিজ্ঞানসাহিভোর সমৃদ্ধিসাধনে সহায়তা করল 
বটে, তবে এই প্রসঙ্গে কয়েকটি স্ত্রীপাঠয, বালকপাঠ্য ও মফঃম্বল 
পত্রিকার অবদানও উপেক্ষণীয় নয়! উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ 
থেকে শ্ত্ীপাঠা ও বালকপাঠা পত্রিকার সংখা! বাড়ল এবং উভয় 
প্রকাব পত্রিকাব পরিকল্পনায় ও উন্নতি পরিলক্ষিত হোল । কিন্তু এই 
ঘুগেব অধিকাংশ স্ত্রীপাঠা পত্রিকায় কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হতে দেখা খেল। ভাষাব দিক থেকে বিচার করলে 
আধুনিক যুশেব কোনো কোনো স্ত্রীপাঠা পত্রিকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে 
উন্নতি দেখ গেল বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের বিষয়বস্ত নিবাচনে কোনোরাপ 
বৈচিত্রা বা ডচ্চাঙ্গের দুষ্টিতঙ্গীর পরিচয় অধিকাংশ পত্রিকায়ই পাওয়। 
খেণশ না। বালকপাঠা পত্রিকায় পূর্ববর্তী যুগের ন্যায় এই যুগেও 
নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাশল। তা ছাড়া 
শক্তিমান লেখকেরা ছোটদেব উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানালোচনায় হাত দেওয়ায় 
বালকপাঠা পত্রিকার বৈজ্ঞানিক প্রবণ র উৎকর্ষতাও বাডল। 

এক 

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেব সংখা। এবং সাহিতিাক মূল্যের দিক থেকে 
বিচার করলে আধুনিক যুগের স্ত্রীপাঠা পত্রিকাপমৃহকে তিনটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যায়-€১) যে সমস্ত পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নেই 
বললেই হয়, (২) থে সমস্ত পত্রিকায় কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হোত ; এবং তা”ও প্রাথমিক প্রকৃতির এবং (৩) যে সকল 
পত্রিকায় উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে থাকতো! । কৃষ্ণভাবিনী 
বিশ্বাস সম্পাদিত “মাহিষ্বু-মহিলা' (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩১৮), 
অক্ষয়কুমার নন্দী ও সুরবাল। দত্ত সম্পাদিত “মাতৃ*মন্দির' ১ ( প্রঃ প্রঃ 
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আষাঢ়, ১৩৩০ ) এবং জ্যোতিষচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও ইঈন্দুনিভ দাস 
সম্পাদিত “সেবা ও সাধনা” ( প্রঃ প্রঃ জ্যান্ঠ ১৩৩৩ ) ইতাদি পত্র- 
পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ নেই বললেই হয়। 
আধুনিক যুগের অধিকাংশ শ্ত্রীপাঠা পত্রিকায়ই অনিয়মিতভাবে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখা গল | গিরিশচন্দ্র সেন 
সম্পাদিত “মহিলা” (প্রঃ প্রঃ শ্রাবণ, ১৩০২ ), বনলত। দেবী প্রবর্তিত 
£আন্তঃপুর” (প্রঃ প্রঃ মাঘ, ১৩৪ )। কুমুদিনী মিত্র সম্পাদিত 'ন্তুপ্রভাত* 
€ প্রঃ প্রঃ শ্রাবণ, ১৩১৪ ), ডাঃ প্যারীশংকর দাসগুপ্তের সহযোগিতায় 
আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত “ভারতশ্নারী? ( প্রঃ প্রঃ ভাদ্্র। ১৩২১) 
এবং কুমুদিনী বনু সম্পাদিত “বঙ্গলল্ষ্্রী” ( প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ ) 
ইত্যাদি সামস্সিকন্পত্রে কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। 
“মহিলা” পত্রিকায় অনিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও 
আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে এদেশীয় নাবীদের পৰিচয় করিয়ে 
দেবার প্রচেষ্টা এই পত্রিকার প্রথম কয়েক বংসবের কোনো কোনো 
সংখায় দেখ। যায়| ভিক্টোরিয়া কলেজে বিচ্বানাদি বিষয়ে যে 
সকল বক্তৃতা দেওয়। হোত, তা?র মর্মকথ এই পত্রিকার প্রকাশিত হয়। 
বক্তৃতা পর্যায়ের রচনাগুলোকে বাদ দিলে উচ্চাঙ্গেব বিজ্ঞানালে।চনা 
এই পত্রিকায় নেই। উনবিংশ শতাব্বীর শেষভাগে প্রকাশিত 
অস্তঃপুর” নামক মাসিক পত্রিকাটিতে স্ত্রীরা লিখতেন এবং স্ত্রীদের দ্বারা 
পত্রিকাটি সম্পার্দিত হোত। উৎকুষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই পত্রিকার 
প্রকাশিত হয় নি। এতে কদাচিং যে ছ"একটি বিজ্ঞানালোচন। পাওয়া! 
যায়, তাদের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ না বলে বিজ্ঞান-প্রস্তাব বা বিজ্ঞান- 
সংবাদ আখ্যা দেওয়।ই সঙ্গত ॥ নন্ুপ্রভাত” পত্রিকায় মাঝে মাঝে 
বিজ্ঞানালোচন। প্রকাশিত হোত। চন্দ্রন্ধযোর কথা” নামক গ্রন্থের 


১২ 'মাতৃ-মঙ্গির' এবং সেবা! ও লাধন।'--এই ছ'টি সাময়িক পত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হোত। 


সত্ীপাঠা ও বালকপাঠা পত্রিকা £ সংবাদপত্র ও মফ:ম্বল পত্রিকা ২৯৩ 


লেখক তেজেশ'চন্দ্র সেন এই পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন। 
'ভারত-নারী” পত্রিকায় শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছিল। তবে উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ এদের একটিও নয়। “বজলল্মী, 
পত্রিকায়ও কখনও কথনও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। তবে 
কষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় ও নেই। 

সরধৃবালা এত্ত সম্পাদিত “ভারত-মহিলা” ( প্রঃ প্রঃ ভাদ্র, ১৩১২ ) 
এবং রাণী নিরুপমা| দেবী সম্পাদিত “পরিচারিকা (নব পর্যায় ; 
অগ্রহায়ন, ১৩২৩) ইত্যাদি মাসিকপত্রে উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
পাওয়া গেল। জগদানন্ব রায়ঃ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ 
লেখকর! ভারত-মহিলায় লিখতেন। বঙ্গলক্্মী পত্রিকার সম্পাদিকা৷ 
কুমুদিনী বস, ভারত-মহিলায় কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 
উচ্ছণাসের আধিক্য তার রচনার সর্বপ্রধান ক্রটি। পরিচারিকা, নব 
পর্যায়ের প্রবন্ধগুলো প্রথম পধায়ের রচনাসমূহের তুলনায় অনেক 
বেশী সরস । নব পধায়, পরিচারিকার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই 
সার্থক ও পরিণত | তবে বিজ্ঞানের বিষয়বস্ত নির্বাচনের একঘেয়েমিতা 
শব পধায়, পরিচারিকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সবপ্রধান ক্রটি। এই 
পত্রিকার প্রায় সবগুলো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই উদ্ভিদ ও প্রাণিবিজ্ঞান 
নিয়ে । এই শ্রেণীর প্রবন্ধের মধ্যে বি.শষভাবে উল্লেখযোগা, “সজীব 
জ্রগৎ এবং অঙ্জীব জগতৎ+ ( কান্তিক, ১৩৩১ )। জীবজগৎ সম্বন্ধে 
জগদীশচন্দ্র বু লাহোরে যে বক্তৃতা করেন এ প্রবন্ধটি হোল তারই 
সরস মমান্ুবা? | অনুবাদ করেছিলেন অখিলচন্দ্র ভারতীভুষণ। 

হই 

আধুনিক যুগের অধিকাংশ বালকপাঠা পাত্রকার ছোটদের 
উপযোগী মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া গেল। উনবিংশ শতাব্বীর 
শেষদিকে যে কয়েকটি বালফপাঠ্য পত্রিক! বেরিয়েছিল তাদের প্রায় 
প্রতিটিতেই সরস বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পার্দিত *বালক' 
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(প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১২৯২ ), ভূবনমোহন রায় সম্পাদিত “সাথী? 
(প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩০০) ও "সখা ও সাথী (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, 
১৩০১ )॥ শিবনাথ শান্ত্রী সম্পাদিত 'যুকুল” (প্রঃ প্রঃ আষাঢঃ ১৩০২) 
এবং ছাত্রদের দ্বার] পরিচালিত “প্রকৃতি? ( প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩০৭ ) 
ইত্যাদি সাময়িক-পত্র | 
জ্ঞানদানন্দিনী সম্পাদিত “বালক? পত্রিকায় জোতিবিজ্ঞানঃ 
পদার্থবিজ্ঞান, এবং প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিষ্ঠা নিয়ে ছোটদেব 
উপযোগী ন্খপাঠা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। এহ পত্রিকায় 
প্রকাশিত বিজ্ঞান-সংবাদসমুহ কখনো কখনে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
লিখতেন । ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ সংখা! বালকে প্রকাশিত 
কয়েকটি বিজ্ঞান-সংবাদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা ।  রচনাভঙ্গীর 
সরসতায় কোনো কোনো সংবাদ গল্পের মতো মধুর । যেমল,' 
“আহারান্বেষণ ও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ছদাবেশ ধারণ কীট 
পতঙ্ষেব মধো প্রচলিত আছে তাহ! বোধ করি অনেকে 
জানেন । তাহ? ছাভাঃ ফুল, পত্র প্রভৃতির সহিত স্বাভাবক 
আকার সাদৃশ্য থাকাতেও অনেক পতঙ্গ আত্মরক্ষা ও খাদ্য 
সংগ্রহের সুবিধা করিয়া থাকে? একটা নীল প্রজাপতি 
ফলে ফুলে মধু অন্বেষণ করিয়। বেড়াইতেছিল। পুষ্পস্তবকের 
মধ্যে একটি ঈষৎ শুক্ষপ্রার় ফুল দেখ' যাহতেছিল। 
প্রজাপতি যেমন তাহাতে শুড লাগাইয়াছে অমনি তাহার 
কাছে ধরা পভিয়াছে। সে ফুল নহে সে একটি সাদ 
মাকডসা। কিন্তু এমন এক রকম করিয়া থাকে যাহাতে 
তাহাকে সহ্‌স! ফুল বলিয়] ভ্রম হয় 1” 
“সাথী? এবং "সখা ও সাথী” পত্রিকায় প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিকর! 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন। সাথী পত্রিকায় উপেন্দ্রকিশোর 
রায়চৌধুরী, ঘ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ লেখকদের রচন! নিয়মিতভাবে 
প্রকাশিত হোত। সখা ও সাথী পত্রিকার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক 


স্্ীপাঠা ও বালকপাঠ্য পত্রিক। ; সংবাদপত্র ও মফংম্বল পত্রিকা ২৯৫ 


প্রবন্ধই জীববিজ্ঞান নিয়ে। এই পর্যায়ের প্রায় সবগুলো প্রবন্ধই 
দিজেক্দনাথ বস্থ পিথেছিলেন । এ ছাড়া জগদানন্দ রায়, ভুবনমোহন 
রায় প্রমুখ লেখকেরা এই পত্রিকায় মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
লিখতেন । 

শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত মুকুল পত্রিকায় ছোটদের উপযোগী 
চচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। রামেন্দ্রমুণ্দর 
বেদী, জগরদীশনন্দ বনু প্রমুখ মনাধীরা এই পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ শলখেছিলেন । এ ছাড়া যোগীন্দ্রনাথ সরকারের লেখ 
জীববিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ মুকুল পত্রিকার 
প্রথম বংসরে প্রকাশিত হয়েছিল। সংক্ষিপ্ত, প্রকৃতির হলেও 
সবজ্ঞানিক তথাদির সঙ্গে গল্পরসের সংযোগ যোগীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ- 
খলোর বৈশিষ্টা | 

ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত “প্রকৃতি? নামক পত্রিকায় প্রাকৃতিক 
জ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিচিত্র ধরণের প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছিল । 

উল্লিখিত পত্রিকাগুলো ছাড়া বিংশ শতান্থীতে প্রকাশিত “শিশু? 
(প্রঃ প্রঃ বৈশাখ। ১৩১৯ )১ “সন্দেশ? (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ ১৩২৭) 
“শুসাধা? (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১১২৯) এ রামধন্ু” (প্রঃ প্রঃ মাঘ, 
১৩৩9 ) ইত্াি পত্রপত্রিকায় বৈজ্ঞনিক প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে 
প্রকাশিত হয় । 

ববদাকান্ত মজুমদার পরিচালিত শিশুৰ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলোর 
প্রশংসা করা যায় না । এই পত্রিন্ত র অধিকাংশ প্রবন্ধ নীরস এবং 
অসম্পূর্ণ প্রকৃতির | 

শিশুর তুলনায় উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া গেল সন্দেশ 
পত্রিকায় । সন্দেশ পত্রিকার বৈশিষ্ট্য জীববিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধে। 
বিবয়বস্ত নিবাচনে অদ্ভুতত্ব এইট পর্যায়ের রচমাগুলোর বৈশিষ্ট্য 
উপাহরণম্বরূপ “সাপের খাওয়া (চৈত্র, ১৩২০), “অদ্ভুত শিকার, 
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€ বৈশাখ, ১২৩১), 'িড়ায়ের বেলা? ( অগ্রহায়ণ, ১৩২১ )১ “অন্তত 
ভ্রমণকারীঃ €( জৈন্ঠ, ১৩২২) ইত্যাদি প্রবন্ধের নাম করা যায়। 

আশুতোষ ধরের সম্পাদনায় প্রকাশিত শিশুসাঘী” পত্রিকায় 
জগদানন্দ রায়, বীরেন্দ্রনাথ রায়, সত্ন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ লেখকরা 
নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন। 

বিশ্বেশ্বর ভট্রাচাধের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'রামধনু? পত্রিকার 
প্রথম দিকের প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধী প্রকাশিত 
হোত । প্রবন্ধগুলো বিজ্ঞানের বিচিত্র দিক নিয়ে লেখা । সংক্ষিপ্ত 
হলেও অধিকাংশ প্রবন্ধই স্ুলিখিত। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য এহ 
পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন । 

বিংশ শতাব্বীর যে কয়েকটি বালকপাঠ্য পত্রিকায় অনিয়মিতভাবে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
“সখী” (প্রঃ প্রঃ মাঘ, ১৩০৭ ). “বালক” (প্রঃ প্রঃ জানুয়ারী, ১৯১২), 
খোকাখুকু” (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩৩০) ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা | 
বৈকু্ঠনাথ দাস কতৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত সখী পত্রিকায় 
নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত না হলেও মাঝে মাঝে 
চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ গ্‌কাশিত হোত । 

রেভাঃ জে. এম্‌. বি. ডনঞ্যান সম্পাদিত ও প্রকাশিত বালক 
পাত্রকায় কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া যায়। প্রকাশভঙ্গীতে 
জ্রডতা এবং কৃতিম ভাষা এই পত্রিকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের গ্রধান 
ক্রুটি । 

এ ছাড়া সত্যচবণ চক্রবর্তী ও কালাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 
খোকাশ-থুকু” পত্রিকায় মাঝে মাঝে বৈজ্ঞাশিক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছিল। 

অতএব দেখা যাচ্ছে, কোরনা কোনো! পত্রিকায় অনিয়মিতভাবে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও আধুনিক যুগের অধিকাংশ 
বালকপাঠ্য পত্রিকায়ই বিজ্ঞানসাহিত্যের একটি বিশেষ স্থান আছে । 
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তিন 

আধুণিক যুগের বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাহিতাবিভাগে ও 
বিজ্ঞানসাহিত্যেপ্প উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে । তবে উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে প্রকাশিত উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্রগুলোতে বিজ্ঞানসাহিত্যের 
কি স্থান ছিল তা” জানবার উপায় নেই। তার কারণ, এই যুগে 
প্রকাশিত ্দনিক”( প্রাতাহিক-_ প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১২৯২ ), যশোহর 
থেকে প্রকাশিত “সম্মিলনী” ( সাপ্তাহিক- প্রঃ প্রঃ বৈশাখ ১২৯২) 
এবং “বঙ্গনিবাসী” (সান্তাহিক_- প্রঃ প্রঃ ১২৯৭), গহিতবাদী" 
(সান্তাহিক-- প্রঃ প্রঃ টুজাষ্ঠ, ১২৯৮) “দৈনিক চক্দ্রিকা ( প্রঃ প্রঃ 
১৩০৫), “বঙ্গভূমি' (সাপগ্ডাহিক- প্রঃ প্রঃ আষাঢ, ১৩০৬) ইত্যাদি 
প্রখ্যাত সংবাদপত্রগুলো বর্তমানে ছলভ। 

চার 

পুববতী যুগের স্থায় আধুনিক যুগের অধিকাংশ মফঃস্বলপত্রেও 
বিজ্ঞানসাহিত্যের স্থাশ পগণা | তবে এই যুগেও কোনো কোনো 
মখ্ঃম্বলপত্রে উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞাশিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । আধুনিক 
যুগে বাংলাদেশের বারে থেকেও সাময়িকপত্ত্র প্রকাশিত হতে 
দেখা গেল। 

প্রকাশস্থল অনুযায়ী আধুনিক যুগের বিভিন্ন মফঃম্বলপত্রকে পাঁচটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা ধায় । এই পাঁচটি শ্রেণী হোল (১) উত্তরবঙ্গ, 
(২) পুববঙ্গ, (৩) পশ্চিমবঙ্গ ও (8) কলিকাতা থেকে মফ£ম্বলপত্র এবং 
(৫) বাংলাদেশের বাইরে থেকে প্রকাশিত মফংস্ষলপত্র । 

উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত কয়েকটি খত্রিকায় উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিণ। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগা, 
শরচ্ন্দ্র চৌধুবীর সম্পানায় পাজসাহা থেকে প্রকাশিত শিক্ষা- 
পরিচর? ( প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১২৯৩)। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় 
“আত্ম-পরিচয়ে” নস্তবা কর] হয়, “সময়ে সময়ে সুন্দর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
ইহাতে প্রকাশিত হইবে |, শিক্ষা-পরিচরে প্রাকৃতিক "বিজ্ঞান বিষয়ক 
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সরস ও মনোজ্ঞ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল । এ ছাড় উত্তরবঙ্গের 
আর যে সব পত্রিকায় উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হযেছিল, 
তাদের মধো উল্লেখযোগ্য উৎসাহ” (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৬০৪), ও 
ত্রিস্রোতা? (প্রঃ প্রঃ আশ্বিন, ১৩০৭)। রাজসাহী থেকে প্রকাশিত 
“উৎসাহ, পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন ফগদানন্দ রায় ও শশপর 
রায়। শেষোক্ত লেখকের অধিকাংশ প্রবন্ধ হাক্কা ও লঘু প্রকৃতির | 
বিজ্ঞান বিষয়ক ন্রদীর্থ ধারাবাহিক রচন এই পত্রিকায় পাওয়া যায়৷ 
১৩০৫ সালের আষাঢ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
মাধবচন্দ্র চট্টোপাধায়ের “বিশ্বরচনা” শীর্ষক জো তিবিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেথযোগা | বে তথাবগ হলেও প্রবন্ধটিতত 
সাহিতারসের অভাব । উৎসাহ পত্রিকায় জগধানন্দ বায় এলং শশবব 
রায়ও জোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতেন। জ্গদানন্দের রচনায় 
বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সঙ্গে সাহিত্যরসের সম্মিলন ঘটেছে । কিন্তু লঘু 
দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রচলিত বিশ্বাসে আস্থা স্থাপনেৰ কলে শশধর রায়ের 
অধিকাংশ বচনাই বার্থতায় পর্যবসিত হয়েছে ।৩ জ্রঙ্পপাই গুডি থেকে 
প্রকাশিত 'ত্রিস্তরোতা” পত্রিকায়ও কদাচিৎ উৎকুষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হোত। এই সকল পত্র-পত্রিকাকে বাদ দিলে দিনাজপুর থেকে 
প্রকাশিত “দিনাজপুর পত্রিকা? প্ররেঃ প্রঃ জৈষ্ঠ, ১২৯২), রঙ্গপুর থেকে 
প্রকাশিত “রঙ্গপুর সাহিতা-পরিষদ-পত্রিকা? (প্রঃ প্রঃ মাস্বিন, ১৩১৩), 
মালদহ থেকে প্রকাশিত গম্ভীরা” ( প্রঃ প্র বৈশাখ। ১৩২১), এবং 
রাজসাহাী থেকে প্রকাশিত 'পল্লীশিক্ষক” ( প্রঃ প্রঃ বৈশাখ) ১৩৩৩) 
উত্তাপ সাময়িক-পত্রের ঘে সকল সংখ। এখনও পর্স্ত প?ওয়া যায়, 


৩ ১৩০৪ সালের বৈশাপ সংখ্য। উৎসাহে প্রকাশি* 'খুমকেতু" শীষক প্রবন্ধটি প্র “ক যাধগায়' 
শঙগধর পায় লিখেছেন, 'সাধারপ বিশ্বাস এই যে ইহাদিগেক “্দয়ে পৃথিবীস্থ জীবগণের অনিষ্ট হৃইয়। 
থাকে । এই বিশ্বাস একেবারে ভিত্তিবিহীন নহে ।" 

৪ দিনাজপুর পত্রিকায় কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচন। প্রকাশিত হৌতি। 

« পল্লীশিক্ষকে শ্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। 
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তাদের কোনোটিতেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক উল্লেখযোগা কোনো 
গ্রবন্ধ নেই । 

পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ পত্রিকায় কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ত্রিপুরা- 
ব্রান্মণবেডিয়া থেকে প্রকাশিত “উষা” € প্রঃ প্রঃ মাঘ, ১৩০৯ ), 
ময়মনসিংহ থকে প্রকাশিত “আবতি” ( প্রঃ প্রঃ আষাঢ়, ১৩৭৭ ), 
ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত “বঙ্গভাষা” (প্রঃ প্রঃ বৈশাখঃ ১৩১৩) এবং 
ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত “পলিগ্রী” (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩২৯ 01 
“আবতি” পত্রিকায় জোতিধিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি 
মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । তবে এই পত্রিকার প্রদার্থ ও রসায়ন- 
বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ গুলির মধিকাণশই অসম্পূর্ণ প্রকৃতিব | ত্রিপুরা 
থেকে প্রকাশিত “বঙ্গভাষা” পত্রিকায় জগদানন্দ বায় প্রমুখ লেখকরা 
মাঝে মাঝে লিখতেন । 'পল্লিশ্রী”» পত্রিকার প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রবন্ধগুলে। নীরস ও অসম্পূর্ণ প্রকৃতির । পূর্ববর্তী যুগের ন্তায় আধুনিক 
যুগেও ঢাকা থেকে প্রকাশিত কোনো কোনে পত্রিকার উৎকৃষ্ট 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া গেল । ম্মাধুনিক যুগে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 
সাময়িক-পত্রের মধো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঠাকা। প্রিভিউ ও 
সম্মিলন” (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩১৮) এব “প্রতিভা, (প্রঃ প্রঃ 
বৈশাখ, ১৩১৮ )। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন দিক নিয়ে উৎকৃষ্ট প্রকৃতির প্রবধ প্রকাশিত ঠোত । জগদানন্ৰ 
রায় এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন । ঢাকা প্রতিভা কাধালয় 
থেকে প্রকাশিত “প্রতিভা” পত্রিকায় পয়দারগন রায় প্রমুখ লেখকরা 
মাঝে মাঝে লিখতেন । এই পত্রিকায় জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও 
রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক সরস প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । ঢাক! থেকে 
প্রকাশিত অধিকাংশ সাময়িক-পত্রে মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ. 


ময়মনসিংহের 'পল্লিঙ।' পত্রিকায় কাঁষ ও চিকিৎসাবিজ্রান বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যাই অধিক । 


“৩০০ বঙসাহিতে] বজ্ঞাপ 


প্রকাশিত হলেও কোনে! কোনে! পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নেহ 
বললেই হয়। এই প্রসঙ্গে থুমকেতু* (প্রঃ প্রঃ জ্যে্, ১৩১০) 
পত্রিকাটির নাম কর যায়। 

অধধুনিক যুগে পশ্চিমবঙ্গের মফস্বল অঞ্চল থেকে প্রকাশিত 
অধিকাংশ পত্রিকায়ই বিজ্ঞানসাহিতোর স্থান নগণা ; তবে কৃষি ও 
স্বাস্থ বিষয়ক প্রবন্ধ অধিকাংশ পত্রিকায়ই প্রকাশিত হোত । যশোহর 
থেকে প্রকাশিত “হিন্দুপত্রিকা” (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ; ১৩০১ ১১ নর্দীয়া 
থেকে প্রকাশিত 'নদীয়াবাসী” (প্রঃ প্রঃ ভাত্রঃ ১৩০২ ), কৃষ্ণনগর 
থেকে প্রকাশিত 'নদীয়াদর্পণ' ( প্রঃ প্রঃ শ্রাবণ, ১৩০৪ ), হাবডা 
থেকে প্রকাশিত “ভক্তি” (প্রঃ প্রঃ ভাদ্র) ১৩০৯), ২৪-পরগণার 
গোবরভাঙ্গ! থেকে প্রকাশিত 'পললী-সথা” (প্রঃ প্রঃ ফাল্গুন, ১৩২৯ ), 
হুগলী জনাই থেকে প্রকাশিত 'পল্লী-প্রদীপ” ( প্রঃ প্রঃ জান, ১৩৩৩) 
ইতাদি সাময়িক-পত্রের যে কল সংখ্যা এখনও পর্যন্ত পাওয়া বায়, 
তাদের কোনোটিতেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কোনো 
প্রবন্ধ নেই ।৮ তবে মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত “কান্তি ( প্রঃ প্রঃ 
পৌষ, ১৩০৩), বীরভূম থেকে প্রকাশিত “বীরভূমি” (প্রঃ প্রঃ 
অগ্রহায়ণ, ১৩০৬ ), মুশিদাবাদ থেকে প্রকাশিত নুধা? ( প্রঃ প্রঃ 
কান্তিক, ১৩০৮ ), কাধি মেদ্রিনীপুব থেকে প্রকাশিত “নুরভী” (প্রঃ প্রঃ 
আশ্বিন, ১৩১৮ ), হাওডা শিবপুর থেকে প্রকাশিত “নন্দিনী” (প্রঃ প্রঃ 
আযষাঢ, ১৩১৯ ), নদীয়। কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত “সাধক' ( প্রঃ প্রঃ 
বৈশাখ, ১৩২০), বোলপুব থেকে প্রকাশিত "শান্তিনিকেতন? € প্রঃ প্রঃ 
বৈশাখ, ১৩২৩ )১ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদেপ মেদিনীপুর শাখা 
কাধালয় থেকে প্রকাশিত "মাধবী? (প্রেঃ প্রঃ আশ্বিন? ১৩২৯ ) নদীয়া 
থেকে প্রকাশিত 'পপ্লামঙ্গল” (প্রঃ প্রঃ অক্টোবরঃ ১৯৩০) ইতাদি 


৭ 'নদীয়াবাসী” পাত্রকায় মাঝে মাঝে শিল্প বিষয়ক আলোচনা প্রকাশিত হোত। 
৮ ভাঁঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'পলী রাজ” (প্রঃ প্রঃ ফান্ভুন, ১৩৩৭ ১ পত্রিকার 
কদাচিৎ বিজ্ঞানালোচন। প্রকাশিত হোত। 


স্্রীপাঠা ও বালকপাঠা পত্তরিক। £ সংবাদপত্র ও মফহম্বল পত্রিকা ৩০১, 


সাময়িক-পত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি মাঝে মাকে, 
প্রকাশিত হোত । 

কান্তি পত্রিকার প্রথম সংখায় নিবেদনে মন্তবা কর হয়েছিল; 
'জ্ঞানানুশীলনই কাস্তির মুখা উদ্দেস্ট? | প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক, 
প্রবন্ধ এই পত্রিকায় মাঝে মাঝে প্রকাশিত হোত। তকে 
'উচচাঙ্ষের প্রবন্ধ একটিও নয় | “বীরভূমি” পত্রিকায় কদাচিৎ ভূবিদ্া 
ও জ্রোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হোত। প্রবন্ধগুলোর' 
অধিকাংশই অসম্পূর্ণ প্রকৃতির | মেদিনীপুরের "স্ুরভী” পত্রিকায় 
কদাচিৎ উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া যায়। শিবপুরের “নন্দিনী? 
পত্রিকায় কদাচিৎ যে ছু? একটি বিজ্ঞানালোচন1 প্রকাশিত হোত তা+ 
অসম্পূর্ণ ও নীরস প্রকৃতির । কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত “সাধক 
পত্রিকায় জ্গদানন্দ রায় প্রমুখ লেখকরা মাঝে মাঝে লিখতেন । 
বোলপুর থেকে প্রকাশিত "শান্তিনিকেতন? পত্রিকায় জগদানন্দ রায়» 
সৃধাকান্ত রায়চৌধুরী গমুখ লেখকরা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন। 
মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত “মাধবী” পত্রিকায় মাঝে মাঝে সারগর্ভ 
বৈজ্ঞানি প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত । তবে এই পত্রিকার মানাবিজ্ঞান 
বিষয়ক প্রবন্ধগুলো অসম্পূর্ণ প্রকৃতির । পল্লীমঙ্গল পত্রিকার 
মনোবিজ্ঞান বিষয়ক 'প্রবন্ধেরও একই ক্রটি। 

উল্লিখিত পত্রিকাগুলো ছাডা আধুনিক যুগের কয়েকটি সামস্সিক- 
পত্রে প্রধানতঃ মফঃম্বলের সংবাদাদি থাকত $ কিন্ত এই সকল পান্রকা 
প্রকাশিত হোত কলিকাতা থেকে! এই শ্রেণীর সাময়িক-পত্রের মধো 
উল্লেখযোগা “নোয়াখালী” (প্রঃ প্রঃ মাঘঃ ১৩২২), পিল্লীবাণী' (প্রঃ 
প্রঃ বৈশাখ, ১৩২৫) ও “বাকুড়া-লক্ষ্মী? (প্রঃ প্রহ ১৩২৯ )। এদের 
কোনোটিতেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞীন বিষয়ক উল্লেখযোগা প্রবন্ধাদি নেই । 

বাংলাদেশের বাহরে থেকে প্রকাশিত সামন্িক-পাত্রের মাধা 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা প্রবাসী" | এই পত্রিকা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 
সম্পাদনায় এলাহাবাদ থেকে ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রথম 


৩০২ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


প্রকাশিত হয়। প্রবাসীর প্রথম সংখ্যার “্ছচনাঃয় অস্তব্য করা 
হয়েছিল, “বঙ্গদেশেব বাহিবে এব্প মাসিকপত্র বাহির করবার ইহাই 
প্রথম উদ্যম” । বাংলাদেশের বাইরে থেকে প্রকাশিত সামগ়সিক-পত্র 
হিসাবেই শুধু নয়, কলিকাতার বাইরে থেকেও প্রবাসীর স্টায় উচ্চাঙ্গের 
পত্রিকা অতি অন্পই প্রকাশিত হয়েছে । পত্রিকা-প্রকাশের ম্ুক 
থেকেই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রবাসীর প্রায় প্রতি সংখাযায়ই প্রকাশিত 
হোত। প্রথম সংখ্যায় যোগেশচন্দ্র রায়ের চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ “জীববিচ্যাঃ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে অন্ঠান্ত বিজ্ঞানের সঙ্গে 
জাববিষ্ভার সম্পর্ক অলোচনা ক'রে জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণভাবে 
আলোচন! কবা হয়েছে | এ ছাড়া বিজ্ঞান-সংবাদকে কেন্দ্র করে 
যোগেশচন্দ্র রায় এই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে ইবজ্ঞানিক নিবদ্ধাদি 
লিখতেন । ।গাড1 থেকেই প্রবাসী পত্রিকায় জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, 
গণিত ও জেযাতিবিজ্ঞান এবং রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবদ্ধীদি 
প্রকাশিত হোত। এই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
লিখতেন জগদানন্দ পায়, প্রফুললচন্্র রায়, খোগেশচশ্র রায় অপু 
দত্ত ১ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরা প্রমুখ লেখকরা । 

এইবুপে আধুনিক যুগের কয়েকটি স্ব্ীপাঠ্যঃ বালকপাঠ্য ও মকংস্বল 
পত্রিকা বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের প্রসার ও পরিপুষ্টিতে এবং সর্বোপরি 
জনপ্রিয়ত। অর্জনে সহায়তা করল। 


বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞানপাত্রকা 


উচ্চাঙ্গের সাহিতা-পত্র এবং কয়েকটি স্ত্রীপাঠ্য, বালকপাঠা ৩ 
মফ্হল্যল পত্রিক। ছাড়াও আধুনিক যুগের বিভিন্ন প্রকতির সাময়িক- 
পত্রে বিজ্ঞানালোচন। পাওয়। গেল। এ ছাড়া আধুনিক যুগের বাংলা 
বিজ্ঞানসাহিতো কয়েকটি বিজ্ঞানপত্রিকার অবদানও নগণয নয় | 

বাংল] বিজ্ঞানসাহিতোব গঠন পবে যেমন মূলতঃ ধর্ম-বিষয়ক 
পত্রিকা তত্ববোধিনীকে কেন্দ্র করে নবধুগের সুচনা হয়েছিল, এই 
পর্বেও তেমনি প্রধানত: ধর্ন-বিষয়ক সাহিত্য-পত্র নিবজীবন'কে কেন্দ্র 
কবে বিজ্ঞানসাহিতো আধুনিক যুগের সুত্রপাত হোল । আধুনিক 
বংলা বিজ্ঞানসাহিতোর শ্রেষ্ঠ লেখক রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদা এই 
পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই সাহিতাজগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। 
নবজীবন ছাড়া ১ উনবিংশ শতাধ্বার শেষভাগে প্রকাশিত ধরন, সমণ্জ 
ও শীতি বিষয়ক অধিকাংশ সাহিতা-পত্রেই বৈজ্ঞানিক প্রবদ্ধ প্রকাশিত 
হোত । “জাহুবী? € আযাট, ১২৯১ ), আলোচনা” (ভাদ্র, ১২৯১), 
“উদ্বোধন (মাঘ, ১৩০৫) প্রভৃতি পত্রিকার নাম এই শুসঙে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা | 

এক 

জাহ্বী পত্রিকায় গণিত, জীববিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। এই পত্রিকার বিজ্ঞানসাহিত্যে উল্লেখধোগ্য 
কোনে। বৈশিষ্ট্যের পরিচয় নেই । তবে ন্টন্ভিদবিগ্ঠা বিষয়ক কয়েকটি 
কৌত্হলোদ্দীপক প্রবন্ধ এতে পাওয়। গেল । গণিত ও রসায়নবিজ্ঞান 
সম্পকিত কোনো কোনো প্রবন্ধ প্রাচীন যুগের হিন্দু-বিজ্ঞানকে কেন্দ্র 
ক'রে । শশধর রায়। জগদানন্দ রায় প্রমুখ লেখকর1 কদাচিৎ এই 
পত্রিকায় লিখতেন । 

নবজীবন পত্রিকার বৈশিষ্ট্য, দার্শনিক চিস্তামূুলক বৈজ্ঞানিক 


৩০৪ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


প্রবন্ধে । রামেস্ত্রন্ুন্দরের প্রথম প্রবন্ধ “মহাশক্তি” ১২৯১ সালের 
পৌষ সংখা! নবজ্বীবনে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে উচ্ছণসের 
আধিকা থাকলেও গভীর দার্শনিক চিন্তাধারার পরিচয় নুম্পষ্ট। 

দার্শনিক চিন্তামূলক উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গগনচন্দ্র হোম 
সম্পাদিত “আলোচন”॥ পত্রিকায়ও পাওয়া গেল । 

এ ছাড়া এই যুগের নবাভারত, সাহিতা, উদ্বোধন প্রভৃতি 
সাময়িক-পত্রেও দার্শনিক তিস্তামূলক উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছিল । নিয়মিতভাবে না হলেও উদ্বোধন পত্রিকায় 
মাঝে মাংঝ জীববিজ্ঞান, জোতিবিজ্ঞান, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান এবং 
বিজ্ঞানের সাধারণ প্রসঙ্গ নিয়ে প্রবন্ধার্দি প্রকাশিত হোত । এই 
পত্রিকাব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখকদের মধ্ো স্বামী শুদ্ধানন্ৰ, স্বামী 
বান্রদেবানন্দ ও দুর্গাপদ মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা | 
সুন্ধানন্দ ও বাস্ুদেবানন্দের রচনার মধো এক আধাত্বিক সৌবন্ 
পরিবা্ত । বান্বদেবানন্দ চলতি ভাষায় লিখতেন । দ্রর্গাপদ মিত্রের 
অধিকাংশ প্রবন্ধ জ্যোতিবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে। তার 
রচনায় তথ্যের অভাব 'নই ; অভাব সাহিত্যবসের | এঠ পাত্রকায় 
কদাচিত বৈজ্ঞানিক-জীবনীও প্রকাশিত হোত । বে এই শ্রেণীর 
প্রবন্ধের অধিকাংশই নারস ও একঘেয়ে প্রকৃতির । 

এই সকল পত্র-পত্রিক! ছাড1 উনবিংশ শতাব্কীর ভানগ 
প্রকাশিত অপর যে কয়েকটি সাহিতা-পত্রিকার বিজ্ঞানালোচনায় 
বিশিষ্টতা দেখা গেল, তাদের মধো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
'্ছন্মভূমি? €( পৌষ, ১৯৭ ), দাসী? € অযাট়, ১৯৯), পুণ্য (আশ্বিন, 
১৩০৭), «প্রদীপ € পৌষ, ১৩০৪ ), “সাহতা-সংহিতা" € বৈশাখ, 
১৩০৭ )1 

নিয়মিতভাবে না হলেও জন্মভূমি পত্রিকায় দীর্ঘকাল ধরে 
জীববিচ্ভান, রসায়ন ও পদার্থ বজ্ঞান, জেগাতিবিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক 
ভূগোল ও ভূবিষ্ঠা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । কবিতার 


বিবিধ সামরিক-্পত্র ও বিজ্ঞানপত্রিক। ৩৫ 


উদ্ধৃতি, শাস্ত্রীয় ও এতিহাসিক প্রমাণ এবং ছ? এক যায়গায় কাহিনীর 
অবতারণা এই পত্রিকার গোড়ার দিককার বন্থ বৈচ্ঞানিক প্রবন্ধেরই 
বৈশিষ্ট্য । জন্মনৃমির বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখকদের মধো বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা, ট্রলোকানাথ মুখোপাধায় ও ঠাকুরদাস মুখোপাধায়ের 
নাম। টত্রলোকানাথের অধিকাংশ প্রবন্ধই রপায়নবিজ্ঞান নিয়ে। 
তবে কদাচিৎ তিনি জ্রোতিবিজ্ঞান ও ভূবিত্যা বিষয়ক প্রবন্ধও 
লিখতেন । ত্রেলাকানাথের রসায়নবিষ্ঠা বিষয়ক প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক 
তথা থেকে মুর ক'রে কাহিনী, প্রবাদ ও এতিহাসিক তথা, সব 
কিছুই আছে। বৈজ্ঞানিকতত্বের দিক .থকে কিছুটা হ্র্বল হলেও 
রচনাগুলোর সাঠিতাক মুলা রয়েছে । হবে যায়গায় যায়গায় 
অতিরিক্ত উচ্ছখাস কোনো কোনো বচনাকে কিছুটা লঘু করে 
দিয়েছে ।  উর্দাহরণম্রূপ,। ১২৯৮ সালের মাব সংখা! থেকে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশি 5 ঘলীহ* শীর্ষক প্রবন্দটির নাম কবা যেতে 
পারে। ত্রেলোকানাথেব অপরাপর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মধো 
উল্লেখযোগা রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ “ইস্পাত” (ক্ষোষ্ঠ, ১২৯৮১, 
“াস” (পৌষ, ১৩০০) ও 'বাযু” ( আষাচ, ১৩০১)। সাময়িক 
ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে লেখা জ্োতিবিজ্ঞান বিষয়ক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ 
শুর্যা-গ্রহণ+ (আষাঢ, ১৩০১) এব ১২৯৯ পালের আধাঢ সংখা 
থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ভূবিদ্কা বিষয়ক প্রবন্ধ “পাথুরে 
কয়লা” সুলিখিত রচনা । এই পত্রিকায় জরীববজ্ঞান নিয়ে কয়েকটি 
প্রবন্ধ লেখেন ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যার । প্রবন্ধের বিষয়বন্ত নির্বাচনে 
কোনোরূপ বৈচিত্রের পরিচয় না পাশ্য! গেলেও বর্মনাভঙীর সরদতা 
বচনাগুলোর বৈশিষ্টা। জন্মভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত ঠাকুরদাস 
মুখোপাধ্যায়ের প্রাপিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের মধো উল্লেখযোগা, 
ব্যাক (জৈোষ্ঠ, ১৩০১ )) “হরিপ” (আষাঢ়, ১৩০০) ইতাদি। 
অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে জন্মভমতে মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক-্জীবনীও 
প্রকাশিত হোত। শ্টামলাল গোস্বামীর লেখ। “বিজ্ঞানাচারধা ডাক্তার 
ও 


৩৬৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


জগদীশচন্দ্র বস্ুঃ (ভাদ্র, ১৩১৭) এবং "আচার্ষা প্রফুল্লচজ্্র রায়" 
( বৈশাখ, ১৩২৮ ) নামক প্রবন্ধ ছ”টি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত “দাসী” পত্রিকায় মাঝে মাঝে 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাি প্রকাশিত হোত । রামেজ্দরনুন্দ্র 
ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায় প্রমুখ খাাতনামা লেখকদের বৈজ্ঞানিক 
রচনা! এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । 

বিজ্ঞানসাহিত্য প্রপঙ্গে পুণা পত্রিকার বৈশিষ্ট, জীববিজ্ঞান ও 
বূসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক রচনায়। জীববিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ 
প্রবন্ধেরই লেখক ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি । রচনাভলীর সারল্য 
'এবং গভীর ভগবৎবিশ্বাস ক্ষিতীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানালোচনার বৈশিষ্টা। 
পুণা পত্রিকায় প্রকাশিত ক্ষিতীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মধো 
উল্লেখযোগা, “অভিবান্তিবাদের আপত্তি খণ্ডন ( পৌষ, ১৩০৭ ), 
'ভূগর্ভে অভিবাক্তির সাক্ষা: ( ফাল্গুন, ১৩০৭ ), 'বর্ণভেদে জীবরক্ষাঃ 
( বৈশাখ, ১৩০৮ ), পৃষ্ঠে গ্রাণসধ্যার” € আষাড় ও শ্রাবণ যুক্তসংখা। 
১৩০৮ )| এই পত্রিকার রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ 
প্রবন্ধেরই লেখক হেমেজ্্রনাথ ঠাকুর। দীর্ঘকাল পুরে লেখা 
হেমেজ্্নাথের কয়েকটি প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হয় । হেমেন্দ্রনাথের 
ভাষা ক্ষিতীন্দ্রন।থের তুলনায় কিছুটা দুরু প্রকৃতির | এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হেমেন্দ্রনাথের রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর মধো 
উল্লেখযোগা, প্রসায়নবিজ্ঞানের উপকারিতা? (আশ্বিন ও কান্তিক 
যুক্তপংখ্যা, ১৩০৫), “রাসায়নিক আকর্ষণ, €আষাঢ ও শ্রাবণ 
যুক্তসংখ্যা, ১৩০৮) ইত্যাদি । রামেক্্রনুন্দর ত্রিবেদীর কোনো 
কোনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও এই সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়। 
বিজ্ঞানসাহিত্য প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধায় সম্পাদিত 'প্রদীপ/ 
পত্রিকার বৈশিষ্ট, জীরবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় এবং 
গভীৰ দার্শসিক চিন্তামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে । জীববিজ্ঞান নিষয়ক 
ছআধিক্ষাংশ প্রবন্ধেরই লেখক যোগেশচজ্জ বার ও জগদ্ধানন্দ রায়! 


বিবিধ সাময়িকশ্পত্র ও বিজ্ঞানপত্রিকা৷ ৩৩৭ 


পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের প্রধান লেখক চারচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
অধিকাংশ প্রবন্ধেই চারুচন্দ্র বৈজ্ঞানিক তথাকে অতাধিক প্রাধান্ 
দিয়েছেন । গভার দার্শনিক অন্তদুষ্টির পরিচয় পাওয়া গেল 
হীরেক্জনাথ দত্ত, রামেক্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ লেখকদের কোনে 
কোনো রচনায় | 

সাহিতা-সভার মুখপত্র “সাহিত্য-সংহিতা” পত্রিকার বৈশিষ্ট্য, 
এখানে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচিন্তার কোনে! কোনো দ্িককে 
আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করণ হয়েছে । এই প্রসঙ্গে এই 
পত্রিকার ১ম সংখা। থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত “সংস্কৃত 
বীজগণিতের সমীকরণ? শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখধোগ্জয । প্রাচীন 
জ্োতিবিজ্ঞানীদেব নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধও এই পত্রিকায় পাওয়া 
যায়। উদাহরণস্বরূপ সখারাম গণেশ দেউস্করের ভাস্করাচাষা? 
€ আষাঢ়, ১৩০৭ ) শীর্ষক প্রবন্ধটির নাম করা যায়। এ ছাড়া 
আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ে সর্জনবোধা আলোচনাও এই পক্রিকায় 
প্রকাশিত হোত । 

এই সকল পত্র-পত্রিকাকে বাদ দিলে উনবিংশ শতাস্বীর শেষভাগে 
প্রকাশিত অধিকাংশ সাহিত্য-পত্রেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রবন্ধের হান নগণা । এক্‌ প্রসঙ্গে “প্রচার” (শ্রাবণ ১২৯১ )১ "ভারত 
শ্রনজীবি” (অগ্রহায়ণ, ১২৯২), “বিভা; ( আশ্বিন, ১২৯৪ ), “সাহিত্য- 
রত্বপভাগ্ডার (বৈশাখ, ১২৯৬), “সাহিত্য কল্পদ্রম" (শ্রাবণ, ১২৯৬ ), 
প্রতিমা? ( বৈশাখ, ১২৯৭ ), “মিহির” (জানুয়ারী) ১৮৯২), “ধরণী, 
€ মাঘ, ১৩০১) প্রভৃতি সাহিতাম্পত্র এবং মূলতঃ ধর্ম বিষয়ক 
সাহিত্য-পত্র “পশ্থা”র ( বৈশাখ, ১৩০৪ ) নাম উল্লেখযোগা | 

ছ্হ 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে সকল উচ্চার্জের সাহিতা-পঞ্জ 
প্রকাশিত হয়েছিল বিংশ শতান্ধীর গোড়ার দিকে তাদের 
ধিকাংশেরই জনপ্রিয়তা অক্ষ রইপ্ল। এ ছাড়া বিংশ শতাঙ্বীর 


৩০৬৮ বঙ্গসাহিত্ বিজ্ঞান 


প্রারস্ভতে আরও কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পাময়িকপত্রের আবির্ভাব ঘটল। 
বিংশ শতান্দীর গোডার দিকে প্রকাশিত যে সকল ক্ষনপ্রিয় সাহিত'- 
পঞ্ত্রেরে বিজ্ঞানসাহ্িত্যে বিশিষ্টতা দেখা গেল, তাদের মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, “বঙ্গ দর্শন-_-নব পর্যায়” (১৩০৮), “মানসী” 
€ ফান্তন, ১৩১৫ ), “ভারতবর্ষ (আষাঢ, ১৩২৭), "মানসী ও মন্মবাণী* 
( ফাল্তন, ১৩২২) ও “মাসিক বন্থুমতী” €( বৈশাখ, ১৩২৯ ) প্রভৃতি | 
এই সকল পত্র-পত্রিকা ছাড়া বিভিগ্ন বিজ্ঞানপত্রিকায়, কয়েকটি 
সত্রীপাঠা ও বালকপাঠা পত্রিকায় এবং “প্রবাসী” প্রভৃতি কয়েকটি 
উচ্চাঙ্গের মফংন্যল পত্রিকায় মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া গেল। 

নবপর্যায়-বঙ্গদর্শনে জীববিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতিধিজান এবং 
পদার্থ ও রদায়নবিজ্ঞান বিষয়ক বনু উৎকুষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়| 
অগধানন্দ রায় এহ পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। টনি? ৩ 
গ্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে জগদানন্দের কয়েকটি মনোজ্ঞ প্রব্্ধ ছ'ডাও এতে 
বৃতত্ব নিয়ে চিন্তাশীল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৩১৮ সালের বৈশ।খ 
সংখা। থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত শশধর রায়ের বিরাট ও 
সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 'মানবের জন্মকথা” এই প্রসঙ্গে উলেখবোগা | নবপধায়" 
বঙ্গদর্শনের জীববিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ রচনাই পবিণত। তবে 
কোনো কোনে রচনায় সপ্ত! পরিহাসপ্পিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। 
এই প্রসঙ্গে ন্ুরদাস লিখিত 'মতস্ত সমাজ? ( ক্যোষ্ঠ, ১৩১৮ ) নামক 
রচনাটি উল্লেখযোগ্য । প্রবন্ধটির শেষদিকে লেখক কৌতৃকরসের 
মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। নবপর্যায়-খল পর্শনের গণিত ও 
জ্যোভিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের বৈশিষ্টা, বিষয়বন্তা নির্বাচনে 
অভিনবন্ধ এবং মৌলিক দৃ্টিভঙ্গী | বিষয়বস্তু শিধাচনে অভিনবস্ধের 
পরিচয় পাওয়া! গেল জগদানন্দ রায়ের কণ্নেকটি প্রবর্ধে। মৌলিক 
দুর্টিভঙ্গীর পরিচয় গণিত বিষয়ক প্রবন্ধে সুস্পই। এই প্রসঙ্গে 
লালমোহন বিভানিধির “অঙ্কের প্রতিমুত্তি ও লিখন গ্রণালাঃ ( আধাড়, 
১১৫ ) শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগা | এই পত্রিকার পদার্ঘবি গান 


বিবিধ সাময়িক-পন্র ও বিজ্ঞানপত্রিক! ৩৪৯ 


বিষয়ক কোনো কোনো রচনায় লেখকের নিজস্ব মতবাদ ও মৌলিক 
চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া গেল। নিজন্ব মতবাদ ও সিদ্ধান্তের 
পরিচয় পাওয়া যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিউটনের ছুইটি প্রসিদ্ধ 
পিদ্ধান্ত হইতে একটি নূতন সিদ্ধান্তের বাবকলন' (শ্রাবণ, ১৩০৮ ) 
নামক প্রবন্ধটিতে। মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় রয়েছে জগদানন্দ 
রায়ের কয়েকটি প্রবন্ধে এবং চন্দ্রশেখর সরকারের “বিশ্বে আকর্ষণী 
শক্তি” (মাঘ, ১৩১১) শীর্ষক রচনায় । নবপর্যায়-বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 
বসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবদ্ধই ইতিহাসধর্মী। অগদানন্দ 
রায়ের কয়েকটি স্থালখিত প্রবন্ধ ও যোগেশচন্দ্র রায়ের “হিন্দুরসায়নের 
ইতিহাস+ (মাঘ, ১৩০৯) এই প্রসঙ্গে উল্লেখয্যুগা । প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক ছাড়া সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে সবজনবোধ্য 
আলোচনাও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 

মানসী পত্রিকায়ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে মাঝে 
মাঝে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত । তবে জীববিজ্ঞান এবং 
পণার্থ ও ক্রোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংখাই অধিক । জগদানন্দ 
পায়ের কয়েকটি সরস বৈশ্গণশিক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু মনোজ্ঞ প্রবন্ধ 
ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
লেখকরা এই পত্রিকায় লিখতেন | রামেত্দ্রস্ুন্দর ত্রিবেদী, অগদানন্ন 
রায়, চারুচন্ত্র ভট্টাচার্য প্রমুখ লেখকদের রচন। এতে প্রকাশিত হয়। 
সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে লেখা রামেব্দ্রস্ুন্দরের কয়েকটি প্রবন্ধে 
অনন্তসাধারণ অন্ত্ূষ্টি ও সাহিতা'গ্র।4তভার পরিচয় পাওয়া গেল। 
বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের ইতিহাসে ভারতবর্ষ পত্রিকার যে একটি 
বিশেষ স্থান আছেঃ তার মুলে রামেন্দ্রসুন্দরের এই সকল প্রবন্ধ । 
জগদানন্দের অধিকাংশ প্রবন্ধই জ্যোতিধিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান নিয়ে। 
জ্যোতিবিজ্ঞান নিয়ে আদীশ্বর ঘটকও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । 
বিজ্ঞানালোচনায় পৌরাণিক তথারঁদির অবতারণা ভার চনার প্রধান 


১৭ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


ক্রটি। এই পত্রিকার ভূবিগ্ভা বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধও পৌরাণিক 
তথানির্ভর | রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধই প্রাচীন ভারতে 
ব্বসায়ন-চর্চ৷ নিয়ে। পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে এই পক্ত্রিকায় কয়েকটি সরস 
প্রবন্ধ লিখেছিলেন চারুচন্দ্র ভট্রাচার্। 

পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া গেল: 
“মানসী ও মর্্মবাণীগতে । পদার্থবিজ্ঞানের ছরূুহ ও জটিল দিক 
আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে আলোচন। এই পরত্রিকায়ই প্রথম প্রকাশিত 
হয়েছিল । বৈশিষ্ট্যের পরিচয় ন1থাকলেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তান্ঠ 
দিক নিয়ে মাঝে মাঝে এতে রচনাদি প্রকাশিত হোত । “মানসী ও 
মন্ধবাণী”তে কদাচিৎ বৈজ্ঞানিকদের জীবনী ও পাওয়া যায়। এদেশীয় | 
বৈজ্ঞানিকদের জীবনচরিত আলোচন] এই পর্যায়ের রচনার বৈশিষ্ট্য 

মাসিক বন্মুমতীর বৈশিষ্ট, প্রাণিবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক 
রচনায় । প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার বিশিষ্টতার মুলে হোল পাখী 
নিয়ে লেখা সত্যচরণ লাহার কয়েকটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ । রসায়নবিজ্ঞান 
নিয়েও বহু মূল্যবান প্রবন্ধ এই পত্রিকায় বেরিয়েছিল । এদের মধো 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস নিয়ে লেখা 
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কয়েকটি প্রবন্ধ । 

এই সকল পঞ্জ-পত্রিকা ছাড়! বিংশ শতাব্দীর অন্ঠান্ত থে সকল 
উচ্চাঙ্গের সাহিতা-পত্রে কখনো কখনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত 
হোত তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, “ভাণ্ডার” (বৈশাখ, 
১৬১২ ), গগৃহস্থ* € কান্তিক, ১৩১৬ ) হেমেব্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 
আর্য্যাবর্ত € বৈশাখ, ১৩১৭), প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত “সবুজপত্র” 
(২৫শে বৈশাখ, ১৩২১), চিত্তরপঞ্রন দাশ সম্পাদিত “নারায়ণ+ 
€ অগ্রহায়ণ, ১৩২১) এবং বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও দীনেশচন্দ্র সেন 
সম্পাদিত “ব্ঙগবাণী” ( ফাল্গুন, ১৩২৮ )1 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত ভাগার পত্রিকায় জগদানন্দ রায়ের 
স্ংখকটি গ্রবন্ধ ছাড়া বৈজ্ঞামিক রচনা নেই বললেই হয়। 


বিবিধ স'মরিক-পত্র ও বিজ্ঞানপন্ত্িকা ৩১১ 


গ্রিহস্ক” পত্রিকায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি মাঝে মাঝে 
প্রকাশিত হোত। অভিবাক্কিবাদ নিয়ে কয়েকটি নুচিস্তিত প্রবন্ধ এই 
পত্রিকায় পাওয়া যায়। 

“আর্ধ্যাবর্ত” পত্রিকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংখ্যা নগণা | কদাচিৎ 
এতে জীববিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাধারণ প্রসঙ্গ নিয়ে 
প্রবন্ধাি প্রকাশিত হোত। 

আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিতা-পাত্রিকা সবুজপত্রে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নেই বললেই হয় । তবে এই পত্রিকার সম্পাদক 
প্রমথ চৌধুরী একবার ত'র কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মিলে বালায় 
কয়েকটি বিজ্ঞানের বই লিখবার সংকল্প করেন। তাঙদেব উদ্দেশ্য ছিল, 
সাহিতোর মাধ্যমে এভাবে বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণকে আকৃষ্ট 
কর'। বিভিন্ন লেখকের উপর বিজ্ঞানের বই লেখার ভার পড়েছিল। 
এঁদের মধো সতীশচন্দ্র ঘটক, যতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও গুরুদাস 
দত্ত-_এই কজন সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক উত্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক একটি 
বই লিখে শেষ করেন। এই বইটির ভূমিকা অংশটুকু ১৩২৭ সালের 
ফাল্তুন সংখ] সবুজপত্রে গকাশিত হয় । চলতি ভাষায় লেখা গাছ, 
নিয়ে এই সুদীর্ঘ রচনাটি দীর্ঘদিন ধ?রে এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত হয়েছিল। উত্ভিদবিভশন বিষয়ক এ ধরনের সরস 
আলোচনা বাংল! সাময়িক-পত্রে অল্পক্ট পাওয়া যায়। জ্যোতি 
বাচস্পতি এই রচনাটির কোনো কোনো অংশ লেখেন। তবে 
সতীশচন্দ্র ঘটকই সমগ্র আলোচনার প্রধান লেখক । 

চিন্তরপ্রন দাশ সম্পাদিত “নারাএণ' পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
নেই বললেই হয়। তবে কদাচিৎ এতে সর্বজনবোধ্য ও সরস 
বৈজ্ঞান্িক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। উদাহরণস্বরূপ শিশিরকুমার 
মিত্রের “নূতন বিজ্ঞান, (বৈশাখ, ১৩২৪) নীর্বক প্রবন্ধটি 
উল্লেখষোগ্য । শিশিরকুমার মিত্র আধুনিক যুগের বনু সাময়িক-পত্জে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন । ছ্রূহ বৈজ্ঞানিক ৩ত্বকে,মহছছ ক'রে 


৩১২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


বুঝিয়ে বলা তার বিজ্ঞানালোচনার বৈশিষ্ট । শিশিরকুমারের 
রচনাভঙ্গীর নিদর্শন হিসাবে উল্লিখিত প্রবন্ধের “আপেক্ষিক গতি, 
শীর্ক অংশটুকু উদ্ধত করা হোল £__ 


আপেক্ষিক গতি 

[২6180০ বা আপেক্ষিকের উদাহরণ দেওয়া যাইতে 
পারে গতির বেগ বা! ৬০109010 । একটা চলস্ত জিনিষের 
গতির বেগ নির্ভর করে আমার নিজের অবস্থার উপর । 
যেমন ধর! যাক, আমি চল্ত ট্রেণে বেঞ্চের উপর বসিয়া 
আছি__-আর আমার সামনে একটা পিঁপড়া চলিয়াছে। 
আমি বলিব, পিপড়াটা চলিতেছে সেকেণ্ডে তিন 
ইঞ্চি কিন্ত 02111-এর বাহিরে দ্াড়াইয়া কোন লোক যদি 
পপ পড়াটাকে দেখিবার স্থবিধা পায় ত সে বলিবে, পি'পড়া 
চলিয়াছে ঘণ্টায় ৪৭ মাইল বেগে। আবার পৃথিবীর 
বাহিরে নূর্যোর উপর ্রাড়াইয়া! কেহ য্ি পি পড়াকে দেখে, 
সে বলিবে, প্রিপড়া আকাশের মধ্যে সেকেণ্ডে বিশ মাইল 
বেগে ছুটিয়৷ চলিয়াছে। তাহা হইলে পি পড়ার গতির 
বেগ বাস্তবিক কোনটা ? আমার সহিত তুলনায় সেকেন্ডে 
তিন ইঞ্চি, বাহিরের লোকের তুলনায় ঘণ্টায় ৪০ মাইল বা 
সেকেণ্ডে ১৮ ফুট আর স্র্যোর সহিত তুলনায় সেকেণ্ডে ২০ 
মাইল--কোন্টা ঠিক? আসলে দেখা যাইতেছে যেঃ যেটার 
সহিত তুলনা করিতেছি, সেইটাই যদি গতিবিশিষ্ট হয়, 
তাহা হইলে পি'পড়ার গতির বেগ এ কথার কোনও অর্থই 
হয় না_-আমার বলা উচিত, অমুক জিনিষের তুলনায় 

ইহার গতির বেগ এত। 
'বঙ্গবাণী” পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়নি। তবে মাঝেমাঝে এতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চাঙ্গের 

বচন! প্রকাশিত হোত । 


বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞানপত্রিকা ৩১৩ 
কল্লোল? (বৈশাখ, ১৩৩০ ), 'কালি-কলম? € বৈশাখ; ১৩৩৩ ) ও 
“বিচিত্রা (আযাঢ়, ১৩৩৪ )--অতি আধুনিক যুগের শুই তিনটি 
সাহিত্য-পত্রকে কেন্দ্র করে বনু শক্তিমান লেখক সাহত্য-জগতে 
আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। কবিতা, গল্পঃ উপন্তাস ও ভ্রমণকাহিনীতে 
এই সকল পত্রিকায় যে উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া গেলঃ 
বিজ্ঞানসাহিত্যের ক্ষেত্রে তার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। 
দানেশরঞ্জন দাশ সম্পার্দিত “কল্লোলঃ এবং মুরলীধর বনু শৈলগ্জানন্ব 
মুখোপাধ্যায় ৩ প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পার্দিত “কালি-কলম'-এ কোনো 
উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নেই। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
সম্পাদিত “বিচিত্রা” পত্রিকারও বিজ্ঞানসাহিত্যের দিক হূর্বল। এই 
পত্রিকার বিজ্ঞানসাহিত্য প্রসঙ্গে একমাত্র উল্লেখযোগ্য, শিশিরকুমার 
(মত্রের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ । 
আধুনিক যুগের প্রগতিশীল কয়েকটি সাহিত্য-পত্রে 
বিজ্ঞানালোচনার কোনে। উল্লেখযোগ্য স্থান দেখ| গেল না বটে; কিন্তু 
উনবিংশ শতাম্বীতে প্রকাশিত কয়েকটি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-পত্রে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশের ধারা এই যুগেও অব্যাহত রহল। এহ 
প্রসঙ্গে বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তন্ববোধিনী ও ভারতা পাত্রকা। 
তবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শম্পাদনাকালে ( ১৮৮১-১৯০৮ ) 
তত্ববোধিনাতে বৈজ্ঞানক প্রবন্ধের সংখ্য। হ্রাস পেয়েছিল । তা” ছাড়৷ 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নিবাচন ও রচনাভঙ্গীতেও এহ যুগের 
তত্ববোধিনীতে ডলেখযোগ্য কেনো উন্নতি দেখা গেল না। 
রবীন্দ্রনাথের সম্পাদণাকালে € ১৯১০-১৯১৫) তনত্ববোধিনাতে 
অপেক্ষাকৃত নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত 'হয়। 
ক্ষিতান্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতি পন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ লেখকদেপ কয়েকটি 
মনোজ্ঞ বিজ্ঞানালোচনা এই সময়কার তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়। 
বববান্দ্রনাথের সম্পাদনাকালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিষ্ভালয়ের ছাত্রদের 
লেখাও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হোত। পরবর্তী কালের 


৩১৪ বঙ্গপাহিতো বিজ্ঞান 


তত্ববোধিনীতেও মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া যায়। 
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পন্তরিকাক্ 
রসারূনবিজ্ঞান্ন বিষয়ক কয়েকটি সরস প্রবন্ধ লেখেন । 

বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়! গেল “ভারতী” পত্রিকায় । ১২৯৩ সাল 
থেকে ভারতী বালকের সঙ্গে যুক্তভাবে প্রকাশিত হয় "ভারতী ৩ 
বালক” নামে । এই পবেব € ১৯৯৩-১২৯৯ ) ভারতীার বৈশিষ্ট। 
জেোতিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় । জ্যোতিবিজ্ঞান পর্যায়ের আধকাংশ 
প্রবন্ধেরই লেখিক! ন্বর্ণকুমারী দেবী। ভাষার সারলা এবং বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধের বিষয়বস্তব নিবাচনে অভিনবত্ব স্বর্ণকূমারীর বিজ্ঞানালোচনার 
প্রধান বৈশিষ্ট। | ভারতীর পরবর্তী পৰে বৈশিষ্টোব পরিচয় পাওয়া 
গেল বৈজ্ঞানিক রহস্তকাহিনীতে ও বিজ্ঞান বিষয়ক রম। রচনায় । এ 
ছাড়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু মনোজ্ঞ প্রবন্ধ এত 
যুগের ভারতীতে প্রকাশিত হোল । আধুনিক যুগে ভারতীর বিজ্ঞান 
বিষয়ক প্রবন্ধ লেখকদের মধো উল্লেখযোগা রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদী, 
অপূর্বচন্্র দত্ত, মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায়, ফণীডুষণ 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীপতিচরণ রায়, শশধর রায় প্রভৃতির নাম। 

তিন 

বাংল! বিজ্ঞানসাহিতোর বিকাশ ও পুরিপু্টিতে সাহিত্য-পত্রের 
অবদানই বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । পুর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান্পত্রিকার সংখা! 
পূর্ববর্তী যুগের ন্ায় আধুনিক ঘূগে ও নগণ্য । তাঃ ছাডা বৈজ্ঞানিক 
রচনার উতকর্ষতার দিক থেকেও সাহিত্য-পত্রিকারই অগ্রাধিকার । 
তবে পূর্ববর্তী যুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকার বিজ্ঞানসাহিতো 
উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্টোর পরিচয় পাওয়া যায় নি। কিন্তু 
আধুনিক যুগের কোনে! কোনে! বিজ্ঞানপত্রিকায় বিশিষ্টতার পরিচয় 
পাওয়। যায় বিংশ শতাম্বীর প্রকাশিত কোন কোন বিজ্ঞানপত্রে । 

উনবিংশ শতাম্বীর শেষভাগে যে সকল বিজ্ঞানপত্র গ্রক্ষাশিত 
হয়েছিল, তাদের মধো বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, অস্থতলাল 


বিবিধ সামক্ষিক-পত্র ও বিজ্ঞানপত্রিকা ৩১৫ 


বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত “শিরপপুল্পাঞলী (আবাঢ়। ১২৯২ 7৮ 
বিহারীলাল ঘোষ সম্পার্দিত “বিশ্বকণ্ম। বা বিজ্ঞানরহস্য”১ € আশ্বিন, 
১২৯৩), কালীপ্রসঙ্ম সেন সম্পাদিত গণিত ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় 
মাসিক পত্রিকা” (১২৯৬), প্রভাতচন্দ্র সেন সম্পাদিত “প্রকৃতি” 
(ভাত্র, ১২৯৮) এবং ব্রিলোকানাথ মুখোপাধ্যায় সম্পার্দিত “বিজ্ঞান” 
(বৈশাখ, ১৩০১)। এই সকল বিজ্ঞানপত্রিকার মধ্যে শশিল্প- 
পুষ্পাঞ্জলা” এবং 'প্রকৃতি” ছাডা অবশিষ্ট পাত্রকাগ্চলি বর্তমান 
তুর্লভ | 

শিল্পপুষ্পাঞ্জলী মূলতঃ [শগবিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা হলে এ এতে 
মাঝে মাঝে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত হোত। তবে 
এই শ্রেণীর রচনার অধিকাংশই নীরস ও ছুবোধা প্রকৃতির | 

প্রভাতচন্দ্র সেন সম্পার্দিত প্রকৃতির প্রথম সংখাায় পত্রিকা- 
প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়; “প্রাকৃতিক ঘটনার 
আলোচনা করাই আমাদের উদেশ্যি থাকিবে । তবে জ্যোতিষ, 
রসায়ন, ভূতত্ব, জীবতত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রের যাহা! কিছু গ্রসঙ্গব্রমে 
উপস্থিত হইবে তাহারই আলোচনা আমর! করিব।” একমাত্র গণিত 
ছাড়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে সুদীর্থ ধারাবাহিক 
রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ভাষার আড়ষ্টত৷ এবং 
প্রকাশভঙ্গীতে জড়ত্ব বিভিন্ন রচনার প্রধান ক্রুটি' । 

ভাষায় উতৎকর্ষতার এবং পরিকল্পনায় অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া 
গেল বিংশ শতাব্দীর ছু” একটি বিজ্ঞানপত্রে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 
উল্লেথযোগ্য, ভারতববর্ষায় বিজ্ঞানশ্সভার অবৈতনিক সম্পাদক ডাঃ 
অমৃতলাল সরকার সম্পাদিত “বিজ্ঞান” ( জানুয়ারী, ১৯১২ ) পাক্কা । 
ইতিপূর্বে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান মন্দিরের 


১১ বাংল! সাময়িক-পত্র-দ্বিতীয় খও (২য় সংস্করণ ) -ব্রজেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায়--পুঃ ৪৪ । 
০২ বাংল! সাময়িক-পত্র-দ্বিতীয় খণ্ড (২য় সংস্করণ )১-ভ্রজেজ্রনাধ বন্যোপাধ্যায়--পৃঃ ৪৯ । 
ঞ ঞ গ্ চ্চ এ টে রঃ ডু -পৃঃ ক । 


৩১৬ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


পৃষ্ঠপোষকতায় “বিজ্ঞানদর্পণঃ নামে যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, 
জনসাধারণের উপযুক্ত সহযোগিতার অভাবে তাঃ বেশীদিন স্থায়ী হয় 
নি। বিজ্ঞানদর্পণ প্রকাশিত হয়েছিল বিজ্ঞান ও মাতৃভাষার 
উন্নতিকল্পে। ঠিক একই উদ্দেশ্য নিয়ে বিজ্ঞান” পত্রিকাটিরও 
আবির্ভাব । এই পত্রিকাটির বাংলার বিশিষ্টা বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা 
পরিচালিত হোত । বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
দিক নিয়ে বহু সারগর্ভ রচন। প্রকাশিত হয়। তবে জীববিজ্ঞান 
এবং পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার সংখাই অধিক । 
গণিত ও জ্যোতিবিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক 
প্রবন্ধ এই পব্ত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। তৎকালীন সময়ের 
শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসাহিত্যিকরা এতে লেখেন নি। এই পত্রিকার প্রবন্ধ- 
কারদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা শরৎচন্দ্র রায়, বিভূতিভূষণ 
চক্রবতাঁ, মন্মথলাল সরকার, নির্শলকুমার সেন, আশুতোষ দে 
প্রভৃতির নাম। শরৎচন্দ্র রায়ের অধিকাংশ প্রবন্ধই জীববিজ্ঞান 
নিয়ে । জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন দ্বিক উদ্ভিদ, প্রাণী ও শারীরবিজ্ঞান 
এবং বিবর্তনবাদ নিয়ে কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তিনি এই পত্রিকায় 
লিখেছেন। এ ছাড়া ভারতবর্ষায় বিজ্ঞান-সভায় প্রদত্ত জীববিজ্ঞান 
বিষয়ক কয়েকটি ইংরাজী বক্তৃতার মর্সান্ুবাদ এতে প্রকাশিত হয় । 
অনুবাদ করেছিলেন শরৎচন্দ্র রায় । শরৎচন্দ্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
অন্তান্ত দিক নিয়েও এই পত্রিকায় লিখতেন। বিভূতিভূষণ চক্রবর্তীর 
প্রাণী ও উল্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনো রচনার বিষয়বস্তু 
নিবাচনে বৈচিত্র্যের পবিচয় পাওয়া! গেল। এই বৈচিত্র্যের পরিচয় 
মন্মথলাল সরকারের রচনায়ও পাওয়া যায় । কিন্তু তার বনু রূচনাই 
অসম্পূর্ণ ও নীরস প্রকৃতির | নির্মলকুমার সেনের অধিকাংশ প্রবন্ধই 
পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে । ভাষার বলিষ্ঠতা তার রচনার প্রধান গুণ। 
পাণ্ডতিত্য ও সাহিত্যরসের সম্মিলন ঘটেছে আশুতোষ দে'র রচনায়। 
সার অধিকাংক প্রবদ্ধই পদার্থবিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতিবিজ্ঞান নিয়ে। 


বিবিধ সাময়িক-পত্রর পু বিজ্ঞানপত্রিকা ৩১৭ 


বিষয়বন্ত্র নির্বাানে অভিনবত্ধ আশুতোষ দে'র বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের 
একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টা । এই পত্রিকার রসায়নবিষ্ঞান বিষয় 
অধিকাংশ রচনাই নীরস ও গতানুগতিক প্রকৃতির! তবে সবদ্দিক 
মিলিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, বিজ্ঞান+”এর রচনাগুলো 
বিজ্ঞানদর্পণের তুলনায় অনেক বেশী উচ্চাঙ্গের | 

বাংলা ভাষা ও সাহিতে। সর্বশ্রেষ্ঠ বিচ্ঞানপত্রিকা হোল সতাচরণ 
লাহা সম্পাদিত 'প্রকৃণি? (দ্বৈমাসিক )। এই পত্রিকার প্রথম সংখা! 
১৩৩১ সালের বৈশাখ ও ভ্রোষ্ঠ যুক্তসংখা। হিসাবে বেরিয়েছিল । 
প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য মৌশিক গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে এবং 
পরিভাষা বিষয়ক পচনায় । গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ইতিপূর্বে 
যে সকল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের মধো বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা সাহিতাস্পরিষদ-পত্রিকার নাম । কিন্ত পরিষদ-পত্রিকার 
গবেষণামূলক রচনার তুলনায় প্ররুতির রচণাগুলো অনেক বেশী 
আকর্ষণীয় । এর কারণ, এ দশে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকর। এই পত্রিকায় 
লিখতেন। অপরদিকে খাতনাম। বৈজ্ঞানিকদের গবেষণামূলক রচনা 
পরিষদ-পত্রিকায় কদ।চিৎ প্রকাশিত হোত। প্রকাত পত্রিকাটি ঘে 
সকল বৈজ্ঞানিকের রচনায় সমৃদ্ধ তাদের মধো বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা  প্রশান্তচন্দ্র মহল'নবীশ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়॥ ডাঃ 
হিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায়, ডাঃ সহায়বাম বস্ত্র, ডাঃ মেঘনাদ সাহা 
ও ডাঃ ন্সেহময় দণ্তের নাম] বৈচ্গানিকর1 নিয়মিতভাবে লেখ। 
সত্বেও এই পত্রিকার অধিকাংশ রচনাই সর্বজনবোধ্য | টেকৃনিক্যালিটি 
এড়িয়ে সরস ও সরল ভাবায় এখান বক্তুব। বিষয় বোঝান হ্য়েছে। 
নবাযযুগের কীতিমান বৈভগানকদের বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
হিখতে এই পক্রিকায়ই পথম দেখা গেল। প্রাকতিক বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন দিক নিয়ে বন্থ উচ্চাক্ষের রচন! প্রক্‌তিতে প্রকাশিত হয়। 
তবে গোড়ার দিককার সংখাগুলোতে প্রাণিবিজ্ঞান বিষন্নক রচনারই 
খআধিকা। তৃতীয় বৎসর থেকে এই পক্ত্রিকায় পদার্থবিজ্ঞান ও 


৩১৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংখা। বাড়ল এবং প্রাণিবিজ্ঞান 
বিষয়ক রচনার সংখ্যা কমল । 

অতএব, দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন সাময়িক-পত্র ছাড়াও আধুনিক 
যুগের কোনো কোনো বিজ্ঞানপত্রিকায় উৎক-&ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হোত। 


পদার্থবিজ্ঞান রসায়নবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিবিজ্ঞান, 
প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিষ্ঠা 


আধুনিক ঘুগে বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞানালোচনার 
ভাষ! ও ভাবধারায় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কোনে! 
কোনে! দিক নিয়ে গ্রন্থ-রচনায় ও উন্নতি সাধিত হোল । তবে এই 
যুগে এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার যতখানি দ্রুত গতিতে 
ঘটল, বিজ্ঞানসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রসার ও উন্তি ততটা! দ্রুত গতিতে 
ঘটল ন!। বিদেশী ভাষাকে কেন্দ্র ক'রে বিজ্ঞান-চর্চাই এর অন্তত 
কারণ। এ ছাড় উনাবংশ শতাম্বীর শেষ ভাগ পর্যস্ত বাংল 
বিজ্ঞানের স্থায়ী কোনো! পরিভাষা গঠিত হোল না। এর ফলে বিংশ 
শতা্বীর খ্যাতিমান বিজ্ঞানসাহিত্যিকদেরও বিজ্ঞানের ভাষাসমন্যার 
সম্মুখীন হ'তে হোল। তবে এই সকল অন্ববিধা সত্বেও আধুনিক 
পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-রচনায় উন্নতি পরিলক্ষিত 
হয়। 

এই যুগে সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী গণিত, প্রাকৃতিক ভূগোল 
ও ভূবিদ্ঠা বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি দেখা 
গেল ন৷ বটে, তবে বিজ্ঞানের এই সকল বিভাগ নিয়েও বিভিঙ্ন পত্র- 
পত্রিকায় বহু সুচিন্তিত ও মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগল । 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের চিন্তাধারা! ও ভাষার উন্নতির মুল কারণ আধুনিক 
যুগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সুপরিচিত কয়েকজন শক্তিমান লেখক 
বিজ্ঞানসাহিত্য সৃষ্টিতে উদ্যোগী হলেন। উনবিংশ শতাঙ্বীর 
শেষভাগে প্রকাশিত রামেন্্রসুন্দর ত্রিবেদীর কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য | তবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের 
চিন্তাধারা ও রচনাভঙ্গীর যথাথ' উন্নতি পরিলক্ষিত ছোঁ্ল বিংশ 


৩২৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 
শতাব্বীতেই | উনবিংশ শতাম্বীর শেষ দিকে রচিত পদার্থ ও 
রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের প্রায় সবগুলোই পাঠ্যপুস্তক | 
এক 

উনবিংশ শতাব্বীর শেষভাগে রচিত পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্য- 
পুস্তকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যোগেশচন্দ্র রায়ের 'সরল পদার্থ 
বিজ্ঞান? € ১২৯৩), কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের “সরল পদার্থ বিদ্যা 
€ ২য় সংস্করণ, ১২৯৮ ) এবং রামেন্দ্রন্ন্দর ত্রিবেদীর “পদার্থ-বিছ্যা*১ 
€ ১৮৯৩ )। উল্লিখিত তিনটি গ্রস্থই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। 

যোগেশচন্দ্র রায়ের “সরল পদার্থ-বিজ্ঞানণ বালক এবং 
বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের জন্তে রচিত। গ্রন্থটি রচনায় টিগাল, 
টেট, হাক্সলি প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আদর্শ অনুসরণ করা! 
হয়েছে । এই গ্রন্থে মোট আটটি অধ্যায়ে জড়ের গণ, গতি ও বল, 
তরল ও বায়বীয় পদার্থ, শব্বঃ আলোক; তাপ, চুন্বক ও তডিৎ নিয়ে 
আলোচন! রয়েছে । আলো ও তড়িৎ নিয়ে আলোচনা সূর্যকূমার 
অধিকারীর 'প্রকৃতি- ঃ এবং মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের “পদার্থবিগ্যা'র 
তুলনায় অনেক বেশী তথ্যপূর্ণ। গাণিতিক প্রসঙ্গ এড়াবার উদ্দেশ্ঠে 
এখানে পস্থৃতি-বিজ্ঞান” ও “গতি-বিজ্ঞান” নিয়ে আলোচন। হয় নি। 
বৈজ্ঞানিক তত্বগুলি এখানে অতি সহজ পরীক্ষা ও উদাহরণ সহযোগে 
বোঝান হয়েছে। যোগেশচন্দ্রের প্রকাশভঙ্গী শ্বচ্ছ। বৈজ্ঞানিক 
শঙ্দের ব্যবহারে যোগেশচন্ত্র ও কৃষ্ণচন্দ্র প্রধানতঃ পূর্বব্তীদের 
অনুসরণ করেছেন । পদার্থবিষ্ায় রামেন্দ্রম্ুন্দরও পরিভাষার ব্যবহারে 
পূর্ববর্তী গ্রস্থকারদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলেছেন । 

উনবিংশ শতান্বীর শেষভাগে প্রকাশিত বাংলা পদার্থবিজ্ঞানের 


১ রামেশ্রহদর জিবেদীর 'পদার্থবিদ্যা'কে অনুসরণ ক'রে লেখ ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ের 
পদার্থবিদ্ভার প্রঙ্গোত্তর" ১৩*১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় । জড় পদার্থের ধর্ম, গুণ ও অবস্থা এবং 
ভাগ নিয়ে প্রপ্থ ও উত্তরের মাধ্যমে এখানে আলোচনা করা ভয়েছে। গ্রন্থটির অনেক স্থলে 
ঘাষেরস্জ্বরের ভাবারও হছবছ অনুকরণ দেখা বায়। 


পদার্থবিজ্ঞান, রপায়নবিজ্ঞান ইত্যাদি ৩২১ 


মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হোল হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণাত ও 
ও রামেন্্রনুন্দর ভ্রিবেদা সম্পাদিত “প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থুল মর 
(১৮১৯ শক)। ভাষা সরস না হলেও সর্বপ্রকার টেকৃনিক্যালিটি 
এড়িয়ে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি লেখা । প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের লেখক হেমেজ্জমনাথ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা । 
হেমেন্দ্রনাথের মৃতার পর প্রধানতঃ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে 
এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থল মন্ম* ছাড়াও 
হেমেক্্রনাথ আরও কয়েকটি বিজ্ঞানগ্রচ্থ রচনা? করেন২ | কিন্তু এ সকল 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। তবে হেসেন্দ্রনাপ ও ক্ষিতীক্রনাথের বন্ধ 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক-্পত্রে ছড়িয়ে আছে । আলোচ্য 
গ্রন্থটি রচনায় বৈচ্ছানিক পদ্ধতি অন্ুস্থত। প্রাকৃতিক শ্বিজ্ঞানকে এখানে 
ভার, চাপ, চুক, তড়িৎ, তড়িংছুবক্, আনবিকক্তিয়।, শব্দবিচ্ঞান, 
আলোক-_এই কয়েকটি শ্রেণাঠে বিভক্ত ক'রে এক একটি বিভাগ নিয়ে 
ষ্টান্ত সহযোগে আলো'চন। করা হয়েছে । বৈজ্ঞানিক শঙ্দের ব্যবহারে 
সংস্কৃতানুগতা দেখা যায় । তবে ছু” এক যায়গাস্স হেমেজ্নাথ নতুন শঙ্বও 
স্ষ্টি করেছেন । হেমেন্্রনাথের আলোচন। সর্বত্রই সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির | 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে বাংল? সাহিত্যে পদার্থ 
বিজ্ঞানের বিষয়বধিশেষ নিয়ে গ্রস্থ-ঞচনার শ্ুত্রপাত হোল । এই 
প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগচ ছুনীলাল খন্তুর (১৮৩১-১৯৩০ ) 
“আলোক? € ১৯০৯ )। আ.লাচা গ্রন্থে আলোকের উৎপাত সম্বন্ধে 
বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা ক'রে আলোকের উংপন্তিস্থল, আলোকরশ্সিঃ 
ছায়া, আলোকের গতি, প্রতিফলন ও প্রতিসরণঃ বিক্ষিপ্ত আলোক) 
বিভিন্ন প্রকৃতির দর্পণ, ত্রিশির কাচ (1011510 ), অতসী কাচ 
(7,909 ), অণুবাক্ষণ, ও দুরবীক্ষণ যক্ত্র এবং পার্থ ও হুদৃ্টি সন্বন্ধে 
আলোচনা কর! হয়েছে । আলোচনা সবত্রই সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির । 


২ 'প্রাকাতিক বিজ্ঞানের স্কুল মর্ম _ প্রকাশকের নিবেদন। 
২১ 


ত২২ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


এ ছাড়! আলো কবিজ্ঞানের উচ্চাঙ্গের প্রসঙ্গগুলো৷ এতে নেই | তা? 
সত্বেও বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ জনসাধারণের কাছে এটি একটি মূলাবান 
গ্রন্থ । তার কারণ, আলোকবিচ্ভছানের প্রাথমিক তথাগুলো 
উদাহরণ ও পরাক্ষার মাধামে এহ গ্রন্থে সহজভাবে আলোচিত 
হয়েছে । লেখক চুণীলাল বন্ত্ প্রায় সবত্রই পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক 
বিদেশী শব্দগুলো বাংলায় অন্রবাদ করেছেন । অনুবাদের পাশেই 
ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। চুণীলালের প্রকাশভরঙ্গী সরল । 

চুষ্ক সম্বন্ধে বাংলায় প্রথম গ্রন্থ নলিনীনাথ রায়ের “চুম্বক বিজ্ঞান" 
১৩২১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। নলিনীনাথ জয়পুর মহাপাজ- 
কলেজে বিজ্ঞানের অধযাপক ছিলেন । চুম্বকবিজ্ঞান একটি সুপৰিকল্পিত 
গ্রস্থ । মোট পাঁচটি পরিচ্ছেদে চুম্বক সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য প্রধান প্রধান কয়েকটি 
প্রসঙ্গ নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে । চুর্ধক বিষয়ক উচ্চাঙ্গের 
ছু একটি প্রসঙ্গও এতে আছে। কিন্তু নলিনীনাথের বচনাভঙ্গীর 
প্রশংসা করা যায় না। ভাব ভাষা জটিল ও ছুর্বোধা প্রকতির। 
গ্রন্থটি টেক্নিক্যাল হয়ে পড়বার আশঙ্কায় লেখক চুম্বক বিষয়ক 
গাণিতিক প্রসঙ্গগুলো নিয়ে পরিশিষ্টে আলোচনা করেছেন । মূল- 
গ্রন্থে গাণিতিক কোনো আলোচন1 নেই । তবে লেখকের প্রকাশ- 
ভঙ্গীর অস্বচ্ছতার জন্তে সহজ পরীক্ষাগুলাও যায়গায় যায়গায় 
দুরূহ হয়ে উঠেছে । আলোচা গ্রন্থে চুন্বকবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ 
বিদেশী শব্দই বাংলায় অনুবাদিত। কিন্ত অনুবাদের প্রশংসা করা 
যাক না। শব্খেব মাধূর্যের দিকে লক্ষা না রাখায় অন্ুবাদিত শব্বগুলো 
যায়গায় যায়গায় শ্রুতিকটু হ+য়ে পড়েছে । 

বাংল সাহিত্যে পদার্থবিজ্ঞানের বিষয়বিশেষ নিয়ে গ্রন্থ রচনায় 
সর্বাধিক ক্‌তিত্বের অধিকারা জগদানন্দ রায়। জগদানন্দের 'শষ্ৰ 
আলো” “তাপ? “ুক্ষ' “শ্থিরবিহ্যাৎ”ত ও চিলবিহ্যৎ ১৯২৪ থেকে 
১৯২৯ খুষ্টান্বের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল । বাংলা সাহিত্যে একমাত্র 
জগদানন্দ রায় ছাড়া আর কোনে! লেখকই পদার্থবিজ্ঞানের এতগুলো 
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বিভাগ নিয়ে গ্রস্থর৮না! করেন নি। পদার্থবিজ্ঞানের বিষয়বিশেষ নিয়ে 
গ্রন্থ রচনার গুচেষ্টা অপরাপর ক্ষেত্রে ছ” একটি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । 
জগদানন্দের সমসাময়িক কালে বাংলা ভাষায় বিছ্বাৎ নিয়ে 
সারগর্ভ গ্রন্থ রচনা! করলেন শৈলজাগুসাদ দত্ত ও সুনীলকুমার মিজ্ত্র। 
এই দু'জন গ্রন্থকারের লেখা “বিদ্যাততত্ব শিক্ষক ( ১৯২৮) বিদ্যুৎ 
সপ্বন্ধে একটি বৃহদাকার গ্রন্থ । বিছ্বাৎ নিয়ে এরূপ তথ্যবহুল গ্রন্থ 
বাংলা ভাষায় উতিপূবে আর প্রকাশিত হয় নি। তবে এই গ্রন্থে 
বৈছ্যতিকতত্ব অপেক্ষা বিছ্বাতের বাবহারিক দিকের উপরেই বেশী 
জোর দেওয়। হয়েছে । অতাধিক তথাপূর্ণ হওয়ায় আলোচনা! যায়গায় 
যায়গায় অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের কাছে ছুবোধা হয়ে পড়েছে । 
সহজ ক'রে বক্তবা বিষয় বোঝাবার প্রচেষ্টা দেখাগৈল বীরেন্দ্রনাথ 
রায়ের রচনায় । বাংল! ভাষায় বচিত বেতার বিষয়ক প্রথমত গ্রন্থ 
বীরেন্দ্রনাথেব “বেতার যন্ত্র নিশ্মাণ” ১৩৩৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
আলোচ্য গ্রন্থে বেতারের ঢেউ, ভাল্ভ, কৃষ্ট্যাল ইত্যাদি সম্বন্ধে সরল 
ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে । বেতার নিয়ে লেখ বীরেন্দ্রনাথ 
বায়ের অপরাপর গ্রন্থ “বেতার গ্রাহক যন্ত্র (১৩৩৫ ) এবং “বেতার 
রহস্য €( ১৯২৯ )। বীরেন্দ্রণাথ রায়ের পর বেতার বিষয়ক গ্রন্থ রচনা 
করেন রমেশচন্দ্র সরকার । রমেশচন্দ্রের “রেডিও? ( ১৩৩৮) নামক 
গ্রন্থে বেতারের ইতিহাস, বেতার যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও এদের 
বাবহার প্রণালী নিয়ে সংক্ষেপে আলোচন! কর? হয়েছে । 
পদার্থবিজ্ঞান রচনায় রামেন্দ্রসুন্দরের প্রভাব দেখা গেল 
যোগেন্দ্রনারায়ণ গুহ-মঞ্জুমদার রচিত “জড় ও শক্তি-বিজ্ঞান” (১৩৩৬ ) 
নামক গ্রন্থে । খানে জড়পদার্থের ধম এবং মাধাকরণ ও আপবিক 
শর্তি সম্বন্ধে আলেচন কর! হয়েছে । আলোচা গ্রন্থে তথ্য 


ও «বেতার যন্ত্র নিশ্বাণ-এর ভূমিকার গ্রন্থকার বলেছেন, “বেতার সম্বন্ধে এখন পর্যন্তও গুধু 
বাংলায় কেন, ভারতীয় কোন ভাষাতেই কোন বই বের হয় নি।” 


৩২৪ বঙ্গসাহিত্ো বিজ্ঞান 


সমাবেশের উপরজ্জোর ন! দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের উপরেই বেশী জোর 
দেওয়] হয়েছে । জড় ও শক্তি-বিজ্ঞানের যায়গায় যায়গায় জড়বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে প্রা্টীন মতগুলি উদ্ধত | উচ্চাঙ্গের দার্শনিক চিন্তার পরিচয় 
স্থানে স্থানে রয়েছে । যোগেন্দ্নারায়ণণর রচনাভঙ্গীর একমাত্র ক্রটি, 
যায়গায় যায়গায় অতিকথন ও পুনকক্তি | 
ছুই 

উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বাংলা রসায়নবিজ্ঞানের অধিকাংশই 
পাঠ্যপুস্তক । উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত রসায়নবিজ্ঞান 
বিষয়ক পাঠাপুস্তকগচলোর মধ্যে উল্লেখযোগাঃ যোগেশচজ্ পায়ের 
রসায়ন প্রবেশ? (১৮৯০), রামচন্দ্র দত্তের "রসায়ন বিজ্ঞান 
( ১৮৯৪ ), চুণীলাল বন্ুর ফলিত রসায়ন? (১৮১৫ ) এব* রিসায়ন- 
সুত্র--১ম (১৮৯৭ ) ও ২য় (১৮৯৮) ভাগ । 

পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও সর্বসাধাণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানগ্রস্থ রচনা করে 
চুণীলাল বনু বাংলা সাহিতাকে সমৃদ্ধ করেছন । চুণীলাদের 
সর্বজনবোধা বিজানগ্রস্থগুলি বিংশ শতাব্বীর প্রাবস্ত থেকে প্রকাশিত 
হতে থাকে । অবৈজ্ঞানিক জনসাধাবণের উদ্দেশ্যে লেখা চুণীল'লের 
প্রথম গ্রন্থ 'জল' (১৯০০) শোভাবাজার রাজবাভীব 'সাহিত্য-সভ158 
থেকে প্রকাশিত হয়। এই সাহিত্য-সভার সঙ্গে গেডা থেকেই 
চুণীলাল বসুর সংযোগ ছিল। ১৩১১ সাপে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের 
সভাপতি নিধাচিত হয়েছিলেন 1৫ 

চুণীলাল বসুর “জলঃ সর্বসাধারণের পাঠোপখোগী একটি উৎকৃষ্ট 
গ্রন্থ । গ্রন্থটির বিষয়বন্ত বাগবাঙ্ার সাহিতা-সভার চতুর্থ অধিবেশনে 
পঠিত হয়েছিল । গ্রন্থটির প্রথমদিকে জলের উপাদ'ন ও বিশ্লেষণপদ্ধতি, 
অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের ধর্ন ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় 


৪ ১৩০৬ পালে শোভাবাজার রান্রবাড়ীতে এই সাহিত্রসত। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 
* “রসায়নাচার্ধয চুণীলাল' € ১৩৪১) ঘতীল্নাথ মুখোপাধ্য।য়। পৃঃ ১৩৪। 
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রাসায়নিক তথ্যাদি রয়েছে । শেষের দিকে জল পরিস্রত করবার 
পদ্ধতি সরল ভাষায় আলোচিত। ক্লোরিন এবং জলের কাঠিন্ড 
ইতাদি নিয়ে আলোচনাও তথ্যসমুদ্ধ । 

জল ছাড়া আবও কয়েকটি নিত্যব্যবহার্য বস্ত নিয়ে চুণীলাল গ্রন্থ 
বচন! করলেন । চুঁণীলালের পরবর্তী গ্রন্থ “বাযু” ১৯০৩ খুষ্টাব্রে প্রথম 
প্রকাশিত হয়। আলেণ্চা গ্রস্থটিরও অধিকাংশ প্রসঙ্গই বাগবাজার 
সাহিতা-সভায় পডা হয়েছিল । ইতিপু'র্ লেখক সাহিত্য-সভায় জল 
সঞ্থন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ কবেছিলেন । এই সভায় উপস্থিত অনেকেই 
লেখককে নিতা প্রয়োজনীয় পদার্থ নিয়ে গ্রন্থ-রচনা করবার জন্তে 
অন্থবোধ কবেন। এই অনুরোধে এবং ইতিপুবে প্রকাশিত “জল; 
শামক গ্রন্থটির সমাদরে উৎসাহ্তি হয়ে চুণীলাল এই গ্রন্থথানি রচনা 
কবেন। চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে 
বাুব উপাদান ও ধর্ম, বাধুব সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ, ধুলিকণা৷ এবং দুষিত 
বাধু পরিক্কাব করবাব উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। 
তথ্যসমাবেশের দিক থেকে গ্রন্থটি কিছুটা ছুবল | 

চুণীলালের পরবর্তী গ্রন্থ “কাগজ” (১৯০৬) প্রকাশের পুবে 
সাহিতা-সভায় পড়া হয়েছিল। এই গ্রন্থে কাগজ প্রস্তুত করবার 
দেশী ও বিলাতী পদ্ধতি বিস্তৃুতভাবে আলোচিত । প্রাচীন যুগের 
কাগজ প্রস্ততেব ইতিহাস আলোচনায় চুণীলালেব গভীব পাণ্ডিতোর 
পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লিখিত গ্রন্থগুলো ছাড়া চুণীলাল বসুর 
অপরাপর বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ “আলোক? € ১৯০৯ ), “খাছ” (১৯১০ ), 
“শারীর স্বাস্থা-বিধান” (১৯১৩ ), পপিল্লীব্বাস্থা? (১৯১৬) ও ন্যাস্থা- 
পঞ্চক? (১৯২৮)। বৈজ্ঞানিক সাহিতা ছাড়াও চুণীলাল কবিতা 
রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তবে তার কবিতাগুলে। গ্রন্থাকারে 
প্রকাশিত হয় নি। চুণীলালের একটি উল্লেখযোগা গ্রন্থ 'নীলাচল' 
€ ১৯২৬ )-এর যায়গায় যায়গায় উচ্ছাসের পরিচয় রয়েছে । কিন্তু 
এই উচ্ছ্বাস তার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে সংক্রামিত হয় নি। 


৩২৬ বঙ্গসাহিতোো বিজ্ঞান 


প্রকাশভঙ্গীর সংযম চুণীলালের বিজ্ঞানসান্িতোর উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্টা । 

চুণীলাল শুধুমাত্র সাহিত্যসেবায়ই আত্মনিয়োগ করেন নি, এদেশে 
বিজ্ঞানচর্চার প্রপারেও তার অবদান রয়েছে । তিনি ইংরেজী ভাষায় 
বিজ্ঞান বিষয়ক বু মৌলিক প্রবন্ধ লিখেছেন । এ ছাড়া ছাত্রদের 
মধো বৈজ্ঞানিক চিন্তা উদ্বন্ধ করার জন্ভে তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক 
সহজবোধ্য কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এই সকল ইংরেজী প্রবন্ধ ও 
বক্তৃত। তার পুত্র জ্যোতিংপ্রকাশ বন্থু কতৃ ক সংকলিত হয়েছিল ।৬ 

চুণীলাল বনু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি এব" 
পরিষদের বিজ্ঞানশাখার সভাপতি নিবাচিত হয়েছিলেন । ১৩২৪ 
সালে তিনি “আচার্য জগদীশচক্জ্র বনু পরিষদ*-এর সভাপতি মনোনীত 
হন। ১৩২৯ সালে মেদিনীপুরে অনুষ্তিত বঙ্গীয় সাহিত) সম্মেলনের 
ত্রয়োদশ অধিবেশনে বিজ্ঞানশাখার সতাপতিত্ব করেন চুণীলাল। 
এ ছাড়া কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়, মেডিকাল কলেজ ও বিজ্ঞান- 
সভার সঙ্গেও ঠার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল। 

চুণীলাল বসুর পর বাংলা সাহিত্যে রসারনবিজ্ঞান রচনায় 
অভিনবত্বের পরিচয় দিলেন আচাধ প্রফুল্পচন্দ্র রায়। প্রফুল্লচন্দ্রের 
“নব রসায়নীবিদ্কা ও তাহার উৎপত্তি (১৯০৬) এহ প্রসঙ্গে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । বাংলা সাহিত্যে রসায়নবিজ্ঞানের 
ইতিহাস নিয়ে গবেষণামূলক গ্ররন্থ-রচনার পথ দেখালেন প্রফুল্লচন্। 
ছ'থখণ্ডে সম্পূর্ণ হংরাজীতে লেখা 5150019 ০0 11000 
€510610150:” € 1902, 1904) ছাড়াও প্রাচীন যুগের হিন্দু 
রসায়নবিজ্ঞান সম্বন্ধে তার বু গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক- 
পত্রে ছড়িয়ে আছে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনার 
অন্কতম পথিক্‌ৎ আচাষ প্রফুল্লচন্্র। 


৬ নুখ6 9080261010 800 00001 ১90৩5, 015. 1 & 0 €1924--25 ). 


পদ্দাথ বিজ্ঞান, রসার়নবিভভান ইত্যাদি ৩২৭ 


রসায়নবিজ্ঞানের ইতিগ্রীস নিয়ে লেখা আর একটি মূল্যবান 
গবেষণাগ্রন্থ পঞ্চানন নিয়োগীর “আয়ুর্বেদ ও নবা রসায়ন (১ম ভাগ, 
১৩১৪ )। এই গ্রন্থে আয়ুবেদের সঙ্গে সঙ্গে রসায়নশান্ত্রের অগ্রগতি 
আলোচিত হয়েছে এবং বিভিন্ন ধাতু ও তাদের যৌগিক সম্বন্ধে প্রাচীন 
ভারতে কিরূপ জ্ঞান ছিল তা? নিয়ে সারগঠ আলোচছন। হয়েছে। 
১৮৮৩ খৃষ্টাব্বে হুগলী জেলার হোয়েড়। গ্রামে পঞ্চানন নিয়োগীর জন্ম 
হয়। তার পিতার নাম শশীভূষণ নিয়োগী ও মাতার নাম 
সারদান্ুন্দরা । তিনি রসায়নশাস্ত্রের একডন বিখ্যাত অধ্যাপক ও 
গবেষক |" 

তিন 

আধুনিক যুগে বাংলা ভাষায় গণিত রচনাস্ প্রভূত উদ্দতি দেখা 
গেল। বাংল] গঞ্ভের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গ গণিতের ভাষারও উন্নতি 
সাধিত হোল । তা” ছাড়া এই যুগে রচিত গণিত বিষয়ক গ্রন্থের 
সংখাও অজত্র। উনবিংশ শতান্বীর শেষভাগে এবং বিংশ শতার্বীর 
গোড়ার দিকে গণিত বুচন1 করে ধারা যশস্বী হয়েছিলেন, তাদের 
মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা পঞ্চানন ঘোষ ও গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। 

“সরল শুভন্করী” নশুভক্করা” “সরল পরিমিতি” প্রভৃতির প্রণেতা! 
পঞ্চানন ঘোষের “সরল পাটাগণিত”-এর নূতন সংস্করণ ১৮৯২ খুষ্টান্তে 
প্রকাশিত হয় । এটি একটি সুপরিকল্পিত গ্রন্থ । পাঠশালার বালক- 
বালিকাদের জন্ঠে রচিত হলেও এতে উচ্চাঙ্গের গণিত বিষয়ক 
কয়েকটি প্রসঙ্গ রয়েছে। “সরল পাটাগণিত” জনপ্রিয়তা অর্জন 
করেছিল। ১৮৯৪ খুষ্টা্ে গ্রন্থটির অষ্টাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয় । 

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তিন ভাগে “সরল গণিতঃ রচনা 
করেন । প্রথম, দ্বিতীক্ম ও তৃতীয় ভাগের আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে 


৭ বংশ-পরিচ-€ একবিংশ খণ্ড ) পৃঃ ১১৪-১৯২। জ্ঞানে্রনাথ কুমার সংকলিত । 


হি বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি । সরল গণিত, ১ম ভাগ-_ 
( পাটীগণিত ) ১৯১৩ খষ্টান্ছে প্রথম প্রকাশিত হয় । বীজগণিত ও 
জ্যামিতির প্রকাশকাল ১৯১৪ খৃষ্টায্ব । পাঁটাগণিতের নৃতনত্ব এই যে, 
এই গ্রন্থের কয়েক যায়গায় সংখার পরিবর্তে অক্ষর প্রয়োগের দ্বারা 
পাটীগণিতের নিয়ম বোঝান হয়েছে । গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় প্রাঞ্তল 
ভাষায় বিভিন্ন অঙ্কের নিয়ম বুঝিয়েছেন | 

পাটীগণিত ছাড়াও উনবিংশ শতাঙ্ার শেষদিকে এবং বিংশ 
শতাধ্বীর গোড়ার দিকে শুভঙ্করী ও মানসাঙ্ক বিষয়ক বনু গ্রন্থ রচিত 
হতে দেখা গেল। 

বীজগণিত রচনায় বৈশিঞ্টোর পরিচয় দিলেন মহেজ্জনাথ 
মুখোপাধ্যায় | মহেন্দ্নাথের “অস্থিত সমাধানঃ (১৮৯৫) প্রাচ। 
পদ্ধতিতে লেখা প্রথম বাংল বাজগণিত | এহ গ্রন্থের বিভিন্ন প্রশ্ব 
ভাস্করাচার্ষের সংস্কৃত পাটীগণিত *লালাবতী” থেকে এবং বিভিন্ন 
প্রাচীন পণ্ডিতদের পাঙুলিপি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে । কিকি 
অসুবিধা পরিহার করবার উদ্দেশে বীজগণিতশাস্ত্রের স্ত্রপাত হয় 
এবং বীজগণিতের সাহাযো কিভাবে অতি সহজেই দুরূহ গণিত 
বিষয়ক প্রশ্নের সমাধান হতে পারে, এই গ্রন্থে তা নিয়ে সুস্পষ্ট 
ইঙ্গিত দেওয়। হয়েছে । বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বাংলা ভাষায় 
পাশ্চাতা পদ্ধতিতে বীজগণিত রচনায় উল্লেখযোগা উন্নতি দেখা গেল । 
এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সরল গণিত'-_-২য় ভাগে বীজগণিতের 
কয়েকটি দুরূহ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচন। পাওয়া গেল । 

উনবিংশ শতাহ্বীর শেষভাগে জ্যামিতি রচনায় ধার বৈশিষ্ট্যের 
পরিচয় দিলেন, তাদের মধ্য উল্লেখযোগ্য পঞ্চানন ঘোষ ও গুরুনাথ 
সেনগুপ্তের নাম । পঞ্চানন ঘোষের “সরল পরিমিতি””তে ব্যবহারিক 


৮ "সরল পরিনিতি'র রচনাকাল ১৮৮৯ খষ্টানদের পূর্বে। কারণ, সরল শুভঙ্করীর বষ্ঠ সংস্করণে 
(১৮৮৯ ) পঞ্চানন ঘোষকে 'পরিমিতি'র গ্রন্থকার বলে উল্লেখ কর! হয়েছে। 
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জ্যামিতি বিষয়ক কিছু প্রসঙ্গ রয়েছে । গুরুনাথ সেনগুপ্ত সম্পাদিত 
ও প্রকাশিত জ্যামিতি সহায়-_-১ম ভাগ” (১২৯৮) প্রশ্বোত্তরের 
মাধ্যমে লেখা । বিংশ শতাম্বীর গোড়ার দিকে প্রকাশিত জ্যামিতির 
মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, ব্রহ্মমোহন মলিকের “ইউক্লিভের 
জ্যামিতি'_-(১৩১০) এবং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সরল গণিত-_ 
ওয় ভাগ» (জ্যামিতি )। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি ইউক্রিডের জ্যামিতির 
প্রথম চার অধ্যায় ডাঃ সিম্সনের গ্রন্থ থেকে অনুবাদিত হয়েছিল। 
এই গ্রন্থে বিভিন্ন অধায়ের শেষে ব্াখ্যা ও পরিশিষ্ট অংশে যে 
জ।ামিতিক আলোচন। রয়েছে তাতে লেখকের যুক্তিপূর্ণ বিচারপ্রণালীর 
পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রক্মমোহন ১৮৩২ খুষ্টান্দ্বে কলিকাতায় 
জন্মগ্রহণ করেন।৯ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় ইতিপূর্বে একটি ইংরেজী 
জযামিতি শিখেছিলেন। ইউক্রলিডের জাামিতিকে হুবহু অনুসরণ না 
ক'রে কিছুটা নূতন প্রণাশীতে এ গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল। আলোচা 
গ্রশ্থটি হে'ল এ হংরেজা জ)ামিতিরহ বঙ্গানুবাদ । 

আধুশিক যুগে জোতিাবিজ্ঞান নিয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ বিভিন্ন 
মাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হোল। কিন্ত জ্যোতাবজ্ঞান বিষয়ক 
গ্রন্থের সংখয1 পুববতাঁ যুগের ন্যায় এই যুগেও নগণ্য । 

অধধুশিক যুগের জ্োতবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 
যতান্দ্রনাথ মজুমদারের "আকাশের গল্প? (১৩২০ ), কৃষ্ণচলাল সাধুর 
“আকাশ কাহিনী ( ১৩২০ ) জগদানন্দ রায়ের “গ্রহ-নক্ষত্র (১৯১৫) 
ও “নক্ষত্রচেনা? (১৯৩১ ) এবং প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আকাশ ও 
ঈথার? (১৩২৬ )। 

যতীন্দ্রনাথ মজুমদারের “আকাশের গল্প জ্যোতিবজ্ঞান বিষয়ক 
একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । এই গ্রন্থের বিষয়বস্ত সংকলনে কয়েকটি ইংরেজী 
গ্রন্থ এবং লেখকের মাতুল শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর 


» বঙ্গভাষার লেখক (১ম পণ্ড) হিমোহন মুখোপাধ্যায় । পৃঃ ৬৯৬ ৬৯৭ | 
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রায়চৌধুরীর কয়েকটি প্রবন্ধের সাহাযা নেওয়! হয়েছে । গ্রস্থটির 
পাগুলিপি রামেন্দ্ন্ুন্দর ত্রিবেদী দেখে দিয়েছিলেন। ভূমিকাও 
তারই লেখা । এই গ্রন্থে সৌরজগৎ, ধূমকেতু, উক্কা ও বিভিন্গ। 
প্রকারের নক্ষত্র নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচন? কর। হয়েছে। 
কুষ্ণলাল সাধুর 'আকাশ কাহিনীগতে গণিত ও ফলিত--উভয় 
জ্োতিষই স্থান পেয়েছে । তবে গণিত জ্যোতিষের (4৯900110179) 
প্রসঙ্গই বিস্তারিত । জ্যোতিষের যে সকল বিষয় এখনও পখস্ত 
প্রচলিত, সেই বিষয়গুলোই এই গ্রন্থের উপজীবা । এই গ্রন্থে গণিত 
জ্রোতিষের মধ্যে রয়েছে চন্দ্র, স্্য, পৃথিবী, ধুমকেতু ও উক্কার প্রসঙ্গ । 
তবে গণিত জোতিষের মধ্যেও যায়গায় যায়গায় ফলিত জ্যোতিষ 
এসে গেছে। গ্রন্থটির প্রধান ক্রটি, যায়গায় যায়গায় ভাবোচ্ছাস। 
অতিরিক্ত ভাবোচ্ছবাসের ফলে রচনার সাহিতাক মাধুর্য নষ্ট হয়েছে। 
জগদানন্দের "গ্রহ-নক্ষত্র) ও “নক্ষত্রচেনা” ছোটদের উদ্দেশে লেখা 
হ*টি আকর্ষণীয় বিজ্ঞানগ্রস্থ । 
প্রমধনাথ মুখোপাধ্যায়ের “আকাশ ও ঈথার' একটি ক্ষুত্রাকায় 
গ্রন্থ। আলোচ্য গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার মিশ্রণ 
ঘটেছে। বে হাল্কা প্রকাশভল্গীর যায়গায় যায়গায় রচনার গাস্তীধ 
নষ্ট করেছে । এই গ্রন্থের লেখক রবীন্দ্রনাথের ছোটগন্পকে কেন্দ্র 
ক'রে বামেম্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে আক্রমণ করেছেন £- 
“পশ্চিমদেশের ক্যাভেগ্ডিশ ল্যাবরেটারিকে একটা “ক্ষুধিত 
পাষাণ” বলিক্া চিনিতে পারিয়াছিলেন ; তাহ বিজ্ঞানের 
হু-একজন বাউল ফকির “সব ঝুটা হ্যায়, তফাৎ যাও রবে 
হাকিয়া হাকিরা তাহারই চারিধারে ঘুরিয়। বেড়াইতেছেন ! 
আমাদের বামেক্দ্রনুন্দর তার জ্ঞানগৌরবভারাবনত কলেবরে 
শুভ্র যজ্ঞোপবীত ছুলাইয়া জাহুবীতীরে দ্াড়াইয়! তামা 
তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া বলিয়৷ গিয়াছেন-_বিজ্ঞানের 
ও বিরাট পুরীট। মায়াপুরী |” 
[পৃ৮১০] 
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চার 

আধুনিক যুগে প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিষ্ভা বিষয়ক অসংখ্য গ্রন্থ 
প্রকাশিত হোল । তবে এদের প্রায় সব কয়টিই পাঠ্যপুস্তক । বনু 
গ্রস্থেই পুরাণের প্রভাব পড়লেও পূর্ববর্তী যুগে জনসাধারণের উদ্দেস্টে 
কয়েকটি ভূবিজ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল । আধুনিক যুগের ভূবিজ্ঞানে 
পুরাণেএ প্রভাব দেখা গেল না বটে, তবে সর্বসাধারণের উদ্দেন্টে' 
ভূবিজ্ঞান লিখবার প্রচেষ্টা এই যুগে নগণ্য । 

উনবিংশ শতাম্বীর শেষদিকে প্রকাশিত প্রমথনাথ বন্ুর 
প্রান্তিক ইতিহাস+-এর € ১৮৮৪) আলোচ। বিষয় প্রাকৃতিক 
ভূগোল ও ভূবিগ্তা | ভূবিজ্ঞান বিষয়ক তথাদির উল্লেখযোগা সমাবেশ 
ঘটেছে এই গ্রন্থে । গ্রন্থটির লেখক প্রমথনাথ নিজেও একজন 
ভুঙত্ববিদ ছিলেন । দীর্ঘকাল ধ'রে রাজ্য সরকারের ভূতত্ব বিভাগে 
চাকুরী করা ছাড়াও তিনি নিজে কয়েকটি কয়লা, লৌহ ও গ্র্যানাইটের 
খনি আবিষ্কার করেছিলেন ।৯০ প্রাকৃতিক ইতিহাসের আলোচা 
বিষয় ভূপৃষ্ট, ভূগর্ভ, ও বায়। এখানে আলোচনা যথাসত্ভব 
বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে । তবে ভাষায় আড়ষ্টতা প্রমথনাথের 
রচনাভঙ্গীর প্রধান ক্রুটি । 

প্রমথনাথ ছাড়া আধুনিক যুগে আর ছ'একজন মাত্র লেখক 
সবসাধারণের উদ্দোস্টে ভূৃবিজ্ঞান লিখেছেন । 

কবিতায় ভূবিজ্ঞান লিখেছিলেন কাটীপাড়া নিবাসী মোহিতকৃষ- 
বন্দ্যোপাধ্যায় । মোহিতকষ্ণের 'পশ্ঠভূগোলকথা' ১২৯৩ সালে' 
প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংল! ভাষায় পছ্যে লিখিত ভূগোল এটিই: 
প্রথম নয়। ১২৯২ সালের ২৮শে অগ্রহায়ণ “বঙ্গবাসী*তে একথানি' 


পদ্ঘভূগোলের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল।১১ মোছিতকৃফের 


১০ জীবনীকোব--শশীভূষণ বি্যালঙ্কার, ৫ম খ্ড-_পৃঃ ১৪৯৪-১৪৫ | 
১১ পন্ভভৃগোলকথ। ১ম লংস্করণ-_পৃঃ1*, পাদটীক1। 
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গ্রন্থটি কয়েকটি প্রচলিত ভূগোল এবং মানচিত্র অবলম্বন ক'রে পয়ার 
ছন্দে লেখা । ছন্দে মিল রাখবাব জন্তে আলোচ্য গ্রন্থে অনেক শহ্বই 
সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যবহৃত হয়েছে । এরূপ শব্ব-সংক্ষেপের ফলে 
রচনা যায়গায় যায়গায় শ্রুতিকটু ও দুর্বোধ্য ঠেকে । 

আধুনিক যুগে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে লেখ৷ ভূবিজ্ঞান বিষয়ক 
গ্রন্থের সংখ্যা নগণা হলেও উনবিংশ শতাব্বার শেষদিকে এবং 
বিংশ শতাহ্বীতে এই বিজ্ঞান নিয়ে অসংখা পাঠ্যপুস্তক লেখা 
হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ্দকে লেখা পাঠাপুস্তকসমূহের 
মধো উল্লেখযোগা, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ষের "প্রকৃতি বিবরণ” (১২৯৩ ) 
যোগেশচন্দ্র রায়েব প্রাকৃত ভূগোল” (১২৯ ) এবং বামেক্দ্রনুন্পর 
ত্রিবেদীর “ভূগোল” (১৮৯৮ )। 

বিংশ শতাব্দীতে বংলা দেশের বিভিন্ন জেলা নিয়ে অসংখা 
ভগৌল লেখা হোল। এই সকল গ্রন্থে রাজনৈতিক ভগে'লেরই 
প্রীধান্থ। অপবাপর ভূগোলগুলির অধিকাংশই পাঠ্যপুস্তক । কদাচি 
কোনো কোনে গ্রন্থে নূতনত্ের পবিচয় পাওয়া গেল । এই প্রসঙ্গে 
রাসবিহারী মণ্ডল অনুবাদিত “খনিজরিপ” (১৯২১), ব্রন্মীচারা 
রিসার্চ ইন্ষ্টিটিউটের কেমিষ্ট ডিতেন্দ্রকুমার গুহ প্রণীত “ভৌগলিক 
প্রক্তি-বিজ্ঞান” (১৯৩০) ইত্যাদি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । প্রথমোক্ত 
গ্রন্থটি হোল বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের খনিজবিগ্ভার অধাপক 
ই এচ, রবার্সনের “৯ 20991 06 1৬116 9০1951108 
নামক ইংরেজী গ্রস্থের অনুবাদ। খনি-পরিমাপ সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের 
তথ্যাদি এতে রয়েছে । শেষোক্ত গ্রন্থে প্রাকৃতিক ভগোলের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, ভুবিগ্ভা ইত্যাদি নিয়ে 
সুপরিকল্পিত আলোচন। করা হয়েছে। 

এই সকল গ্রন্থ ছাড়া বিংশ শতাম্বাতে বিভিন্ন দেশের যে সকল 
ভুবৃত্তান্ত প্রকাশিত হোল তাদের মধ্যেও প্রাকৃতিক ভূগোল ও 
বিদ্ধ বিষয়ক তথ্যাদি কিছু কিছু রয়েছে। 


জীববিজ্ঞান € উদ্ভিদ, প্রাণী, শারীর, অস্থিবিজ্ঞান ও 
নৃতত্ব ), সাধারণ বিজ্ঞান ও মনত্তত্ব 


পদার্থবিজ্ঞান এবং জ্যোতিবিজ্ঞান ছাড়াও আধুনিক যুগের বাংল! 
ভাষা ও সাঠিতো জীববিজ্ঞান এ বিজ্ঞানের সাধারণ বিষয় নিয়ে গ্রন্থ 
রচনায় উন্নতি সাধিত ঠোল । উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণকে কেন্তর 
কবে পাশ্চাতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পতি দেশীয় জনসাবারণেব যে 
কৌতুহল স্থষ্টি হচ্ছিল, সেই কৌতৃহলই এর মূলে । এই কৌতুহল 
সুষ্টির কারণ হোল একদশে বিজ্ঞান5ার প্রসাব । উনটিংশ শতাহ্বীতে 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র রে পাশ্চাতা জ্ঞান-বিখ্ভান চ61 এদেশে 
ক্রমশঃ প্রসার লাভ করছিপ। বিংশ শতাহ্দীর প্রারস্ত থেকেই 
পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চচি। আর ব্যাপকভাবে স্ুক হোল । এর 
মূলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়েণ অবদান সবীগ্রে উল্লেখযোগা | 
১৯০৪ খুষ্টান্বে ইপ্ডিয়ান ই৯নিভাসিটি আব পাশ হয়। এতদিন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছিল, ছাত্রদের পরাক্ষা 'নওয়া এবং উপাধি 
দেওয়া ।॥। ইউনিভাসিটি আঙক্ের ধলে ছাত্রদের জ্ঞানের উন্নতি 
এবং গবেষণার ও ক্ষেত্র তৈরী হোশ। বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধানস্থ 
কলেজগুলিতে শিক্ষাদান-বাবস্থা ।কমত চলছে কিনা, ত1” দেখবার 
দায়িত্বও বিশ্ববিহালয়ের উপর এসে পড়ল ।১ তা? ছাড়া অনুমোদিত 
কলেজগুলিতে বিশ্ববিষ্ভালয়ের কতৃত্ব স্বীকৃত হোল । এই নতুন 
আইনে মাটি-কুলেশন থেকে ডিগ্রী ক্লাস পর্যন্ত ছাত্রদের মাতৃভাষার 
উপর জোর দেওয়। হয়েছিল । ১৯০৩ খুষ্টাস্বে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
ভাইসচ্যান্সেসার নিযুক্ত হবার পর এই নতুন আইনগুলি কার্যকরী 
হয়। বিংশ শতাব্বীর দ্বিতীয় দশকে বিজ্ঞান-কলেজের প্রতিষ্ঠা 
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“৩৩৪ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


কলিকাতা বিশ্ববিচ্তালয়ের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগা ঘটনা । 
১৯১৪ স্বষ্টাষ্বের ২৭শে মার্চ বিজ্ঞান-কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত 
হোল। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । 
১৯১৭ খৃষ্টাষ্বে গভর্ণমেণ্ট বিশ্ববিগ্ঠালয়ের স্াতকোত্তর শ্রেণীতে বিজ্ঞান 
ও কলা--উভয় বিভাগেই শিক্ষাদানের সম্মতি দিলেন। এভাবে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে বিজ্ঞানশিক্ষার বাবস্থা হওয়ায় 
উচ্চাঙ্গের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি শিক্ষিত জনগণের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হোল। কিন্তু এই যুগে বিজ্ঞানচর্চার যতখানি উন্নতি সাধিত 
হোল, বিজ্ঞান-সাহিত্যের ততথানি উন্নতি সাধিত হয় নি। ইংরেজী 
ভাষার মাধমে উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞানচ্চাই এর প্রাধন কারণ। ফলে 
এদেশে বিজ্ঞানশিক্ষার অগ্রগতি হোল বটে, কিন্তু মুঠ্টিমেয় কয়েকজন 
লেখক ছাড়া বিজ্ঞানের দুবহ ও জটিল দিক নিয়ে সর্বজনবোধা গ্রন্থ 
রচনার প্রয়াস এই যুগেও দেখা গেল না। তবে বিজ্বানসাহিত্যেব 
চাছিদ1 যে বেড়ে চলল, তা?র প্রমাণ পাওয়া গেল জনসাধারণের 
পাঠোপযোগী অসংখা বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে । এই চাহিদার 
মূলে ছিল, বিজ্ঞানচর্চার প্রসার ও অগ্রগতিকে কেন্দ্র ক'রে পাশ্চাতা 
জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের কৌতুহল । 

পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও ছোটদের উদ্দোশ্টে এই যুগে বহু বিজ্ঞানগ্রস্থ 
রচিত হোল | জগদানন্দ রায়ের অধিকাংশ গ্রস্থহ ছোটদের এবং 
“অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের” উদ্দেশ্যে লেখা | 

এক 

আধুনিক যুগে জনসাধারণের উদ্দেশে রচিত উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক 
গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা সুরেন্দ্রন্্র বন্দোপাধায়ের 
ণ্উন্ভিব্তত্্' ( ১৩১৯ ) গিরিশচন্দ্র বন্থুর “উত্ভিদজ্ভান” ১ম (১৩৩০ ) ও 
২য় পর্ব (১৩৩২) ও মোহাম্মদ মতিয়র রহমানের “উত্তিদ-রহগ্যাঃ 
(১৯২৬ )। উদ্ভিদ্তত্বের লেখক স্ুরেন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গভর্ণমেন্টের 
উদ্ভিদবিষ্ভা বিভাগের একজন কর্মচারী ছিলেন । ১৯১১ খৃষ্টাব্দে 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ব ৩৩৫ 


সরকারী কাজে গাছপালা পরিদর্শনের জন্তে লেখক আসাম যান। 
আসাম থেকে ফিরে আসবার পর বাংলা ভাষায় জনসাধারণের 
উদ্দেশ্যে উদ্ভিদবিগ্ঠা নিয়ে একটি গ্রস্থ লিখবেন বলে তিনি স্থির 
করেন । সেই হচ্ছ অনুযায়ী এবং বাংলায় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক 
গ্রন্থের অভাব পুরণ করবার উদাশ্যে লেখক এই গ্রন্থটি রচনা করেন ।২ 
ইতিপুর্বে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রধানতঃ নিজন্ব পর্যবেক্ষণের উপর 
নির্ভর কবে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে উত্ভিদবিজ্ঞান রচনা করেছিলেন । 
কিন্তু স্থরেশচন্দ্রের গ্রন্থটি পুরোপুরি পাশ্চাতা পদ্ধতিতে লেখা । তবে 
গ্রন্থটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায় । তা? ছাড়া আলোচনাও প্রাথমিক প্রকৃতির 
এবং অসম্পূর্ণ। চাব পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে 
বেগুন গাছের বর্ণনাপ্রসঙ্গে পাতা, ফুল ইত্যাদি এনিয়ে সংক্ষিপ্ত 
আলোচন। করা হয়েছে । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শাখ। প্রশাখ। প্রসারিত 
হওয়ার প্রণালী এবং পত্র ও পুজ্প-সন্নিবেশ-প্রসঙ্গ আলোচিত । তৃতায় 
ও চতুর্থ পরিচ্ছেদের আলোচা বিষয় শিকড় ও উদ্ভিদ-কম্কাল বিজ্ঞান, 
(121210 10156010989 )1। শেষোক্ত তই পরিচ্ছেদের আলোচনা 
অতান্ত সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ প্রকৃতির । প্রায় সবত্রই অর্থের দিকে 
লক্ষ্য রেখে বৈজ্ঞানিক শব্ব অনুবাদ করায় রচনা যায়গায় যায়গায় 
শ্রতিকটু ঠেকে। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত গিরিশচন্দ্র বস্তুর “উত্ভিদ- 
জ্ঞান, ১ম ও ২য় পব” বাংলা সাহিত্যে উত্ভিদ্বিগ্া বিষয়ক একটি 
উৎক্ট গ্রস্থ। ১ম পবে' উদ্ভিদের “স্ুলদেহ? (11010110198) ) 
সম্বন্ধে আলোচনা | দ্বিতীয় পবে" উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ বিস্তারিত- 
ভাবে আলোচিত । এই গ্রন্থের প্রায় স্বত্রহই উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক 
বিদেশী শব্বগুলো। বাংলায় অনুবাদিত হয়েছে । তবে অর্থের দিকে 
অতিরিক্ত লক্ষা রেখে এই অনুবাদ করায় শষ্গুলে। যায়গায় যায়গায় 


২ উত্ভিদ্তত্ব-্ভুমিকায় পৃ্ঠা সপ্তন 


৩৩৬ বঙ্সাহিত্যে বিজ্ঞান 


হান্কা ও লু হয়ে পড়েছে । ২য় পর্বে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ সঙ্থঞ্ধে 
আলোচনা ন্ুপরিকপ্পিত ও তথ্যপূর্ণ। প্রায় সবত্রহই এদেশীয় 
গাছপালার প্রচুর উদাহরণ থাকায় রচনার উৎকর্ষত। বেড়েছে। 
গ্রন্থটির সর্বত্রই উত্তিৰবিজ্ঞানে লেখকের পাণ্ডিতোর পরিচয় সুস্পষ্ট । 
নৃতনত্বের পরিচয় পাওয়া গেল মোহম্মদ মতিয়র রহমানের উষ্ভিদ- 

বুহস্তো। মতিয়র রহমান গ্রন্থরচনার কারণ বর্ণন। প্রসঙ্গে প্রাচান 
কবিদের মতে! দৈবাদেশের কথ! বলেছেন। এই লেখক ইতিপুবে 
পুষ্প রহস্য” নামে আর একখানি গ্রন্থ রচন। করেছিলেন । ভার 
পরবর্তী গ্রন্থ “উদ্ভিদ-রহস্য' বাড্তপুর “মোছলেম যুবক সমিতি”র 
সম্পাদক ছেরাজ্ুল হক করতৃকি প্রকাশিত হয়। উদ্ভিদপ্রহন্) রচনার 
কারণ বর্ণনা প্রপঙ্গে গ্রন্থটির ৃচনায় প্রাচীন কবিদের মতো! লেখক 
বলেছেন, 

“এ গ্রামের পক্ষিণাংশে জলাশয়ন্তী্গে 

রম্য এক ভমুবুক্ষ ছায়াদান করে। 

একদা শিধাথস্তাপে হইয়া! তাপিত।, 

দৈববসে ৩৭1 আমি হান্ত উপনাত । 

অকম্মাৎ মক্ষিকা ৬ ভ্রমর-গুঞ্জন, 

মাঞ্ষল তর মার চিন্তাক্রিই মন। 

পঞ্চবর্ষ পূর্ব্বে £রা এশিক আদেশে, 

বলেছিল 'পুষ্পতত্ব বসি মোর পাঁশে। 

সেহকালে বলেছিল ভ্রমর সুজন, 

“উদ্ভিধ-রহস্য) তাকে করিবে জ্ঞাপন | 

আগ্রহ হইল তাই হাদয়ে আমার, 

জানিতে ও জানাইতে রহস্য খোদার |” 

সমগ্র গ্রন্থটি ছুইভাগে বিভক্ত । ১ম ভাগের ছয়টি পরিচ্ছেদ 

উত্তিদের আতিবিভাগ, উদ্ভিদের কার্য, বংশ-বিস্তার, উদ্ভিদের আত্মরক্ষা 
ও উপকারিতার প্রসঙ্গ সংক্ষেপে আলোচিত । দ্বিতীয় ভাগে দ্রব্যগুণ 
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নিয়ে চিকিৎসা! বিষয়ক আলোচনা । ১ম ভাগের আলোচনা -পদ্ধতি 
কৌতৃহলোন্ীপক । মাছি ও ভ্রমরের উত্তর-গুতুযৃ্তরের মাধ্যমে 
এখানে বক্তবা বণিত। আলোচনা সর্বত্রই প্রাথমিক প্রক্‌তির এবং 
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । 
আধুনিক যুগে ছোটদের উদ্দেশ্ঠেও বহু উত্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 
রচিত হয়েছে । তবে এদের অধিকাংশই পাঠাপুস্তক । উদ্ভিদবিজ্ঞান 
নিয়ে লেখা গ্রন্থঙুলোর মধো শিশুপাহিতোর পর্যায়ে পড়ে জগদানন্দ 
রায়ের গাছপালা” (১৯২১), সতোনব্দ্রনাথ সেনগুপ্তের উদ্ভিদের 
চেতনা € ১৩৩৬) এবং হেমেক্দ্রকুমারর ভট্রাচার্ষের “গাছপালার গল্প” 
€ ১৩৩৩ )। 
জগদানন্দ বায়ের গাছপালা ছোটদের উদ্দেশ্যে লেখ। একটি 

নুখপাঠ্া গ্রন্থ । সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্রের “উদ্ভিদের চেতনা” নামক 
গ্রন্থটির বিষয়বন্ত “বিচিত্রা” “আত্মশক্তি?, “শিশুসাঞ্ধী” প্রভৃতি বিভিন্ন 
সাময়ক-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল । লেখক বহু-বিজ্ঞান-মন্দিরে 
আচার জগদীশচন্দ্রেৰ কাছে চার বৎসর ধরে যে শিক্ষালাভ 
কবেছিলেন, এই গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ হয়েছে | খনু-বিজ্ঞান-্মন্দিরের 
সহকারা অধ্যক্ষ নগেন্দ্ন্দ্র নাম গ্রন্থটির পাগডুলিপিৰ কিছু কিছু অংশ 
সংশোধন করে ধিয়েছিলেন । এই গ্রন্থে গনী ও উদ্ভিদ, গছের 
চেতন" বস-আকর্ষণ ও রস-সঞ্চালন, উদ্ভিদেব আলোক-তৃষ্ঞাঃ উদ্ভিদের 
স্নায়ু ও উদ্ভিদের হৎস্পন্দন-_মোট এই ছয়টি প্রবন্ধ আছে। 
প্রবন্ধ গুলি সরস। লেখক জগদানন্দের ম্তায় ভাবায় বিবিধ চলতি 
শব্ধ বাবহার করেছেন। গ্রন্থটিকে উত্ভিদজগতের প্রতি লেখকের 
গভীর মমত্বের পরিচয় পাওয়া যায় । তবে যায়গায় যায়গায় এই 
মমত্ব উচ্ছণসে পর্যবপসিত। যেমন, 

“উদ্ভিদ্জাতিটাও তেমনি খোকার মত একটি প্রাণী। 

আঘাত কর-কীাপিয়া উঠিবে, ,জড়সড় হইয়া পড়িবে, 

সঙ্কুচিত হইয়া এতটুকু 'হইয়। যাইবে ; ক নাই-_চীৎকার 

৮৬২ 
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করিয়া উঠিতে পারিবে না। বাথা-বেদনায় বুক ফাটিয়া 
গেলেও কথায় জানাইবার উপায় নাই; তাইঃ আমর! 
উদ্ভিদের প্রতি এমন নির্দয় হইতে পারিয়াছি। তাহাদের 
বাথার কথা যে প্রাণ দিয়া বুঝিতে হয়ঃ কান দিয়া শুনিবার 
নহে ।? 
কথোপকথনের মাধামে রচিত হেমেন্দ্রকুমার ভট্টা চার্ষের গাছপালার 
গল্পঠতে (১৯২৯) সচবাচর-দৃষ্ট গাছপালা এবং বিভিন্ন সহজ পরীক্ষার 
সাহাযো সরল ভাষায় বক্তব্য বিষয় বোঝান হয়েছে । হেমেন্দ্রকুমার 
ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজের উত্ভিদবিগ্ঠার অধ্যাপক 
ছিলেন । 
আধুনিক যুগে শিশু ও ছাত্রদের উদ্দোশ্টে উত্ভিদবিষ্তা বিষয়ক বনু 
পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। এদের মধো উল্লেখযোগ্য, ভগবতীচরণ 
বন্দোপাধ্যায়েব ঘউত্ভিদ-বৃত্তাস্ত; (১৩১০), গিরিশচন্দ্র বসুর 
গাছের কথা? (১৩১৭) ইত্যাদি | 
ছুই 
উনবিংশ শতাধ্ধীতে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে যে সকল 
প্রাণিবিজ্ঞান রচিত হয়েছিল তাদের একটিও উচ্চাঙ্গের নয়। 
মথুরানাথ বর্মঃ কমলকৃষ্চ ও জগতকুষ্ণ সিংহ প্রমুখ লেখকরা 
জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রাণিবিজ্ঞান লিখতে গিয়ে ব্যর্থতার পরিচয় 
দিয়েছিলেন । উনবিংশ শতাষ্বীর শেষ দশকে প্রকাশিত 
জ্ঞানেন্্রনারায়ণ বায়চৌধুরীর “হস্তীতত্বও (১৩০১) একটি ব্যর্থ 
রচনা । হস্তী সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় এই গ্রন্থে বণিত। পুর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থ একে বলা যায় না। বে গ্রন্থটিব প্রথম দিকে হস্তীর 
উৎপত্তি, জাতিপ্রভেদ, দেশভেদে হস্তীর আকৃতি, প্রকৃতি ও বর্ণভেদ 
নিয়ে আলোচনায় বৈজ্ঞানিক তত্বাদি কিছু কিছু আছে। গ্রন্থটির 
বিষয়বস্ত বিভিন্ন সংস্কৃত, ইংরেজী ও হিন্দুস্থানী গ্রন্থ থেকে সংকলিত। 
তবে সংস্কৃতের প্রভাবই এতে বেশী। বাংল। ও সংস্কত-_উভয় প্রকার 
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নামই এখানে ব্যবহ্ৃত। কয়েক যায়গায় সংস্কত গ্রন্থাদি থেকে 
শ্লোকও উদ্ধত কর] হয়েছে । জ্ঞানেক্্রনারায়ণের রচনাভঙ্গী আড়ষ্ট । 

বিংশ শতাব্বীতে জনসাধারণের উদ্দেশে লিখিত প্রাণিবিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থের রচনারীতি ও পরিকল্পনায় প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত 
হোল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, আচার্ষ প্রফুল্পচন্দ্র রায়ের 
“সরল প্রাণিবিজ্ঞানয (১৩০৯)। গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য, এখানে 
তুলনামূলক সমালোচনার মাধ্যমে প্রাণীদের শ্রেণীবভাগ বণিত। 
শ্ীবাসচন্দ্র চট্টরাজের প্প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত ব৷ প্রাণীরা? € ১৩১০ ) 
নামক গ্রন্থটিতেও সুপরিকল্পনার পরিচয় পাওয়। গেল। এই গ্রন্থে 
স্তন্পায়ী প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগে বৈজ্ঞানিক কঝ্রীতি অনুত্যত | 
প্রীবাসচন্দ্রের রচনারীতিও প্রাঞ্জল । 

বিংশ শতাহ্বীর প্রারস্তে বাংলা সাহিতো অভিবাক্তিবাদ নিয়ে 
সুপরিকল্লিতভাবে গ্রস্থরচনার নুত্রপাত হোল । এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 
উল্লেখযোগাঃ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-১৯৩৭) িখিত 
“অভিব্যক্তিবাদ” (১৩০৯ )। অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় 
প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী | তবে ক্ষীরোদচন্দ্রের 
গ্রন্থে অভিবাক্তিবাদের একটি অংশ, শুধুমাত্র মানব-প্রকৃতি নিয়ে 
আলোচন1 করা হয়েছে। কিন্তু ক্ষিতীন্দ্রনাথের গ্রন্থটির পরিকল্পন। 
আরও বিস্তৃত। এই গ্রন্থে অভিবাক্তিবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, 
জীবনসংগ্রাম, পরিবৃত্তি ( অস্তহিত শক্তিপ্রভাবে প্রাণীদের পরিবর্তন ), 
মানবশরীরের অভিবাক্তি, ভূগর্ডে অভিবাক্তির সাক্ষ্য, বর্ণভৈদে 
জীবরক্ষা হত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত । তবে অভিবাক্তিবাদের মূল 
তত্বগুলোর মধ্যেই এই গ্রন্থের আলোচনা সীমিত । বিজ্ঞানের সুক্ম 
বা গভীপ্ন কোনে! দিক নিয়ে আলোচনা এখানে নেই। গ্রন্থকার 
প্রথমে তার পিতৃব্য জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুরের উপদেশে 
অভিবাক্তিবাদ আলোচনা করতে আরস্ত করেন। পরে বঙ্গসাহিত্যে 
'অভিব্যক্তিবা বিষয়ক গ্রন্থের অভাব লক্ষ্য ক'রে এই গ্রন্থটি রচন' 
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করেন। গ্রন্থ-রচনায় সহায়তা করেছিলের লেখকের বন্ধু 
বনওয়ারিলাল চৌধুরী । রামেজ্দ্রনুন্দর ত্রিবেদী পাগুলিপির কিছু 
কিছু অংশ সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন । অভিব্যক্তিনাদ বচনায় 
ডারউইন, ওয়ালেস, হাকৃস্লী প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে সাহাযা নেওয়। 
হয়। তবে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বচিত হলেও গ্রন্থটি ধায়গায় 
যায়গায় ভারতীর পৌরাণিক বিশ্বাস এব" ধম ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান 
প্রাধান্ত লাভ করেছে । দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র এবং হেমেন্দ্রনাথের পুত্র 
ক্ষিতীন্্নাথের চিস্তায় ধম ও সংস্কৃত ভাষার যে প্রভাব পড়েছিল, সেই 
প্রভাবই এখানে কার্ধকরী হয়েছে বলে মনে হয়। ক্ষিতীজ্রনাথ 
শ্রীমন্তগবদগীতার অভিনব সংস্করণের সম্পাদনা করেন এব" অধ্যাত্ব- 
ধর্ম ও অজ্জেয়বাদ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। সংস্কৃত ভাষার 
পাগ্ডিতোর জন্তে তিনি তত্বনিধি উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন । তা? 
ছাড়া তিনি ছিলেন আদি ব্রন্মসমাজেব অন্যতম কর্ণধার । 
অভিব্যক্তিবাদে ক্ষিতীন্দ্রনাথ বিদেশী পরিভাষা ষথাসস্তব বর্জন 
করেছেন । ক্ষিতীক্্নাথের রচনাবীতি বলিষ্ঠ 9 প্রাঞ্জল | 

ক্ষিতীব্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে লেখা নরেক্রনাবায়ণ চৌধুবীর 
জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি” ( ১৩১২ ) মূলতঃ একটি দার্শনিক 
চিন্তামূলক গ্রন্থ । তবে এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ “ভীবনের স্তর ও 
তাহার অভিব]ক্তি'তে কিছুট| বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পবিচয় পাওয়া 
যায়। লেখক বিবর্নবাদের সমর্থক হলেও কয়েকক্ষেত্রে “বিজ্ঞান- 
সম্মত ক্রম-বিকাশ-নীতি? মেনে নেদ নি । নরেন্দ্রনারায়ণের রচনায় 
উচ্ছাসের আধিক্য । তা? ছাড়া তার ভাষ! সংস্কৃতঘে ষা। 

আধুনিক যুগে জীবনগ্রবাহের গুঢ় রহস্ত শিয়ে মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক 
আলোচন। পাওয়। গেল। এই প্রসঙ্গে গ্রথমেই উল্লেখযোগ্য ভাঃ 
অমৃতলাল সরকারের "জীবন প্রহেলিকা” (১৯১৭ )। এই গ্রন্থটি 
হোল ডাঃ সরকারের “.6--/179 19 161” নামক ইংরেজী 
বন্তৃতার বঙ্গানুবাদ । অনুবাদক শরৎচন্দ্র রায়। “জীবন প্রহেলিকা” 


জীববিজ্ঞান সাধারণ বিজ্ঞান ও মনম্তব্ব ৩৪১ 


একটি গভীর চিন্তামূলক বৈজ্ঞানিক আলোচনা। মূল দৃষ্টিভঙ্গীতে 
পার্থকা থাকলেও রচনারীতির গভীরতার দিক থেকে বিচার করলে 
রামেন্দ্রম্ুন্দর এিবেদীর প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার সঙ্গে এই 
প্রবন্ধটির তুলনা করা যায়। প্রবন্ধটি ১৯১৫ খৃষ্টাত্থে ভারতবর্ষায় 
বিজ্ঞানসভ'র প্রাথমিক অধিবেশনে ছাঃ অম্বুতলাল সরকার ইংরেজীতে 
পাঠ করেন! এ সভার সভাপতি ছিলেন স্তার গুরুদাস 
বন্দোপাধ্যায় । তা” ছাড়া ডাঃ চুণীলাল বনু, ডাঃ সি. ভি. রমন 
প্রমুখ মনীষার এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত সুধীদের 
সকলে ডাঃ গরকারের বক্তার অকুই প্রশংসা করেন।৩ এই 
আলোঃনার সবাপেক্ষা1! উল্লেখযোগা বৈশিষ্টা, প্রাপন্তত্বের ব্যাখ্য 
প্রসঙ্গে এখানে বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের সম্মিলন ঘটেছে । 
বক্তৃতার মুল কথা এই যেঃ কি চেতন, কি অচেতন সবত্রই প্রাণ 
বিছ্ধমান ; অটৈতন ম্ষটিক থেকে সু ক'রে মানুষ পর্যস্ত সর্বত্রই 
গ্রানের অস্তিত র:য়ছে | বক্তৃতাটির বঙ্গানুবাদ প্রশংসনীয় । অনুবাদক 
ছুঝহ শঙ্দগুলো যথাসম্ভব ব্যাখায। ক'রে দিয়েছেন । 

শুধুমাত্র অভিবাক্তিবাদ ও প্রাণপ্রবাহ নিয়েই নয়, প্রাণিজগৎ 
নিয়েও আধুনিক যুগে কয়েকটি উৎকষ্ট গ্রন্থ রচিত হয়েছে । এই 
প্রসঙ্গে গ্রথমেহ উল্লেখযোগা, সঙাচরণ লাহার “পশ্বীর কথা? 
€১৩২৮)। সতাচরণ লাহা নিজে পাখী পুষতেন এবং বিভিন্ন দেশের 
পাখী সংগ্রহ করতেন। পপাখীর কথা'র বিষয়বস্তু 'প্রবাসী*% “মানসী 
ভারতবর্ষ, 'স্থবর্ণবণিক সমাচার” প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক-পত্ত্রে 
প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থটি হোল সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত 


৩ স্সার গুরুরাদ বন্দোপাধ্যায় এই আলোচনা সম্বন্ধে মন্তব্য করেখিলেন, “আমি এই 
সছুপদেশপূর্ণ বক্তৃতার জন্ত বন্তাকে অভিনন্দিত করিতেছি। তাহার বক্তব্র আধ্যাম্মিক অংশ 
ব্যাখ্যাত হওয়ায় বাস্তবিক বকৃতাটি অমূল্য হইয়াছে। ডাক্তার সরকার যেরূপ ব্যাধ্যা করিয়াছেন 
অর্থাৎ যদি বিজ্ঞানের জড়মুলক অংখ আধ্যাত্মিক অংশের সহিত পাশাপাশি অবস্থান করে তাহাহইলে 
বাণ্তবিকই আমর৷ প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির শৃষ্টিকর্ত। ভগবানের অভিমুখে অগ্রসর কইতে পারি।” 


৩৪২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


বিভিন্ন প্রবন্ধের সংশোধিত ও পরিবধিত সংস্করণ। “পাখীর কথা? 
তিন ভাগে বিভক্ত । ১ম ভাগে খাঁচার পাখী সম্বন্ধে আলোচন! | এই 
ভাগে পাখীপালনের উৎপত্তি ও ইতিহান আলোচনা ক+রে পাখীর খাচা 
সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা কর] হয়েছে । এরপর পাখী পোষার পদ্ধতি 
ও অভিজ্ঞতা নিয়ে তথ্যপুর্ণ আলোচনাপ পর এই ভাগ সমাপ্ত । দ্বিতীয় 
ভাগে 12001101910 01710101085” কি তা+ বুঝিয়ে পাখীর 
69811000915” সম্বন্ধে আলোচন। রয়েছে । এই প্রসঙ্গে মানবের 
উপকারিতায় পাখীর অবদান অতি সুন্দবভাবে আলোচিত। তৃতীয় 
ভাগের বিষয়বস্তু “কালিদাস-সাহিতো বিহজ-পরিচয় | এখানে 
কালিদাসের মেঘদূুত ও ঝতুসংহার, এই ছু?টি কাব্য আলোচনা ক'রে 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধরনের পাখীব সঙ্গে কালিদাসের কিবপ পারিচয় 
ছিল তা? বোঝান হয়েছে । ১ম ভাগে খাচাৰ পাখী সম্বন্ধে আলোচনায় 
রয়েছে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ। আর কালিদাস-সাহিত্যে 
পাখী নিয়ে আলোচনায় রয়েছে পাণ্ডিত্য ও সুক্ষ বিশ্লেষণের পাবিচয়। 
সত্যচরণ লাহাব ভাষা শ্রুতিমধুর। উৎকৃষ্ট শঙ্ষপ্রযোগ তার 
রচনারীতির একটি বৈশিষ্ট । 

বাংলা ভাষায় লেখা পাখী সম্বন্ধে আধ একটি কষ্ট গ্রন্থ 
স্ুরেন্্রনাথ সেনের "পাখীর কথাঃ (১৩২৮ )। এই গ্রন্থেব প্রায় সকল 
প্রবন্ধই প্প্রতিভাঃ ও পাক বিভিউঠতে প্রকাশিত হয়েছিল । প্রবন্ধ- 
গুলোর বিষয়বস্ত বিভিন্ন ইংবেজী গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত । ক্ষুদ্রকায় হলেও 
'পাথীব কথা” একটি সাবগর্ভ ও সরস গ্রস্থ। এতে পাখীব বংশ-পপ্রিচয়, 
পালকের বর্ণ ও বিষ্ঠাস, পুকষ ও স্ত্রী পাখীর বর্ণবিভেদঃ বক্ষক-বর্ণ 
(7১:০15০69 00109180101) ) এবং পাখীর জীবনধাপণ পদ্ধতি ও 
বিচিত্র প্রকৃতি নিয়ে আলোচন। করা হয়েছে | বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে 
আলোচনার কালে লেখক দেশী ও বিদেশী, উভয় প্রকাব পাখীর কথাই 
উল্লেথ কবেছেন। গ্রস্থটিব সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট, লেখকের উৎকৃষ্ট বর্ণনাভঙ্গী 
এবং স্বল্পপরিসরের মধ্যে পক্ষিজগতেব বিচিত্র তোর মূল্যবান সমাবেশ। 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ব ৩৪৩ 


পাখী নিয়ে জগদানন্দ রায়ও গ্রন্থ রচনা! করেন। জগদানন্দের 
“বাংলার পাথীঃ (১৯২৪ ) এবং পপাখী* (১৩৩১) ছোটদের উদ্দেশে 
লেখ! সরস বিজ্ঞানগ্রন্থ। জগদানন্দের প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক 
অপরাপর গ্রন্থ “পোকামাকড়” (১৩২৩) এবং “মাছ বাঙ সাপ” 
€ ১৯২৩) ছোটদের উদ্দেশ্যে লেখা । 

জগদানন্দ রায় ছাড়। আধুনিক যুগে ছোটদের জন্তে প্রাণিবিজ্ঞান 
লিখে খাতি অর্জন করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ বস ও যোগীন্দ্রনাথ সরকার । 
১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভাগলপুরে দ্িজেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তার পিতার নাম 
ব্রজকিশোর বন্থু । দ্বিজেন্দ্রনাথ বি. এ. অবধি অধ্যয়ন করেছিলেন । 
কিন্তু অসুস্থতার জন্তে শেষ পর্ধযস্ত পরীক্ষা! দিতে পারেন্*নি । বিজ্ঞান 
ও সাহিতো বরাবরই তার অনুরাগ ছিল । ছাত্রজীবন শেষ করে 
কিছুকাল তিনি শিক্ষকত! করেন। পরে তিনি কলিকাতা ইগ্ডিয়ান 
এসোসিয়েসনের সহকারী কর্মাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। তাঃ ছাড়া 
জাতীয় মহাসমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তার নিকট 
সংযোগ ছিল । “সখা” “সথ। ও সাথী প্রভৃতি বিভিন্ন শিশুপাঠ্য 
পত্রিকায় তিনি প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি নিয়মিতভাবে 
লিখতেন। ১৯২১ খৃষ্টাঙ্ছে তার মৃত্যু হয় 

ছ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থ “5াবডন্ত ১০০১ খুষ্টান্বে প্রথম 
প্রকাশিত হয় । এই গ্রন্থে স্তমন্তপায়ী জন্ত্ের কয়েকটি শ্রেণী সম্বন্ধে 
আলোচন1 করা হয়েছে । উপক্রমণিকায় জীবগগতেব শ্রেণীবিভাগ 
সম্বন্ধে আলোচন। সরস ও তথাপূর্ণ | তা” ছাড়া আলোচনার স্থানে 
স্থানে কাহিনীর অবতারণা করায় বর্ণনশীয় বিষয়বস্ত ছোটদের কাছে 
চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠবার অবকাশ পেয়েছে । 

দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গ্রন্থ “চিডিয়াথানাগম (১৩১৮) বিভিন্ন 
ধরনের বানর, মাংসাণী পশ্ুড ও খুরওয়াল। জন্তদের আকৃতি, 
প্রকৃতি ও আবাসম্থল সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে । এই 
লেখকের সর্বশেষ গ্রন্থ “কীটপতঙ্গ লেখকের মৃত্ার পর ১৯২৫ 
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ঘষ্টাম্েগ প্রথম প্রকাশিত হয়| দ্বিজেন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল কীটপতঙ্গ, পাখী, 
সরাশ্যপ প্রভৃতি বিভিন্ন জীবের জীবনবৃত্তান্ত লিখবার।৫ এই উদ্দেশ্যে 
তিনি “সন্দেশ” পত্রিকায় কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে লিখতে সুরু 
করেন। কিন্তু কাটপতঙ্গ বিষয়ক রচনা সমাপ্ত হবার পূর্বেই তার মৃত্যু 
হয়। দ্বিজেক্্রনাথের মৃত্যুব পর হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের উৎসাহে এবং 
লেখকের ভাগিনেয় প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কীটপতঙ্গ 
প্রকাশিত হয়। এই গ্রচ্থেব মাহি, পিঁপড1 ও মৌমাছি বিষয়ক 
আলোচনার লেখক প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । এই আলোচন। লিখতে 
গিয়ে প্রভাতচন্দ্র দ্বিজন্দ্রনাথের নোট বই থেকে সাহাযা নিয়েছিলেন । 
দ্বিজেন্দ্রনাথ চলতি ভাষায় লিখবাব চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ছু” এক 
যায়গায় গুকচগ্ডালী পোষ তার রচনাভঙ্গীব প্রধান ক্রটি। তবে 
দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রকাশভঙ্গী খুবই সরল। গ্রন্থেব প্রারস্তে কীটপতঙ্গ 
বলতে কি বোঝায় তা» নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর বিভিন্ন বর্গের 
কীটপতঙ্গের কথ। বর্ণনা] করা হয়েছে । কীটপতঙ্গের শ্রেণীবিভাগ 
স্থপরিকপ্পিত। গ্রন্থটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট, বর্ণনাভঙ্গীর 
সরসতা। গল্পের মতো! সবস ভাষায় অতি পরিচিত কীটপতঙ্গের কথা 
এখানে আলোচিত । তা*হাড়া ধায়গায় যায়গায় লেখকেব প্রত্াক্ষ 
অভিজ্ঞতার বর্ণনা থাকায় বচনা ছোটদের কাছে -কাথাও ছুবূৃহ বা 
একঘেয়ে হয়ে ওঠে নি। 

যশন্বী শিশুসাহিতিক যোগীল্দ্রনাথ সরকার ছোটদের জন্তে 
কয়েকটি সরস বিজ্ঞানগ্রস্থ রচনা করেন। এই লেখকের 'পশু-পক্ষী” 
(১৩১৮) বালক-বালিকাদের উদ্দেশ্যে লিখিত প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক 
একটি উৎকৃষ্ট এন্থ । 'পশুপক্ষীর) বিষয়বস্তু ২০5৪1 [8012] 
7156019% 093361159 0:0170152 20191 1715001” প্রভৃতি 
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বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ, রামব্রন্ সান্তালের 10015 ৮107 21919, 
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের “সরল প্রাণিবিজ্ঞান” এবং দ্বিজেন্্রনাথ বসুর 
“জীবজন্ত” থেকে নেওয়া হয়েছে । দ্বিজেন্দ্রনাথ বনু গ্রস্থ-রচনায় 
সাহায্য করেছিলেন । এই গ্রন্থে মেরুদণ্তী প্রাণীদের পাঁচটি প্রধান 
শ্রেণীব মধ্যে ছুঃটি শ্রেনী, স্তন্তপায়ী ও পাখী সম্বন্ধে মোটামুটি বিক্তৃত 
আলোচনা করা হয়েছে । যোগীন্দ্রনাথের ভাষা সরল ও মনোহর । 
দুরূহ শব্ধ তিনি যথাসম্ভব বর্জন করেছেন । তার বাকাও নাতিদীর্ঘ । 
যায়গায় যায়খায় চলত শংঙ্বর প্রয়োগ যোগীব্দ্রনাথের রচনারীতির 
একটি বৈশিষ্ট । 

“ছোটদেব চিডিরাখানা (নৃতন সংক্ষপ্ূণ, ১৯২৯ খু্টাব্ব ) 
জীবজগৎ নিয়ে চলি ভাষায় লেখা একটি সরস গ্রন্থ । এই গ্রস্থে 
তথা অপেক্ষা গল্প ও কাহিনীরই প্রাধান্ত । তবে জীবজজ্তর শ্রেণী- 
বিভাগে এখানে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনু্থত হয়েছে । 

থিজেন্দ্রনাথ ও ঘোণীন্দ্রনাথ ছাড়] আরও বন গ্রন্থকার জগদানন্দের 
সমসাময়িক হগে ছোট.পব জন্ভে পাণিবিজ্ঞান রচনা করেন। 
নগেন্দ্রনাথ গঞজ্োপাধণায়, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য 
€ভূতি গ্রন্থকারদেপ নাম এহ প্রসন্গ উল্লেখযোগা | নগেজ্জনাথ 
গঙ্গোপাধ]ায়ের “বঢা্ডের আত্মকথা” (০৩২৬ ) একটি কৌতুহলোদ্দীপক 
গ্রন্থ । এখানে চলতি ভাষায় গল্প ও প্ুপকথার আক্কারে বক্তব্য 
বিষয় বণিত | তবে গ্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক কিছু কিছু তথ্যাদি শু এই 
গ্রন্থে রয়েছে । উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচাধের “জানোয়ারের মেলা” € নূতন 
সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৩৬ ) চলতি ভাষায় লেখা একটি সরস বিজ্ঞান- 
গ্রন্থ । নগেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথের গ্রন্থের তুলনায় হেমেন্দ্রকুমার 
ভট্টাচার্ষের “জীবজগৎ (১৩৩৮) অপেক্ষাকৃত সারগর্ভ ও সুপরিকলিত । 
হেমেন্দ্রকুমার ইতিপুবে "গাছপালার গল্প” লিখে খ্যাতি অর্জন 
করেছিলেন। জীবজগতের টৈচিত্র্য ও ক্রমবিবর্তনের ধারা, উভয় দিকে 
লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটি রচিত। পরিভাষায় অনেক যায়গায় লেখক 
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নতুন শব্দ স্থষ্টি করেছেন। আবার কয়েক যায়গায় ইংরেজী শঙ্ঘই 
বাবহৃত। 

উনবিংশ শতাব্বীতে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে শারীর ও অস্থিবিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয়েছিল । কিন্তু পূর্ববর্তী যুগের ন্যায় 
এই যুগেও পাঠ্যপুস্তকের তুলনায় জনসাধারণের জন্তে রচিত গ্রচ্ছের 
সংখ্যা নগণ্য । উনবিংশ শতাব্দীতে ফেলিকৃস্‌ কেরী, রাজকৃষণ 
রায়চৌধুরী প্রমুখ লেখকের! সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে সুপরিকল্লিতভাবে 
শারীরবিজ্ঞান রচনার চেষ্টা করেছিলেন । কিন্ধ রচনাভঙ্গীর ছুরূহতা 
উনবিংশ শতান্বীর অধিকাংশ শারীর ও অস্থিবিজ্ঞান বিষয়কঃ গ্রস্থের 
প্রধান ক্রটি। আধুনিক যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিতো শারীরবিজ্ঞান 
রচনায় উল্লেখযোগা কোনো উন্নতি দেখা গেল না। ভাষা ও 
বচনারীতির দিক থেকে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হলেও এই যুগে 
সর্বসাধারণের উদ্দেশ্তে রচিত শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রস্থই 
তথ্যসমাবেশের দিক থেকে ছুবল | এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগা, 
ুষ্টান লিটারেচার সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত “আমার আশ্চর্য 
বাস-গৃহ' (১৯০২)। আশ্চর্য বাস-গৃভ অর্থে মানবশরার | 
খুটিনাটির মধো না গিয়ে মানবশরারের প্রধান প্রধান অংশগুলি 
নিয়ে এখানে আলোচন। করা হয়েছে । “আমার আশ্চর্য্য বাস-গৃহ? 
একটি ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থ। এতে আছে অস্থি মংসপেশী, রক্ত, হৃৎপি্ড, 
মস্তি ইত্যাদি নিয়ে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা । এই গ্রন্থে সবপ্রকরি 
টেকৃনিকাযালিটি এড়িয়ে বক্তবা বিষয়কে যথ।সম্ভব সহজ ক'রে বলবার 
প্রচেষ্টা রয়েছে । কিন্তু গ্রন্থটির প্রধান ক্রটি, তথোর অভাব। 
টেক্নিক্যালিটি এড়াবার উদ্দেশ্যে শারীববিদ্া বিষয়ক অনেক 
প্রয়োজনীয় নামেরও এখানে উল্লেখ করা হয় নি। ফলে আলোচ্য 
বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রেই অতান্ত লঘু এবং বালকপাঠ্য রচনার মতো! 
হয়ে পড়েছে। গ্রন্থটির ভাষায় ছু” এক যায়গায় গুরুচগ্ডালী দোষ 
কোনো কোনে ক্ষেত্রে উপদেশ দেবার চেষ্টাও দেখ! যায় 
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অপ্রয়োজনীয় কথার অবতারণ। এবং অবাস্তর উচ্ছাস এই গ্রন্থের 
আর একটি বড় দ্রুটি। আধুনিক যুগে সর্বপাধারণের উদ্দেশ্যে লিখিত 
শারীর ও অস্থিবিজ্ঞান বিষয়ক অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগা 
ডাঃ রাজেন্দ্রলাল স্থরের “অস্থিতত্ব' (২য় সংস্করণ ১৯০৮) এবং 
শরীরতত্ব” (৪র্থ সংস্করণ, ১৩২৬), মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের নরদেহ 
পরিচয়” (১৩২৯ ) এবং কান্তিকচন্দ্র বন্থুর “দেহতত্ব'__-১ম € ১৩৩১ ) 
ও ২য় খণ্ড (১৩৩৩ )। ভাষায় কৃত্রিমতা রাজেন্দ্রলালের রচনার 
সবপ্রধান ত্রুটি । মহেশচন্দ্রের গ্রন্থে মানবশরীবের বিভিন্ন অংশ নিয়ে 
সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে । এই গ্রন্থের প্রায় সবত্রই 
ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্বগুলো বাংলায় অনুবাদিত | 

দেহতত্বের লেখক ডাঃ কাত্তিকচন্দ্র বশর রচন!য় নৃতন পরিভাষ! 
স্থ্টি না করে যথাযথ অর্থ নির্ণয়ের পর প্রাচীন পারিভাষিক 
শব্বগুলোকে ব্যবহারের প্রচেষ্টা দেখা যায় । দেহতত্বে বাবহ্ৃত 
শাবীরবিজ্ঞান বিষয়ক নামগুলোব জন্তে লেখক প্রখ্যাত কবিরাজ 
মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেনের নিকট খণী। গণনাথ সেন “প্রত্যক্ষ- 
শারীরঃ নামে সংস্কৃত ভাষ।য় একথানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । এ 
গ্রন্থে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক শঙ্দগুলি তিনি বেদ, তন্ব ও আয়ুর্বেদ গ্রন্থাদি 
থেকে সণ্গ্রহ করেন । পবিভাষার কিছু কিছু শষ্বের নামকরণ 
গণনাথবাবু নিজেও করেছিলেন । দেহতত্বে ব্যবহৃত অধিকাংশ 
বৈজ্ঞানিক শব্দই গণনাথবাবুর গ্রন্থ থেকে সংগুহীত। ডাঃ বন্ুপ্ন 
এই গ্রন্থটিতে মানবশরারের বিভিন্ন অংশ নিয়ে মোটামুটিভাবে বিস্তৃত 
আলোচনা করা হয়েছে । কান্তিকচন্দ্রে বচনায় সাহিত্যরস নেই। 
তবে তিনি বক্তব্য বিষয় যথ'সম্ভব সহজ ক'রে বোঝাবার চেষ্টা 
করেছেন । 

আধুনিক যুগে রচিত অস্থি ও শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক 
পাঠ্যপুস্তকগুলোর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগা রাধাগোবিন্দ করের 
“সংক্ষিপ্ত শারীর তত্ব” (১৮৯৩ )। ফেলিক্‌স্‌ কেরীর বিগ্যাহারাবলীর 
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পর শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক এ ধরনের বিরাট গ্রন্থ বাংলায় আর রচিত 
হয়নি। প্রধানতঃ ছাত্রদের উদ্বোশ্টে লেখা হলেও জনসাধারণও 
যা*তে বুঝতে পাবে, সেদিকে লক্ষা রেখে গ্রন্থটি রচিত। আধুনিক 
যুগে শারীর ও আস্থবিজ্ঞান বিষয়ক অপরাপর পাঠাপুস্তকের মধো 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা ফ্লযাসিষ্টে্ট সাজেনঃ কাশীচন্দ্র দত্তগুপ্ত রচিত 
“নরদেহতব্? (১৮৮৩), নীলরতন অধিকারী সংকলিত ও অন্ুবাদিত 
“নব-শরীর-বিধান১। € ১৮৮৭) ১ ভাঃ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র সংকলিত 
'শবীর-বাবচ্ছেদ ও শরীর-তত্বপার”? (১৮২৪ ) এবং অক্ষয়কুমার বন্থু 
লিখিত “সজীব মানবদেহ বিজ্ঞান+ (১৯১৩ ) ইত্যাদি। 
তিন 

আধুনিক যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিতো ন্বতত্ব বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় 
কোনো'্বপ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। পুর্ববতাঁ যুগের ন্ঠায় নৃতত্ব 
বিষয়ক গ্রন্থের সংখা! এই যুগেও নগণ্য | প্রাচা তথাধিকে কেন্দ্র 
কঃরে এই যুগে বাংলায় নৃতত্ব রচিত হোল বটে, কিন্তু পাশ্চাতা 
পদ্ধতিতে উচ্চাঙ্গের কোনো নৃতত্ব বিষয়ক গ্রন্থ এই ঘগেও রচিত হয় 
নি। 

নিবারণওন্ত্র মুখোপাধায়ের (১২৫৪-১৩৩৪ ) “মানবভাবন-এ 
(১৯০৯) জাঁবনের বৈজ্ঞানিক দিক নিয়ে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে 
সামাজিক, পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক দিক নিয়ে আলোচনা] করা 
হয়েছে। পুণ্াঙ্গ নৃতত্ব বিষয়ক গ্রন্থ একে বলা যায় না। এই গ্রন্থটির 
তুলনায় শশধর রায়ের 'মানব-সমাজ? ( ১৩২০ ) অনেক বেশী তথা পুর্ণ 
ও সরস । এই গ্রন্থে মানব-সমাজের কথা আলোচিত হয়েছে আধুনিক 
জীববিচ্ঞানকে কেন্দ্র করে । যোগেশচন্দ্র রায় ও গিরিজামোহন রায় 
রচিত “বাঙ্গালী এবং বৈগ্ভজাতি”তে (১৯২৭) নৃতত্ব বিষয়ক বৈজ্ঞানিক 
তথ]াদি কিছু কিছু রয়েছে। 

চার 
ভাষা ও বিষয়্বস্ত নির্বাচনে অভিনবত্ধ এবং সর্বসাধারণের 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ব ৩৪৯, 


পাঠোপযোগী তথ্যসমাবেশের দিক থেকে বিজ্ঞানের সাধারণ বিষয় 
নিয়ে গ্রস্থ-রচনায় আধুনিক যুগে প্রভৃত উন্নতি সাধিত হোল।' 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক শিয়ে রচিত বিচিত্র প্রকৃতির 
গ্রন্থগ্ুলো বাংল! বিজ্ঞানসাহিতোর জনপ্রিয়তায় সহায়তা করল । 
আধুনিক যূগে বিজ্ঞানের সাধারণ বিষয় নিয়ে লেখা গ্রন্থগুলোকে 
কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়_ (১) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা প্রধানতঃ পাশ্চাতা তত্বনির্ভর, (২) প্রাচীন 
গ্রন্থ থেকে আহ্বত তথ্য প্রধান, (৩) প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের 
মধ্যে সমন্বয্মূলক, (৪) বিজ্ঞান ও ধর্ম, (৫) দার্শনিক চিন্তামূলক- 
এবং বিজ্ঞান ও দর্শন (১) বিজ্ঞাননির্ভর উপকথা» ৮) বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার ও জীবশী এবং (৮) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিচিত্র দিক 
নিয়ে লেখা শিশু ও কিশোর-সাহিত্য | 

উনবি"্শ শতাব্বীর শেষভাগে রচিত পাশ্চাতা তত্বণির্ভব সাধারণ 
বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থে মধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সৃর্যকুমার 
অধিকারীর “বিজ্ঞান কুশুম? (১২৯৭), এবং রামেন্দরহ্ুন্নর ত্রিবেদীর 
প্রকৃতি? (১৮৯১ ) 3 জ্গিণংকথা? (১৯২৩ )। সূর্যকূমার অধিকারীর 
বিজ্ঞান কুস্থমে সংকলিত বিভিন্ন প্রবন্ধ বঙ্গদর্শন, বান্ধব, নবাভারত 
ইত্যাদি সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল উল্লিখিত পত্রিকাগুলে। 
ছাড়াও বিভিন্ন পএ-পাত্রকায় হূর্ষকুমার আধকারী নিয়মিতভাবে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন। আলোচ্য গ্রন্থে পঞ্চভুত” আকাশ? 
“বিপুল ব্রক্মাণ্ড» ধুমকেতু ও উক্কাপাত» “মৃন্ময়ী% “মুর্য)) ইহতা।দি 
প্রবন্ধগুলে! স্থান পেয়েছে । শে'নো কোনে প্রবন্ধে দ্রার্শনক 
চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় £ যেমন, পঞ্চভূত | কোথাও বা 
উচ্ছণসের আর্ধিক্য এবং এতিহাপিক তখ্যের ছড়াছড়ি ঃ যেমন, 
“আকাশ” । ধুমকেতু ও উক্কাপাত' নামক প্রবন্ধে শাস্ত্র ও বিভিষ্গ 
কবিতা থেকে লেখক যে উদ্ধতিগুলে! দিয়েছেন, তা, সুনির্বাচিত। 
নূর্যকুমারের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ স্ারগর্ভ। এ ছাড়া তার ভাষাও 
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প্রাঞপ। রাগেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর “প্রকৃতি বাংল! বিজ্ঞানসাহিতো এক 
মূল্যবান সংধোজন। নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কিভাবে 
বিশ্বপ্রকৃতির রহস্ত-যবনিকা উন্মোচিত কঃরে দিচ্ছে, এই গ্রন্থে 
প্রধানতঃ তা” নিয়ে আলোচনা কর! হয়েছে । বিংশ শতাব্দীর 
গোড়ার দিকে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক 
কোনো কোনো গ্রন্থের লেখক চেয়েছেন আলোচা বিষয়ের বিরাটত্ব 
ফুটিয়ে তুলতে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লিখিত “বিশ্ববৈ চিত্র 
( ১৯০৭ ) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা । জল, স্থল ও আকাশ, সকল 
প্রসঙ্গছই এতে আছে । তথ্যসমাবেশের দিক থেকে গ্রন্থটি দূর্বল। 
আধুনিক যুগে সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্ঠে সরল 
ও স্থপাঠা বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করলেন জগদানন্দ রায় । জগদানন্দের 
সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের মধো উল্লেখযোগ্য, প্রকৃতি পরিচয়? 
€ ১৩১৮ ), পপ্রাকৃতিকী” €& ১৯১৩) ও €বৈজ্ঞানিকী” (১৩২০) 1 
প্রাচীন প্রাচা গ্রস্থাদি থেকে আহত তথ্যের উপর নির্ভর ক'রেও 
এই যুগে সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । এই 
প্রসঙ্গে কালীবর বেদাস্তবাগীশ প্রণীত ও হারালাল ঢোল সম্পাদিত 
€বিদ্া কল্পদ্রম-_-১ম খণ্ড) (১২৯৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
বিদ্ভাকল্পদ্রম-_১ম খণ্ড “আর্বা-প্রতিভাঃ নামে প্রকাশিত হয়েছিল। 
এই গ্রন্থে বাহাজগৎ সম্বন্ধে আর খধিদের জ্বান নিয়ে আলে'চন1 করা 
হয়েছে | “আর্য/-প্রতিভা,য় সংকলিত বিষয়বস্তুর অধিকাংশই 
'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিদ্বঃ “আধ্ষাদর্শন?, “বান্ধব, “নবাভারত” “ভারতী? 
প্রভৃতি সাময়িক-পত্রে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সকল 
পত্র-পত্রিকা ছাড়াও ৰ্বালীবর বেদান্তবাগীশ বিভিন্ন সাময়িক"পত্রে 
নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদ্ি লিখতেন! “মর্ধ্য-প্রতিভা”র 
মুখবন্ধে কালীবর বলেছেন, “পক্ষ প্রতিপক্ষের সামঞ্জস্যকারক; এই 
কষ পুস্তক নবীন প্রাচীন মতের মধ্যন্থ ব্বরূপ | এই ক্ষুদ্র পুস্তকরূপ 
সধান্থলে দণ্ডায়মান হইয়া পাঠক পাঠিকা নৃতন পুরাতন ছুই দ্রিক 


জীববিজ্ঞান সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ব ৩৫ 


দেখিতে পাইবেন, এবং কোন্‌ দিক কিরূপ নতাবনত ( ওজন ভারি ) 
তাহ] বুঝিতে পারিবেন |” লেখকের এই উক্তি পুরোপুরি মেনে 
নেওয়া যায় না। মধাস্থ হতে গেলে যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতঙ্গীর 
প্রয়োজন, এখানে তার একাস্ত অভাব । উদাহরণস্বরূপ আকাশ 
সধ্ন্ধে আলোচনার কথা বলা চলে। এখানে লেখক আধুনিক 
মতবাদকে প্রথম থেকেই যুক্তির অসমতলে দা করিয়ে আলোচনায় 
এগিয়েছেন। বস্তুতঃ প্রাচীন মতবাদের প্রতিই লেখকের পক্ষপাতিত্ব । 
এই ক্রুটি সত্বেও কালীবরের রচনার বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন প্রাচীন 
মতবাদগুলিকে পাশাপাশি স্থাপন করে তাদের মধো সামগ্রসা 
বিধানের চেষ্টা। অনেকক্ষেত্রে বপক বিশ্লেষণ ক'রে গ্রচীন মতবাদকে 
আধুনিক ট্টাচে ঢটালবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। তবে এই প্রচেষ্টায় 
হুঃএক যায়গায় নুযুক্তির পরিচয় থাকলেও কষ্টকল্পনার ছাপ অনেক 
স্থলেই প্রকট । যেমন, পৃথিবী কুর্নপৃষ্ঠে এবং বান্ুকিব মাথার উপর 
স্থাপিত, পুরাণের এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনার কালে লেখক কু 
ও বাস্ুকিকে স্ব হিষাবে প্রমাণ করবার চেষ্টা কবেছেন। 

আধুনিক যুগেব কয়েকটি গ্রন্থে প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের 
মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা দেখা যায়) এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 
উল্লেখযোগা *আর্ষাশাস্ত্রপ্রদীপ”-কার প্রণীত “ভূত ও শক্তি” (সংবং 
১৯৫৮ )। বস্তু ও শক্তি (10)2069] 2) 10109 ) সম্বন্ধে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাতে)র দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ নিয়ে এখানে আলোচন। 
কর] হয়েছে। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের 
মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা দেখা যায় । গ্চীন ঝধিদেব প্রতি গভীর 
শ্রদ্ধাব পরিচয় গ্রন্থটিতে সুস্পষ্ট । তবে অনেকক্ষেত্রেই এই শ্রদ্ধা অন্ধ 
বিশ্বাসের রূপ নিয়েছে । ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে মূলতঃ কোনে! 
বিরোধ নেই, আলোচা গ্রস্থের যায়গায় যায়গায় লেখক তাঃ বোঝাতে 
চেয়েছেন। বিজ্ঞান ও দর্শনে লেখকের পাগ্ডিত্যের পরিচয় এই গ্রন্থে 
সুস্পষ্ট । তবে অত্যধিক তথ্য-সন্নিবেশের ফলে গ্রন্থটি তথ্যভারাক্রাস্ত 


৩৫২ বঙ্গসাহিত্ে বিজ্ঞান 


হয়ে পড়েছে । প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধো সমন্বয় সাধনের 
প্রচেষ্টা মন্মধমোহন বন্ুর 'নৃতন ও পুরাতন বিজ্ঞান”"এ (১৯১৩) 
দেখা যায়। ধর্ম ও পুরাণের উক্তির সঙ্গে আধুনক বৈজ্ঞানিক 
চিন্তাবারার সামঞ্জন্য স্থাপনের সেইটা অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
বৈজ্ঞানিক স্থষ্টিতত” (১৯৩১ ) নামক গ্রন্থটতেও সুস্পষ্ট। 

আধুনিক যুগে রচিত সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক কোনে! কোনো 
গ্রন্থে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগাঃ ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরীর 'ধন্ম ও বিজ্ঞান” 
(১৩২২)। রচনাটি ১৮৩৭ শকাষ্বের পৌষ সংখা। তত্ববোধিনীতে 
প্রকাশিত হয়েছিল । ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, 
লেখক এখ'নে তা” বোঝাতে চেয়েছেন । উচ্চাঙ্গের আলোচনা একে 
বল! যায় না। দিলীপকুমার রায়ঃ বীরবল ও অতুলচন্দ্র গুপ্তের 
পত্রাবলী | ধন্ম ও বিজ্ঞান” (১৯৩১) একটি উৎকষ্ট গ্রন্থ। নতুন 
পদার্থবিজ্ঞান প্রাচীন বিজ্ঞানের ভিত টলিয়েছে»__ একথা উল্লেখ কারে 
দিলীপকুমার রায় প্রথমে বীরবল ও অতুলচন্দ্র গুপ্তের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। নব্যবিজ্ঞ'নের চিন্তাধারার সঙ্গে বীরবল ও অভ্ুলবাবুর 
পুবপরিচয় ছিল | ভার] এ নিয়ে দিলীপবাবুর সঙ্গে আলোচনায় যোগ 
দেন। বিভিন্ন সামফিক-পত্রে উত্তর-প্রত্যুত্তরের আকারে এদের যে 
চিঠিগুলো প্রকাশিত হয়েছিল তাগরই সংকলন হে।ল এই গ্রন্থটি। 
চলতি ভাষায় লেখা এদের চিঠিগুলো সরস ও শ্রতিমধুর বাংল! 
গছ্যের 'শিদর্শন। দর্শনের বিচারভূমিতে বসে বৈজ্ঞানিক তথোর 
সত্যাসত্য শিধ্ধারণের একপ সুচিন্তিত প্রয়াস রামেন্দ্রুন্দর গ্রিবেদীর 
পরে বাংলা সাহিত্যে আর কেউ দেখান নি। আধুনিক যুগে বাংলা 
ভাষা! ও সাহিত্যে দার্শনিক চিস্তামূলক বেজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনায় প্রভূত 
উন্নতি সাধিত হোল । এর মূলে রয়েছে রামেন্দ্রুন্দর ত্রিবেদীর 
অবদান। রামেন্দ্রম্ুন্দরের “জিজ্ঞাসা” (১৯০৪) ও “বিচিত্র আগত 
€ ১৯২০ ) বাংল। সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্ত্ব ৩৫৩ 


দার্শনিক চিস্তামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাড়াও দর্শন ও বিজ্ঞানের 
ধর্ম এবং স্বরূপনির্ণয়ের প্রচেষ্টা আধুনিক যুগের কোনো কোনো গ্রন্থে 
দেখা গেল। মহেক্দ্রন্দ্র মজুমদারের “দর্শন ও বিজ্ঞান? € ১৩০৮ ) এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা | 

পাশ্চাত্য বৈজ্ভানিকদের দার্শনিক মতবাদ অনুকরণের প্রচেষ্টা 
আধুনিক যুগে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
অধ্যাপক নলিনীমোহন সান্ঠালের -স্থষ্টি রহস্থ” (১৩৩৩ ) নামক গ্রন্থটি 
উল্লেখযোগা । এই গ্রন্থে সংকলিত “জীবের উৎপত্তিঃ ও “জ্রীবের 
নিত্যতা”_-এই ছুটি প্রবন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিক- 
বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ অন্রন্থত হয়েছে । এই যুগের কোনো কোনো 
গ্রন্থকার আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদের বিকদ্ধে আপত্তি উপস্থাপিত 
করেছেন । এই আপত্তি দার্শনিক চিন্তা প্রন্থত । এই প্রসঙ্গে “বিজ্ঞানে 
বিরোধ+--১ম (১৩৩৮ ) ও ২য় (১৩৩৮) খণ্ডের লেখক যতীন্দ্রমাথ 
রায়ের নাম উল্লেখযোগা | 

এ ছাড়। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানাশ্রিত কয়েকটি উপকথ। বাংলায় 
অনুবাদিত হয়েছে । রাজেন্দ্রলাল আচার্য জুলে ভাণির বিজ্ঞানাশ্রিত 
কয়েকটি গল্পগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন । জুলে ভাণির ০৪11155% 6০ 
0)5 091509 01 07০ 12810),-এর অনুবাদ “পাতালেঃ (১৩২৩ ), 
“7010 005 17916 0০ 05 7০০1),-এর অনুবাদ চন্দ্রলোকে 
যাত্রা” (১৩৩১) ইত্যাদি গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা | 

বিংশ শতাব্দীতে বাংল! সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক-জীবনী ও আবিষ্ষার 
কাহিনী নিয়ে গ্রন্থ-রচনার স্মত্রপাত "জাল । উনবিংশ শতাব্বীর 
মধ্যভাগে প্রকাশিত বিদ্ভাসাগরের লেখা “জীবনচরিত+এ বৈজ্ঞানিক- 
জীবনীর উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল | এ ছাড় উনবিংশ শতাব্বীর বিভিন্ন 
সাঁমরিকশ্পত্রেও বৈজ্ঞানিক-জীবনী ও আবিষ্ষার নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পূর্বে এ বিষয়ে সুপরিকল্পিতভাবে 


কোনে গ্রন্থ-রচনার প্রচেষ্টা বাংলা, সাহিতো হয় নি। বিংশ 
১৩ 


৩৫৪ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


শতাব্বীতে বৈজ্ঞানিক-জীবনী ও আবিষ্ষারকাহিনী নিয়ে কয়েকটি 
সর্বজনবোধা গ্রন্থ রস্তি হোল । এর মূলে প্রধানত: ছুটি কারণ । 
প্রথমতঃ, উনবিংশ শতাধ্বীব শেষদিকে বিজ্ঞানের যে দ্রুত অগ্রগতি 
সাধিত হোল, তা? বৈজ্ঞানিকদের জীবন এবং আবিষ্কার সম্বন্ধে 
জনসাধারণ ও লেখকদের কৌতুহল বাড়িয়ে দিল। দ্বিতীয়তঃ, 
আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্্ ও প্রফুল্রচন্দ্র রায়েব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এ 
বিষয়ে অনেকখানি সহায়তা কবল । বাংল! ভাষা ও সাহিত্যে 
বৈজ্ঞানিক-জীবনী ও আবিক্ষারকাহিনী বিষয়ক গ্রহ্থের অধিকাংশই 
এই দুগ্জন বৈজ্ঞানিককে নিয়ে লেখা | জগদানন্দ রায় লিখিত 
“জ্গদীশচক্দ্রের আবিক্ধার” (১৩১৯) বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষারকাহিনী 
নিয়ে লেখা প্রথম বাংলা গ্রন্থ । এগধীশচন্দেৰ জাবন নিয়ে লেখা 
অন্তান্ত গ্রন্থ হোল, কণীন্দ্রনাথ বস্রর "'আচাধ জগদীশচন্দ্র (১৯২৬), 
অনিলচন্দ্র ঘোষের *“আচাষ জগদীশ?” (১৩৩১ ) এবং চাকচন্দ্র ভট্টাচার্য 
লিখিত “আচাষ জগদীশচন্দ্র বস্তু (১৯৩৮) ও “জগদী শচন্দ্ের 
আবিষ্ষারঠ (১৩৫০ )। এই সকল গ্রন্থে জগদীশচন্দ্রের জীবনকথা 
ও আবার নিম্নে সব্দরনবোধ্য আলোচনা করা হয়েছে। 
আচাধ প্রফুল্রচন্দ্র রায়ের জাবনচবিত রচন1] করেন ননীগোপাল ঘোষ, 
ফণীন্দ্রনাথ বন্থু ও অনিলচন্দ্র ঘোষ। প্রফুল্পচন্দ্রের স্বগ্রামবাসী 
ননীগোপাল ঘোষের লেখা 'প্রফুল-চরিতঃ (১৩২৬) ন্বুদ্রকায় হলেও 
একটি তথা পূর্ণ গ্রন্থ । এই গ্রন্থে প্রকুল্লচন্দ্রের জন্মাভূম ও বংশপরিচয় 
বর্ণনা ক'রে তাব বাল্যজ।বন, ছাত্রজাবন, গবেষণাঃ কশ্নজাবন এবং 
জীবনাদর্শের কথা আলোচিত। বিশ্বভারতার অধ্যাপক কণীন্দ্রশাথ 
বন্ুর লেখা “আাচাষ প্রফুল্লচন্দ্র (১৩৩৩ ) গ্রফুল্লচন্দ্রের জীবন সর্ন্ধে 
একটি মূল্যবান গ্রস্থ। অনিলচন্দ্র ঘোষের "আচার্য্য প্রফুললচন্্র' ১৩৩৮ 
সালে প্রথম প্রকাশিত হয় । এই গ্রন্থে প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনী ও বাণী 
সন্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন। করা হয়েছে । 

প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্রের জীবনচরিত ছাড়াও আধুনিক যুগে 
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বৈজ্ঞানিকদেব জীবনী ও আবিষ্কার নিয়ে আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচিত 
হয়েছে । এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগা পঞ্চানন নিয়োগী লিখিত 
“বিজ্ঞানিক জীবণী-__১ম ভাগ” (১৯১৫ )| এই গ্রন্থে ভারতীয় ও 
ইউরোপীয় বৈচ্জানিকদের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা কর! হয়েছে । 
ভ'বতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধো রয়েছেন নুশ্রুত, নাগাজুন ও আর্ধভট ; 
আর ইউরোপীয়দের মধো আছেন গালিলিও, লাভোয়াসিয়ে, 
মাইকেল ফ্যাবাডে, নিটটন ও ডারউইন । গ্রন্থটির বৈশিষ্ট, লেখক 
এখানে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির 
উপব প্রতিষ্ঠিত ক'রে আধুনিক আর্বফারেব পাশাপাশি স্থ'পন 
কববার চেষ্টা করেছেন। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের জীবনী অলোচনার 
সময়েও যায়গায় যায়গায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারের 
প্রাচীনত্বব কথ' টল্লেখ করা হয়েছে | উচ্ছসেব আধিক্য এবংযায়গ।য় 
শয়গায় নীতি 9 উপদেশেব অবতাবণা গ্রন্থটির প্রধান ক্রুটি | 

চাঁকচন্র ভট্টা»'ধের “নবািচ্ভান+ (১৩২৫ ) বচ্ছানিক আবিষ্ষার- 
কাহিনী নিয়ে লেখা একটি স্ত্রথপাঠা গ্রস্থ। উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগ থেকে স্তক ক'রে -বংশ শতাবদীব প্রাবস্ত পর্যন্ত কয়েকটি 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষার নিয়ে এখানে আলোচন] কব! হয়েছে | 

“আচার্ধ ছগদীশ”, “আচাধ গু চন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক 
অনিলচন্দ্র ঘোষেব “বিজ্ঞান বাঙালা” ১৩৩৮ সালে প্রথম প্রকাশিত 
হয়। এই গ্রন্থে ডাঃ সহেন্্লাল লবকাব, আচার্য জগদীশচন্ত্র বন্ধ, 
আচার্ধ প্রফুল্পচন্দ্র বায় 'প্রভতি ৈজ্ঞানিকদেব জ্রীবনী নিয়ে আলোচনা 
রয়েভে | গগদ শচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা অপেক্ষাকৃত বিস্ত'বিত। 
“বৈজ্ঞানিক সাহতো বামেন্্রস্ুন্দব? শীর্ষক প্রবন্ধটি অতান্ত ক্ষদ্র এবং 
অসম্পূর্ণ প্রকৃতিব। “নবাবাংলার বৈজ্ঞানিক" পর্যায়ে তৎকালীন বাংলার 
উদীয়মান বৈচ্ভানিকদেব জীবন ও মাবিষ্ষার নিয়ে আলোচন! করা 
হয়েছে। এই আলোচনার প্রধান ক্রটি, এ থেকে অধাপক 
সতোন্দ্রনাথ বনু, ভাঃ শিশিরকুমার মিত্র প্রমুখ বৈজ্ঞানিকর] বাদ 


৩৫ ও বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


পড়েছেন। গ্রন্থটির শেষদিকে বাংলার বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ 
সম্বন্ধে আলোচন! ক্ষত্রকায় হলেও তথাপূর্ণ। 

আধুনিক যুগে সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে ছোটদের উপযোগী অনেক- 
গুলে। বিজ্ঞানগ্রন্থ বচিত হোল । জগদানন্দ বায় লিখিত “বিজ্ঞানের 
গল্প* (১৯২০) ও ছুটির বই, (২য় সংস্মবণ, ১৩৩৯ ) এই প্রসজে 
প্রথমেই উল্লেখযোগা | 

গল্পের আকারে ছোটদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানগ্রন্থ বচন! কবলেন 
নরেন্দ্রকুমার মিত্র । নরেন্দ্রকুমাবেব “বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে? (১৯২০) 
নামক গ্রন্থটিতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের অবদান নিয়ে 
গল্পের ভঙ্গীতে আলোচন। করা হয়েছে । তবে বিজ্ঞানের দান নিয়ে 
আলোচন। আবিষ্কারের গল্পের মতো চিত্তাকর্ষক নয় । 

আধুনিক যুগে সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে ধাবা ছোটদেব উপযোগী 
গ্রন্থ রচনা করেন তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সেনের নাম ও উল্লেখযোগা । 
এই লেখকের “উড়োজাহাজ” (১৩২৭) ছোটদের উপযোগী একটি 
সরস বিজ্ঞানগ্রস্থ । উডোজাহাজ নিয়ে লেখা আর একটি উল্লেখযোগ্য 
গ্রন্থ ক্ষিতীশচন্দ্র বাণচীর পপুষ্পবথ” (১৩৩৩)। এখানে বেলুন 
আবিষ্কার থেকে সুরু ক'রে উড়োজাহাজেব ব্রমোন্নতির ইতিহাস ও 
কয়েক ধরনের উড়োজাহাজ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে । 

বিষয়বন্ত নির্বাচনে বৈচিত্র্য ছোটদের জন্তে লেখ। সাধাৰণ বিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থগলোর বৈশিষ্টা । সতীন্দ্রমোহন চট্রোপাধায়ের 
“ভূতের গল্প” ( ১৩৩৪ ) নামক গ্রন্থটিতে মাটি, জল ও আকাশ নিষে 
ছোটদের উপযোগী আলোচন। কর] হয়েছে। 

যোগেন্দ্রনাথ রায় লিখিত বিজ্ঞানের বাহাছ্রি” (১৩৩১৬) 
ছোটদের উদ্দেশ্যে চঙ্গতি ভাষায় লেখ একটি মুখপাঠ্য গ্রন্থ । এতে 
উড়োজাহাজ, ক্যামেরা, বায়োক্কোপঃ গ্রামোফোন হত্যাদি নিয়ে 
গল্পের মতে! সরস আলোচন। করা হয়েছে । এহ গ্রন্থে বিজ্ঞানের 
হুনুহ তত্বও অতিতি সহজভাবে ব্যক্ত । 
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আধুনিক যুগে ছোটদের উপযোগী বিজ্ঞানগ্রস্থ ও বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধাদি পিখে যশহ্বী হয়েছেন ক্ষিতান্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য । তার 
রচিত “বিজ্ঞান-বুড়ো” (১৩৩৮ ) বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষারকাহিনী নিয়ে 
লেখা! একটি সরস বিজ্ঞানগ্রন্থ। বিজ্ঞানের আশ্চর্য শক্তির কথ। 
স্মরণ ক'রে লেখক এখানে বিজ্ঞানকে “িপকথার শুভ্রকেশ যাহুকর? 
রূপে কল্পন। করেছেন । এজন্েই গ্রন্থটির নামকরণ হয়েছে 
“বিজ্ঞান-বুড়ো?। 

সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে লেখা এই সকল বিচিত্র প্রকৃতির গ্রন্থ 
ছাডাও আধুননক যুগে এমন কয়েকটি গ্রন্থ পাওয়া গেল, যাঃদের মধ্যে 
বৈচ্ছানিক প্রসঙ্গ ছাড়াও অপরাপর বিষয় নিয়ে আলোচন! রয়েছে। 
এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্যঃ শ্রীচরণ চক্রবতীর 'জ্ানকুস্ম” 
€১৮৯৭)। এই গ্রন্থেব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলো রচনায় বিজ্ঞানের 
অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায় সাহায্য করেছিলেন । 
জ্ঞানকুন্থমেব কোনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই উচ্চাঙ্গের নয়। যোগেশচন্দ্র 
রায়ের 'ক্র ও বৃহৎ, ১ম (১৯১৯) ও ২য় (১৩৩৩ ) খণ্ডে বিভিন্ন 
ধরনে প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে | ১ম খণ্ডে উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক 
প্রবঞ্ধ “ক্ষুদ্র ৩ বৃহৎ” | এতে সুর্য থেকে শুরু ক'রে ক্ষুদ্রতম প্রাণী 
পধন্ত “কুদ্র ও বৃহৎ'-এপ তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। 
২য় খণ্ডের “জন্ম ও মৃত্যু” জীববিজ্ঞানেও তথ্যসমন্বিত একটি উৎকৃষ্ট 
রসরচন!। আচার্ষধ জগদীশচন্দ্র বওঞ্ুর “অব্যক্ত” €১৩২৮) বাংল। 
বিজ্ঞানসাহিতোর মূল/বান সম্পদ । এতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সঙ্গে 
সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের অন্ঠান্ঠ রচনা ও সংকলিত হয়েছে । 

পাচ 

সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ছাড়া আধুনিক যুগে মনোবিগ্ভার 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায় মনস্তত্ব বিষয়ক গ্রন্থ রচনায়ও 
উন্নতি সাধিত হোল। পূর্ববর্তী যুগের স্তায় এই যুগেরও কোনো 
কোনো মনোবিজ্ঞানে প্রাচা প্ষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া! গেল বটে, 


৩৫৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


তবে অধিকাংশ গ্রন্থই রচিত হোল পাশ্চাতা বৈজ্ঞানিক তথ্যাদিকে 
কেন্্র করে । এ ছাড়া বাবহাবিক মনোবিজ্ঞান (15500211170611059 
75০11091985) বিষয়ক গ্রন্থ-বচনায় ও এই যুগে প্রবণতা দেখা গেল । 

ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের মধো প্রথমেই 
উল্লেথযোগা, কুঞ্জবিহারী ভট্টাচণ্যের এমস্ঠমরিজম ৰা শক্তিচালন- 
বিচ্ভা-_-১ম খণ্ড? (১৮৮৭ )। রোগচিকিৎসার জন্তে মেস্মেরিজমের 
যতটুকু ভ"না দরকার, শুধুমাত্র তা” নিয়ে এই গ্রন্থে আলোচন! করা 
হয়েছে । কুঞ্রবিহারীব প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ । ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান 
বিষয়ক অপরাপর গ্রন্থেব মধ্যে উল্লেখযোগা, বাজেন্দ্রনারায়ণ 
চৌধুরীর 'বস্তপরিচয় ও ইন্দ্রিয় পরীক্ষা” (১৯১৩), হিপ নে।টিষ্ট 
রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের “হিপ নোটিজম শিক্ষা বা সম্মোহন বিদ্যা” (১৩৩০) 
এবং মনোবিজ্ঞান ও গুপ্তবিদ্ভাদির অধ্যাপক বাজেন্দ্রনাথ রুূদ্রেব 
“চিন্তা-পঠন বিদ্যা” (১৩৩০ ) ও “ইচ্ছাশক্তি? (১৩৩৭ )| বামচন্তর 
ভট্াচার্ধের “হিপনোটিজম শিক্ষায় হাতে-কলমে হিপ নটি জমূ 
শিক্ষা দেবাব পদ্ধতি বণিত হয়েছে । বৈজ্ঞানিক তথে)র অশাব 
গ্রস্থটির প্রধান ক্রর্ট। রাজেন্দ্রনাথ কদ্রের "চিন্ত-পঠশ বিছা" দুই 
খণ্ডে গ্রকাশিত হয়েছিল। ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৩৭ সালেব 
ভাদ্র মাসে । ১ম খণ্ড এর কয়েকম স পুবে প্রকাশও হয়। চিগ্তা- 
পঠনের কয়েকটি বাবহারিক |দক নিয়ে এহ গ্রন্থে সক্ষেপে আশোচনা 
করা হয়েহে। রাজেত্্রনাথ কদরের আব একটি উদেখণোগ্য গ্রন্থ 
“ইচ্ছাশক্তি” ১৩৩৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় । এট হোল ৬11] 
[০৬০1 বা ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে লেখা বাংলা ভাষায় গুথন গ্রন্থ । 
রাডেন্দ্রনাথ হতিপুবে ৬/111-0061 5 110৬ 09 0০৮০19]) 2110 
9.6 10 (১৯১২ ) নামক একটি ইংবেজী গ্রন্থ রচনা! করেন । এই 


৬ এসন্মোহনবিগ্া।”? (১৯২৩) নামে রাজেক্জরনাথ কদ্র মনোবিজ্ঞান বিষষক আথ একটি গ্রন্থ 
রচনা। করেন। 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ব ৩৫৯ 


গ্রন্থটির অনেকেই প্রশংসা করেন এবং অনেকেই এটিকে বাংলায় 
অনুবাদ করবার জন্তে লেখককে অন্ররোধ করেন। কিন্ত লেখক 
ইংরেজীতে লেখ এন গ্রন্থটির দোষক্রটির কথা স্মরণ করে অন্তবাদের 
কাজে হাত দেন নি। ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে লেখা । গ্রন্থ- 
রচনায় সাহায। কবেছিলেন রংপুর কারমাইকেল কলেজের 
দর্শনশাস্ত্রেরে অধাপক গৌরগোবিন্দ গুপ্ত । এই গ্রন্থে ইচ্ছাশক্তি ও 
তার কার্ধকারিতা, ইচ্ছাশক্তি বাড়াবাব উপায় ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে 
আলোচনা কব হয়েছে । আলোচনায় বাবহারিক মনোবিজ্ঞান 
বিষয়ক তথ্যাদির উল্লেখযোগা সমাবেশ ঘটেছে । রাজেন্দ্রনাথের 
রচনারীতি প্রাঞ্জল । 

আধুনিক যুগে প্রকাশিত প্রাচা তথানির্ভপ্ মনোবিজ্ঞানের মধো 
উল্লেখযোগা, বাজেন্দ্রনাবায়ণ সি“হের “নিদ্রা” (১৩১০ ) ও কুফ্ণানন্ৰ 
স্বামীর ্বপ্রতত্ব”র (৩য় সংস্করণঃ ১৩২১ )। গুথমোক্ত গ্রন্থে 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় নগণ। ; তা” ছাড়া সমগ্র গ্রন্থ জুড়ে 
রয়েছে একটান। উচ্ছাস। শেষেক্ত গ্রন্থটির নাম শ্বিপ্তত্ব হলেও 
আধাত্িক জগতের আলোচন'ব উপরেহ এখানে বেশী জোর দেওয়া 
হয়েছে। ন্বপ্ধ ছে অমূলক চিন্তাম'ত্র নয়, লেখক শাস্ত্রীয় বুক্তি ও 
প্রত্যক্ষ প্রমাণাদব সাত ফে। এখানে তা বোঝাতে চেয়েছেন। হু 
এক যায়গায় অতি সাধারণ ডদাহরণ ও কাহিনীর অবতারণা করা৷ 
হয়েছে । তবে আয় সবভ্রহ যাক্ত অপেক্ষা  বশ্বাসের জাবান্ত | 

আধুনিক যুগে পাশ্চ'তা পদ্ধতিতে মনোবিজ্ঞান রচনায় কৃতিত্বের 
পরিচয় দিলেন খগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ৪ রুচন্দ্র সিংহ, নলিনাক্ষ ভট্রাচার্ষ, 
সরসীলাল সরকার ও শিবীন্্রশেখর বস প্রমুখ লেখকরা । কলিকাতা! 
বিশ্ববিস্ভালয়ের মনস্তত্বের অধ্যাপক খখেক্দ্রনারায়ণ মিত্রের “মনের 
বিবর্তন” (১৩২৫ ) পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান নিয়ে লেখা একটি তথা পুর্ণ 
গ্রন্থ | খগেন্দ্রনারায়ণের প্রকাশভঙ্গা মনোজ্ঞ ; ভাষ! বলিষ্ঠ । যায়গায় 
যায়গায় নুন্দর উপম! তার রচনঃপ একটি বৈশিষ্ট্য । খগেন্দ্রনারায়ণ 


৩৬০ বঙ্গপাহিত্যে বিজ্ঞান 


মনস্তত্ব বিষয়ক বিদেশী শব্বগুলে প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলায় অন্থুবাদ 
করেছেন। অন্রবাদের সময় সবত্রই শব্দের শ্রতিমধুরতার দিকে 
লক্ষায রাখ। হয়েছে । 

অনুবাদে শ্রুতিমধুরতার অভাব দেখা গেল চারুচন্দ্র সিংহের 
“মনোবিজ্ঞান (১৩২৬) নামক গ্রন্থে । চারুচন্দ্র সিংহ পাটনা 
কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধাপক ছিলেন । স্থানে স্থানে কবিতা উদ্ধত 
ক'রে বক্তব্য বিষয়ে বৈচিত্র্য স্যটির প্রয়াস চারুচন্দ্রের রচনাভঙ্গীর 
একটি বৈশিষ্ট । 

বাংল! ভাষায় মণস্তত্ব বিষয়ক আর একটি উল্লেখযোগা গ্রন্থ 
নলিনাক্ষ ভট্টাচার্যের “মনোবিজ্ঞান” (১৩২৮ )। মুলত; পাশ্চাত্য 
বিচারপ্রণালী অনুশ্যত হলেও আলোচা গ্রন্থে প্রাচ্য দার্শনিক তথ্যাদি 
উল্লেখযোগা স্থান রয়েছে । সংস্কৃত সাহিতা ও দর্শনে মন সম্বন্ধে যে 
সকল বিচার-বিশ্লেষণ পাওয়া যায়ঃ আলোচা গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্ায়ে 
তা”র উল্লেখ রয়েছে । পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারেও সংস্কৃতের 
প্রভাব বিদ্যমান । 

নৃতনত্বের পরিচয় পাওয়া গেল সরসীলাল সরকারের “মনের 
কথা”? নামক গ্রন্থে । মনস্তত্বের কতকগুলো রহস্ত নিয়ে এই গ্রন্থে 
মনোজ্ঞ আলোচন। কব! হয়েছে । মনের অজ্ঞাত ইচ্ছাসমূহ কি করে 
আত্মপ্রকাশ করে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উদাহরণ সহযোগে 
লেখক তা? বোঝাতে চেয়েছেন | অরুচিকর হবার ভয়ে মনের গভীর 
স্তরে লুক্কাপ্পিত কামজ ইচ্ছাগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা কর! হয় 
নি; উপরের স্তরের অজ্ঞাত ইচ্ছা নিয়েই আলোচনা কর! হয়েছে । 

আধুনিক যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মনোবিজ্ঞান রচনায় 
সর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন গিরীন্দ্রশেখর বন্থ। ব্যপ্রঃ 


৭ 'মনের কথা'র প্রথম প্রকাশকাল সঠিক জান। বায় না। তবে লেখকের ভগ্লী হুলেখিক। 
সরলাবাল! সরকার ও পুত্র প্রী্রধাংশুলাল সরকারের মতে গ্রন্থটি ১৯২৬ থেকে ১৯২৮ খুষ্টাবের 
মধ্যে প্রকাশিত হয়ে থাকবে। 


বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান ৩৬১ 


€ ১৩৩৫) গিবীন্দ্রশেথরের৮ সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা । সাহিতারস এবং 
মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য । ফ্রয়েড স্বপ্নকে 
যেভাবে বুঝিয়েছেন, মূলতঃ তারই বিশ্লেষণ ও আলোচনা এখানে কর! 
হয়েছে । প্রসঙ্গতঃ অপরাপর চিস্তানায়কদের মতামত এবং লেখকের 
নিজন্ব মন্তব্য ও রয়েছে । অজ্ঞাত ইচ্ছ৷ সম্বন্ধে আলোচনায় লেখকের 
নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গীব পরিচয় পাওয়া যায়। সাবজনীন স্বপ্ন সম্বন্ধে 
আলোচনায় ও যায়গায় যায়গায় লেখকের নিজস্ব অভিমতই বাক্ত। 
তা” ছাড়া ম্মৃতিবিভ্রমের বিশ্লেষণে গিবীন্রশেখরের মৌলিক 
চিন্তাধারার পরিচয় সুস্পষ্ট । বিভিন্ন রোগীকে দেখে লেখক যে 
প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তারও কৌতুহলোদ্দীপক বিবরণ 
এই গ্রন্থে রয়েছে । এন্দর উদাহরণের সাহাযো মনোবিজ্ঞানের তত্ব 
বোঝণবার চেষ্ট৷ গিরীন্দ্রশেখরের রচনার একটি বৈশিষ্টা | 

এইবুপে আধুনিক যুগে পাশ্চাতা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী 
ব।ংলায় কয়েকখানা মনোবিজ্ঞান রচিত হোল বটে; কিন্ত 
মনোবিজ্ঞানের অপেক্ষাকৃত ছুরহ ও জটিল দিকগুলো নিয়ে উচ্চাঙ্গের 
গ্রন্থ-রচনার টল্লেখঘোগ কোনো প্রচেষ্টা বাংলা সাহিতো দেখ! 
গেল ন'। 


৮ গিরীতত্রশেখর বহু প্রণীত 'মনোবিগ্ভার পরিভাষা” ১৯৫৩ খ্রষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
পরিভাষ! প্রণয়নে সাহায্য করেছিলেন যোগেশচন্ত্র বায় বিদ্ভানিধি, ব্রজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ 
পত্তিতগণ্‌ ' ? 


বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্য $ আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্তু 
ও আচার প্রফুল্পচন্দ্র রায় 


আধুনিক যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিতো পদার্থবিভান, জ্যোতিবিজ্ঞান 
এবং জীববিজ্ঞান ও বিজ্ঞানেব সাধারণ বিষয় নিষে গ্রস্থ-রচনায় উন্নতি 
দেখা গেল বটে, কিন্তু রচনাভঙ্গীর যে বিশিঠঠতার গুণে বিজ্ঞানকে 
উচ্চাঙ্গের সাহিতোর পর্যায়ে উন্নীত করা যায়, বিজ্ঞ'নসাহিতো সে 
বৈশিষ্টোৰ পরিচয় মুষ্টিমেয় কয়েকজনের বচনায় পাওয়া গেল। এই 
প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আচাধ জ্রগদীশচত্দ্র বসু, আচার্য 
প্রফুল্পচন্্র রায়, রামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী ও জগদানন্দ বায় প্রমুখ 
লেখকদের নাম। প্রথমোক্ত ছু'জন লেখক বৈজ্ঞানিক। এদেৰ 
রচিত বিজ্ঞানালোচনাকে তাই “বৈজ্ঞানিকেৰ বিজ্ঞানসাহিত * এই 
বিশেষ নামে অভিহিত করা যায়। 


সবদেশেব সবকালের বৈজ্ঞানিকই তাদের অবিষ্ষারের কথা 
প্রকাশ করেন সাংকেতিক ভাষায় । বিজ্ঞানের এই ভাষা জটিল স্ৃত্র 
ও কমূ'লার বাধনে আবদ্ধ । অবৈজ্ঞানিক ৩নসাধাবণের সঙ্গে এর 
কোনো সংখোগ নেই, বিজ্ঞানের দুরূহ ত ভেদ কবে এ থেকে তারা 
কোশো রস আহরণ করতে পার শা । কিন্তু কখনও কখনও দেখা 
খায়, বৈজ্ঞানিক তাঃদেব সাংকেতিক ভষা পখিঠ্যাগ কবে 
সবসাধারণেব উপযোগী সহজবোধ। ভাষ য়ন “নজ আবিক্কাবেব 
কথ' বর্ণনা কবেছেন। বৈজ্ঞানিক যখন এভাবে সা'কেতিকত' 
পরিহাব ক'রে জনসাধারণের উপঝেগী সপূশ * সরস ভাষায় 
বিজ্ঞাঃনর কথা বাণীবদ্ধ করেন, তখন ত? হয়ে ওঠে ইবজ্ঞানিকের 
বিজ্ঞানসাহিতা । সাধাবণ বিজ্ঞানণাহিঠোর সঙ্গে এর তকাৎ আচে। 
বৈজ্ঞানিকেব বিজ্ঞানসাহিত্যে লেখকের যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গা এবং 
নিদ্রন্ধ গবেষণা! ও অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায় সাধারণ 
বিজ্ঞানসাহিত্যে তার অভাব । 


বৈজ্ঞ'নিকের বিজ্ঞানসাহিতা ৩৬৩ 


বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিতোর উল্লেখষে'গা নিদর্শন ছভিয়ে আছে 
টিগ্ডাল, হেলম্হোল্তজ্ত ( ১৮২১-১৮৯৪ ), কেল্ভিন্‌ € ১৮২৪-১৯০৭ ), 
হাক্স লি (১৮৯৫-১৮৯৫ ), টেইট্‌ (১৮৩১-১৯০১ ), ক্ষিফোর্ড (১৮৪৫- 
১৮৭৯ ) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের রচনায় | বাণ্লা ভাষায় বৈজ্ঞানিকের 
বিজ্ঞানসা“হতা প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখফে'গ- আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 
€ ১৮৫৮-১৯৩৭ ) নাম | জগদীশচন্দেব সমসাময়িক যুগে অপর যে 
কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বাণ্ল' ভঙ্ায় বিজ্ঞানসাহিতা রচনায় 
উল্লেখ ষোগা ভূমিকা গ্রহণ করেন, তীাঃদেব মধো আচাষ” গ্রফুলচন্দ্ 
রায়েব € ১৮৬১-১৯৪৪ ) নামও বিশেষভাবে স্মরণীয় । তবে 
জগদীশচন্্রের বচনায় বৈজ্ঞানি:কর /য নিডস্ব অনুভূতি ও মৌলিক 
আবিষ্ষারকাহিনীর পরিচয় পায়? যায়, প্রফুল্লচন্দরের ব্চনায় তার 
অভাব । এর কাবণ, বৈজ্ঞানিকজগ-ত 'মীলিক অংবিদ্ষ'রের ক্ষেত্র 
জগদীশচন্দ্রের স্থান প্রফুল্লচন্দ্র অপেক্ষ' অনেক উচ্চে। জগদীশচন্দ্র 
বর্ণনা করেছেন নিজ্ন্ব আবিষ্কাবেব কথ | আর গুফুলচন্দ্র প্রধানতঃ 
প্রাচীন সংস্কৃত রসগ্রন্থার্দি থেকে তথা আহবণ করে সেগুলোকে 
রাসায়নিকের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার কবেছেন। আধুনিক যুগের 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনাৰ ক' লশ প্রযুন্তজ্্র প্রাচান যগের 
বিজ্ঞানেৰ কথা লে যান শি, হয়গায় যায়” য তিনি প্রান ও 
আধ্ুুনক বিজ্ঞানের মধো হুলনামুলক অ “ল'চন ক.বছেন। তাই 
প্রফুল্লচন্দ্রের বচনায় রয়েছে গভীর মনাষা « পাাশ্তিতর ছাপ। কিন্তু 
জগদীশচন্দ্রের বচনায় তথ। অপেক্ষা সতে।বত গ্রাধাঙ্গ। সারা 
জাবনের বিজ্ঞানসাধনার মখা শিল্পে তিনি য় বেজ্ঞানিক সত্যকে 
পরীক্ষা]! ও দর্শন করেছেন, তার পরিচয় বয়েছে এহ বৈজ্ঞানিকের 
রচনায় । তাহ জগপাশচন্দরের রচনা পাঠ করবার কালে পাঠক 
একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিকের কঠোর অধ'বসায় ও অনুশীলনের 
পরিচয় পেয়ে চমতকৃত হয়, অপবদিকে তেমনি অতি সরলভাষায় লেখ! 
বৈজ্ঞানিকের আবিষ্ধ।রগুলোর সঙ্গে অনুভব করে একটি অন্তরঙ্গতার 


৩৬৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


স্বর। কঠোর অনুশীলনের ছাপ প্রফুল্লচন্দ্রের রচনায়ও রয়েছে। 
কিন্তু তা” মূলতঃ ইতিহাসধর্মী। জগদীশচন্দ্রের রচনার মতো নব নব 
আবিষ্কারের প্রভায় তা; ভাব্বৰ নয় । 
এক 

বৈজ্ঞাশিকের বিজ্ঞানসাহিত্যের এক খ্রপূর্ব নিদর্শন জগদীশচন্দ্র 
বস্তুর “অবাক্ত? (১৩২৮ )। এই গ্রন্থটি হোল জগদীশচন্দ্রের কয়েকটি 
প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সংকলন। অবাক্তের কয়েকটি প্রবন্ধ সাহিতা, দাসী, 
সুকুল, প্রবাসী ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 
গ্রন্থটির অবাক্ত নামকরণ খুবই তাৎপর্ধপূর্ণ। এ জগতের অনেক 
কিছুই মানুষের কাছে অবাক্ত। অনেক ধরনের আলোকই আমর! 
দেখতে পাই না। অনেক শব্দই আমরা শুনি না। আবার থে 
উদ্ভিদ আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজডিত, সেই 
উদ্ভিদজগতের জীবনধারণপন্ধতিও আমাদের কাছে অব্যক্ত। এ 
ছাড়া ন্ায়ুব ভিশ্ুরে উত্ওজনাপ্রবাহের যথার্থ স্বঝপ ও প্রবীতিও 
আমাদের জানা নেই। প্রকৃতির এই অব্যক্ত দিকগুলোকে বাক্ত 
রুরবার জন্টেই জগদীশচন্দ্রের সমগ্র বিজ্ঞানসাধনা। উল্লিখিত 
বিষয়গুলো আলোচ/ গ্রন্থের উপজাব্য। জগদীশচন্দ এখানে 
অদৃশ্য আলোক, নিবাক উদ্ভিদজীবন এবং উত্ভিদায়ুতে উত্তেজনা প্রবাহ 
নিয়ে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ, আপাতদৃষ্টিতে যা” অজ্ঞাত ৩ 
পহস্যাবৃত তাই হোল গ্রন্থটিব আলোচ্য বিষয়। এই হিসাবে এর 
অব্যক্ত শামকর্ণ সার্থক। 

অব্যক্তে আচার্য জগদাশচন্দ্রের উচ্চাঙ্গের সাহিত্যপ্রতিভার প। রচয় 
সুস্পষ্ট । একনিষ্ঠ এই বিজ্ঞানসেবীর সাহিত্যজগতে পদক্ষেপের মূলে 
ছিল মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ । সেন্ট জেভিয়ার কলেজের 
বি, এ এবং লগ্ন ও কেম্বি'জ বিশ্ববিষ্ভালয়ের বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও 
জগর্দীশচন্দ্রের শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল বাংল! পাঠশালায় 
এবং তার পিতা ভগবানচন্দ্র বনু প্রতিষ্ঠিত ফরিদপুরের বাংলা স্কুন্ে। 


বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিতা ৩৩? 


মাতৃভাষার প্রতি অন্বরাগ শৈশবেই তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল । 
তাই দেখ! যায়, পরবর্তী কালে তিনি তার বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
মাতৃভাষায় প্রকাশ করেছেন । যন্ত্রাদির নামেও তিনি প্রথমে স্বদেশী 
শষ্ঃই বাবহার করতে চেয়েছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জগদীশচন্দ্র ছিল নিবিভ বন্ধুত্ব । কবি ও 
বৈজ্ঞানিকের মধো এই ধরনের বন্ধুত্ব অন্তান্ত দেশেও বিরল নয়। 
বিশ্রুত ইংরেজ কবি স্যামুয়েল টেলার কোল্রিজ ( ১৭৭২-১৮৩৪) 
ছিলেন বিশ্ববিখাত বৈজ্ঞানিক হাম্ফে ডেভিব €(১৭৭৮-১৮২৯ )' 
অন্তরঙ্গ বন্ধু।১ প্রবাসে থাকবার সময়েও রবীন্দ্রনাথের লেখা 
ক্রগদীশচন্দ্র নিয়মিতভাবে পড়তেন । শরৎতচন্দ্রের রচনাও তার খুবই 
প্রিয় ছিল। তা”? ছাড় প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃশ্চি সাময়িক-্পত্রের 
তিনি ছিলেন নিয়মিত পাঠক ।২ শুধুমাত্র সাহিতাই নয়, ভারতীয় 
সংস্কৃতির প্রতিও ছিল তার গভীর নিষ্ঠা ।৩ 

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার প্রতি জগদীশচন্দ্র এই নিষ্ঠার 
পরিচয় অবাক্তের বিভিন্ন রচনার নুপরিষ্ফট। এই গ্রন্থের বিভিন্ন 
বৈজ্ঞানিক রচনায় অনুরণিত হয়েছে একোব নুর । এই এক্যের সাধনা 
প্রাচীন ভারতীয় খষির! একদিন করেছিলেন । গ্রন্থটিতে সংযোজিত 
বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আলোচনা! করলে দেখ! যায়ঃ 
আচার্ধ জগদীশচন্দ্র অণু-পরমাণু থেকে নুরু ক'রে বিশ্বত্রক্মাণ্তের সর্বত্র 
একই মহাশক্তির বিকাশ অনুভব করেছেন। তার দৃষ্টিতে তাই 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের মধো প্রকৃত কোনো বিভেদ নেই। 


“বিজ্ঞানে সাহিতা” শীর্ষক অভিভাষণে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, 
“কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্ঠ যত দেয়াল তোলাই যাক্‌ 
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৩৩১ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 
না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই 
পরিশেষে এই সতাকে আবিষ্ষার করিবে বলিয়! ভিন্ন ভিন্ন 
পথ দিয়। যাত্র' করিয়াছে । সকল পথই যেখানে একত্র 
মিলিয়াছে সেইথ'নেই পূর্ণ সতা। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়। 
অ'পনার মধো অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়! অবস্থিত নহে। 
সেইজন্ঠ প্রতিদিনই 'দখিতে পাই জীবতত্ব, রসায়নতত্ব, 
প্রকৃতিতন্ব আপন আপন সীম] হারাইয়া ফেলিতেছে ।” 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাব মধো এক্যের যে সুত্র জগদীশচন্জর 
অনুভব করেছিলেন, ত? সতা হয়ে উঠেছিল তার নিজের 
জীবনসাধনার মধ্যেই | তিনি পদার্থবিষ্ঠ। ও উত্ভিদবিদ্যাঃ বিজ্ঞানের 
এই ছুটি বিভাগেই মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কার করেছিলেন ।£ 
একা ও মঙ্গলের প্রতি আন্তবিক বিশ্বাস ছিল বলেই 
জগরদীশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী আশাবাদীর। তাই তিনি স্থ্টিব অনন্ত 
উন্নতিতে বিশ্বাসী । “আকাশ-ম্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ” শীর্ষক 
প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বলেছেন, 

“জীবনের চপ্মোতকর্ষ মানব ! এ কথা সর্ধব সময়ের 
জন্ঠ ঠিক নয়। যে শক্তি আদিম জীববিন্দুকে মন্ুস্তে উন্নত 
করিয়াছে, যাহার উচ্ছাস নিরাকার মহাশূন্ত হইতে এই 
বছরূগী জগৎ ও তদ্বং 1বস্ময়কর জীবন উৎপন্ন হইয়াছে, 
আজিও সেই মহাশক্তি সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। 
উদ্ধাভিযুখেই স্থষ্টির গতি ; আর সম্ঘুথে অন্তহীন কাল এবং 
অনস্ত উন্নতি প্রসারিত ।” 


৪ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্ে জগীশচন্রের গবেষণার মূলে ছিল অভানাকে জানবার জন্যে 
দুরন্ত স্পৃহা । “বিজ্ঞানে সাহিত্য শীর্ষক প্রবন্ধে জগদীশচন্ত্র বলেছেন, “দৃশ্ত আলোকের বাহিরে যে 
অদৃগ্ঠ আলোক আছে, তাহাকে থু'ঁজিয়। বাহিদ্ব করিলে আমাদের দৃষ্টি ঘেমন অনন্তের মধ্যে 
প্রসারিত হয়, তেমনি চেতন রাঁজে।র বাহিরে যে ঝাক্যহীন বেদনা! আছে তাহাকে বোধগমা করিলে 
আমাদের অনুভূতি আপনার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করিয়। দেখিতে পা ।" 


বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিতা ৩৬৭ 


জগদীশচন্দ্রের আশাবাদী দৃষ্টির মূলে এই বিশ্বাসই একমাত্র কারণ 
নয়। মানুষের অন্তরে যে.এক অবৃশ্য শক্তি রয়েছে, যার বলে সে 
বাইরের জগতের নিরপেক্ষ হ'তে পারে, তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণও 
তিনি পেয়েছিলেন। তাই তিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর ফাডিয়ে 
বলতে পেরেছেনঃ 
“মানুষ কেবল অআবৃষ্টেরই দাস নহে। তাহারই মধ্যে 
এক শক্তি নিহিত আছে যাহার দ্বার সে বহিজ্ঞগতের 
নিরপেক্ষ হইতে পারে । তাহারই ইচ্ছানুসারে বাহির- 
ভিতরের প্রবেশ দ্বার কখনও উদঘাটিত কখনও অবরুদ্ধ 
হইতে পারিবে । এইরূপে দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার 
উপর সে জয়ী হইবে। যে ক্ষীণবার্তী” শুনিতে পায় নাই 
তাহা শ্রুতিগোচর হইবে, যে লক্ষা সে দেখিতে পায় নাই 
তাহ তাহার নিকট জাজ্জল্যমান হইবে । অন্প্রকারে সে 
বাহিরের সর্বব বিভীষিকার অতীত হইবে । অন্তর রাজো, 
শ্বেচ্ছাবলে সে বাহিরের ঝঞ্ধার মধ্যেও অক্ষুব্ধ রহিবে 1৮ 
বিশ্বমানবের ভবিষ্যৎ মঙলময়--একথা বিশ্বাস করলেও 
জগদীশচন্দ্র মনে প্রাণে অনুভব করেছেন, মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অপূর্ণতা । 
শত শত বৎসরের একান্তিক সাধনায় মানুষের জ্ঞানের পরাধ তিলে 
তিলে বেড়ে উঠছে সতা + কিন্তু বিশ্বজগতের অনেক কিছুই এখনও 
পর্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তবে মান্্ষের অধ্যবসায় ও সাধনার বলে 
একদিন এই অন্ঞানান্ধকার দূর হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। গহন 
আধারের মধোও তাই তিনি আশার আলোকরেখা দেখতে পেয়েছেন । 
“অদৃশ্য আলোক? শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে এই মনোভাব সুস্পষ্ট। 
“আধার লইয়া আরম্তঃ অশাধারেই শেষ, মাঝে হই 
একটী ক্ষীণ আলোরেখা দেখ! যাইতেছে । মানুষের 
অধ্যবসায়বলে ঘন কুয়াসা অপসারিত হইবে এবং একদিন 
বিশ্বজগত জ্যোতির্ময় হইয়া! উঠিবে 1% 


৩৬৮ বঙ্গলাহিতো বিভ্ঞান 


যে সমন্বয় ও একোর স্থুর এবং যে আশাবাদী দুিতঙ্গী অবাক্তের 
বৈজ্ঞানিক রচনাগুলিকৈ একটি বৈশিষ্টা দান করেছে, রচনাগুলির 
সাহিতাক উংকর্ষতার কাছে সে বৈশিষ্টাও ম্লান । বস্ততঃ, সাহিত্যিক 
ওজ্জঙ্পাই অবাক্তের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ঠা । বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র 
এখানে সাহিতাক হয়ে উঠেছেন । আলোচা গ্রন্থে স্ব-আবিষ্কৃত 
বৈজ্ঞানিক তব্গুলো বর্ণণা করবার সময় তিনি বৈজ্ঞানিকের 
সাংকেতিকতা পরিহার ক'রে সাহিত্িকোচিত সরল ও মনোরম 
ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন । তাই অবাক্তের বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় 
রচনাগুপিতে বিজ্ঞানের গাস্তীর্ধ ততটা! নেই, যতটা রয়েছে সাহিত্যিক 
মাধুর্য । 

বৈজ্ঞানিক রচনা ছাড়াও জগদীশচন্দ্রের অন্ঠান্ত কয়েকটি রচনা 
অবাক্তে স্থান পেয়েছে । অবাক্তের বৈজ্ঞানিক রচনাগুলিকে কয়েকটি 
শ্রেরীতে বিভক্ত করা যায়--(১) বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ) (২) ছোটদের 
উদ্দেশে লেখ] বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, (৩) দার্শনিক চিন্তামূলক বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ, (5) বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অভিভাষণ এবং (৫) বৈজ্ঞানিক 
রহস্তকাহিনী | 

সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে লেখ' পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ হোল 
(ক) 'আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ (খ) “অদৃশ্য আলোক? 
(গ) “নির্বাক জীবন” এবং (ঘে) 'সায়ুস্ত্রে উত্তেজনা প্রবাহ? | 
প্রধমোক্ত প্রবন্ধের শ্ৃচনায় জগতেব অপশ্খা ঘটনাবলীর মূলে যে 
তিনটি কারণ__“পদার্ঘ, শক্তি ও ব্যোম+ বিদ্যমান, তা? উল্লেখ ক'রে 
শক্তি ফিভাবে এক স্থান খেকে অন্ত স্থানে সঞ্চালিত হয়ঃ তা, বোঝান 
হয়েছে । শক্তির সঞ্চালন সম্বন্ধে উদাহরণ সহযোগে আলোচনা 
অনোজ্ঞ | শক্তির সঞ্চালন বোঝাতে গিয়ে জড়পদার্থের কম্পন ও ভা” 
থেকে উদ্ভৃত সুরের কথা এবং আকাশতরঙ্গ ও বিহাত্তরঙ্গের কথা 
আলোচিত হয়েছে | তাপ ও আলোক যে আকাশেরই স্পন্দন মাত্র, 
তা? ব্যাথ)| ক'রে সেই স্পন্দন দেখ! ও শোনার ব্যাপারে আমাদের, 
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ইন্তিয়শক্কি কতথানি সীমাবদ্ধ, লেখক এখানে তা? বোঝাতে গিয়ে 
অতি অল্প কথায় পাঠকের বিস্ময়বোধ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম 
হয়েছেন। আবার এই যে আকাশ- । তাপ ও আলো যার 
মূলে, এই স্পন্দন £য বিক্ষিপ্ত নয়, জগতক্ষোভা এই স্পন্দনের মূলে যে 
একটি নিগুড এঁকোর সব্ন্ধ রয়েছে, লেখক পৃথিবীর গাছপাল! ও 
জীবজন্তর সঙ্গে শৃর্ধের সম্বন্ধ বিশ্লেষণ ক'রে চমৎকারভাবে তা? 
বুঝিয়েছেন ।  আকাশ-স্পন্দনের এই একোর তাৎপর্য বুবিয়ে 
জগদীশচন্দ্র যে উপসংহারে পৌঁছুলেন তা” হোল এই, বিশ্বজগতের 
মূলে দু'টি কারণ বিগ্ভমান। প্রথম কারণ, আকাশ ও তাহার স্পন্দন | 
খিতীয় কারণ, জডবস্ত । আবার জডপদার্থও আবর্ত মাত্র। 
আকাশেরই আব জগৎবপে আকাশসাগরে ভেসে আছে। 
জডপদার্থেব বিনাশ নেই । বিনাশ শক্তিরও নেই॥ শক্তি এক রূপ 
থেকে অন্ত কপ নেয় মাত্র। এরই ফলে জগতের অহরহ এই বাহিক 
পরিবতঙন। এবাব জীবজগতের কথা আলোচন। করে অগদীশচজ্জ 
বললেন, জীবনের পরিবর্তনও বাহ্িক। প্রতি জীবনে ছুটি কঃরে 
অংশ। একটি মমর, অক্জর, একে বেই্টন ক'রে আছে ন্বর দেহ। 
জীবনপ্রবাহ চিরস্তন | বর্তমান কালের জীবের পেছনে রয়েছে 
যুগযুশান্তববাগী ইতিহাস ; আর সম্মুখে রয়েছে অন্তহীন ভবিষ্যৎ । 
বিবর্তনর ফলে জাবের ক্রমোন্নঠিরই নিদর্শন হোল আজকের 
মানবসমাজ । 

পরবর্তী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ “অদৃশ্য অলোক'-এ আমাদের দর্শনেন্দ্িয় 
ও কর্ণেন্দ্িয়ের অসম্পূর্ণতার কথ! বর্ণনা! ক'রে অদৃশ্ট আন্োককে 
কিভাবে ধর! যায়, তা” নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচন করা হয়েছে । লেখক 
এখানে বলতে চেয়েছেন, দৃশ্ট ও অদৃশ্ঠ আলোকের প্রকৃতি মূলতঃ 
একই , আমাদের দৃ্টশক্তির অসম্পূর্ণতাহেতু এদের বিভিন্ন বলে মদে 
হয়। আপেনচা প্রবন্ধে অদৃশ্য আলোক সবন্ধে কয়েকটি অন্তু 
পরীক্ষার বর্ণন। পিয়ে এই আলোক যে অন্য বর্ণের লেখক তা? প্রমাণ 
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করতে চেয়েছেন। এরপর বিভিন্ন বস্তর ওক্ছ্রলা বা আলো সংহত 
করবার ক্ষমতা নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনার পর অদৃষ্ঠ 'দালোক 
কিভাবে ধরা যায়। তা? নিয়ে উদাহরণ সহযোগে গল্পের মতে। 
স্ুখপাঠা আলোচনা করা হয়েছে । অদ্বশ্ট আলোকের আলোচনা 
করতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র তার-হীন সংবধদের কথাও অংঙ্ষেপে 
বলেছেন । গ্রবন্ধটির শেষদিকে বেতারের শক্তি সম্বন্ধে আলোচনায় 
জগদীশচন্দ্রের আবেগ ও সাহিত্যিক অমুভূতির প্রকাশ ঘটেছে 
অতি সুন্দগভাবে | তবে জগদাশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক 
গ্রবন্ধ হোল "নির্বাক ঢাবনঃ। আলোচা প্রবন্ধে উদ্ভিদজগতের 
প্রাণের কাহিনী শবস ভাষায় আলোচিত। সবল প্রকাশভঙগী, 
উদ্কিদজগতের প্রতি লেখকের গভীর মমত্ববোধ ও যায়গায় যায়গায় 
নৃক্ম বাঙ্গরস প্রবন্ধটির বৈশিষ্ট! আলোচা গ্রবন্ধে বৃক্ষজীবনের 
প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করতে গিয়ে প্রথমেই জগদীশচন্দ্র আলোচন। 
করেছেন বৃক্ষের সাড়া দেবাব পদ্ধতি এবং সাডালিপির কথা । 
এরপর একে একে বৃক্ষের “অনন্ুভূতি সময়”, “সাভার মাত্রা” বৃক্ষে 
উত্তেজন! প্রবাহ” দ্বিতঃস্পন্দন? ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচন। করা 
হয়েছে । বিৰিধ পরীক্ষার মাধামে লেখক এখানে বোঝাতে 
চেয়েছেন যে উত্ভিদপেশীও স্পন্দনশীল । বন-টাডাল গাছের স্সাহাযো 
লেখক উদ্ভিদের এই স্পন্দনশীলত! ব্যাখ্যা করেছেন। প্রবন্ধটি 
একেবারে শেষদিকে "মৃত্যুর সাডা? সম্বন্ধে আলোচনায় বৃক্ষের অস্তিম 
মুহুর্ত বর্ণনা করতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র ঘে সাহিত্যিকোচিত গভীর 
অনুভূতি ও মমত্ববোধেব পরিচয় পিয়েছেন, বর্ণনাজীর গুণে তা? এক 
অনুপম গান্তীর্ষে অভিষিক্ত হয়েছে। জগদীশচন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী এবং 
সাহিতাপ্রতিভার নিদর্শন হিসাবে প্রবন্ধটির অংশবিশেষ উদ্ধত 
করা হোল। 
মৃত্যুর সাড়া । 
পরিশেয়ে উদ্ভিদের জীবনে এয়প সমন আইসে খন 
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কোন শ্রক প্রচণ্ড আথাতের পর হঠাৎ সমস্ত সাড়া দিবান্ধ 
শক্তির অবসান হয়। সেই আথাত, মৃতার আঘাতি। 
কিন্ত সেই অন্তিম মুহুর্তে গাছের স্থির সগিগ্ধ মৃত্তি মান হায় 
না। হেলিয়া পড়া, কিবা শুফ হইয়া যাওয়া অনেক 
পরের অবস্থা । মৃত্যুর কত্র-আহ্বান যখন আসিয়া পৌছে, 
তখন গাছ তাহার শেষ উত্তর কেমন করিয়া দেয়? 
মানুষের মৃত্যুকালে যেমন একটা দাকণ আক্ষেপ সমস্ত 
শরীরের মধা দিয়া বহিয়া যায়ঃ তেমনি দেখিতে পাই 
অন্তিম মুহুর্তে বৃক্ষদেহের মধা দিয়াও একটা বিপুল 
কুঞ্চনের আক্ষেপ প্রকাশ পায়। শ্রই সময়ে একটি 
বিদ্বাৎপ্রবাহ মুহুর্তের জন্ত মুমূর্য বৃক্ষগাত্রে তীব্রবেগে ধাবিত 
হয়। লিপিযন্ত্রে এই সময় হঠাৎ জীবনের লেখার গতি 
পরিবন্তিত হয়-_-উদ্ধগামী রেখ' নিয় দিকে ছুটিয়া গিয়া 
স্তব্ধ হইয়া যায় । এই সাড়াই বৃক্ষেব অস্তিম সাডা। 
এই আমাদের মৃক সঙ্গী, আমাদেব দ্বারের পার্স 
নিঃশক্বে যাহাদের জীবনের লীলা চপিতেছেহ তাহাদের 
গভীর মর্ম্নের কথা তাহার] ভাষাহীন অক্ষরে লিপিবদ্ধ 
করিয়া দিল এবং শু'হাদের জীবনের চাঞ্চলা ও মরণের 
আক্ষেপ আজ আমাদের পৃষ্টির সম্মুখ প্রকাশিত করিল। 
জীব ও উদ্ভিদের মধো যে কৃত্রিম বাবধান রচিত হইয়াছিল 
তাহা দূরীকৃত হইল । কল্পনারও অতীত অনেকগুলি 
সংবাদ আজ বিজ্ঞান স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণ] করিয়! বন্থাত্ের 
ভিতরে একত্ব প্রমাণ করিল ।” 
“ন্াযুস্থ্জে উত্তেজনা প্রবাহ? শীধক প্রবন্ধটি বৈজ্ঞানিকের লেখ 
বিজ্ঞানসাহিত্যের আর একটি উল্লেখষোগা নিদর্শন । বাইবের ও 
ভিতরের শক্তি যে প্রকৃতপক্ষে একই, আলোচা প্রবন্ধে পরীক্ষালঙ্ক 
সত্যের সাহাযো ছগদীশচজ্া তা” বোঝাঁতৈ চেক্টেছেল। প্রবন্থটির 
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সুচনায় জগদীশচন্দ্র বুঝিয়েছেন, ছ? প্রকারের শক্তি ঘ্ার জীব 
কিভাবে উত্তেজিত হয়। এরপর ইন্দ্রিয়ের অগ্রান্ বস্ত কিরূপে গ্রাহ্ 
হয়ে ওঠে তাঃ নিয়ে এবং বাইরের.শক্তিকে প্রতিরোধ করবাব ক্ষেত্রে 
ইক্দ্রিয়ের ক্ষমতা সম্বন্ধে জগনদীশচন্দ্র যে জিজ্ঞাস! উপস্থাপিত করেছেন, 
প্রকাশভঙ্গীর অভিনবহ্ধে তাঃ গল্পের মতে। ন্ুখপাঠা। পপাক্ষামূলকভাবে 
ন্নায়ুর ভিতরে উত্তেজনাপ্রবাহের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টায় জগদীশচন্দ্র 
নিজেই নুদীর্ঘ বিশ বৎসরকাল গবেষণা করেছিলেন । প্রথমে তিনি 
পরীক্ষা আরম্ভ করেছিলেন উদ্ভিদ নিয়ে। এহ প্রসঙ্গে ঠার 
গবেষণার মর্নকথা__অর্থাৎ, উত্ভিদেরও যে স্সায়ুস্ত্র আছে, এই সতাটি 
এখানে অতি অল্পকথায় তিনি বলেছেন। প্রসঙ্গত; ইউরে।পীয় 
বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে ভার মতবিরে!ধ কোথায়-_তা” অতি সক্ষেপে 
বোঝান হয়েছে । এরপর আণবিক সনিবেশ অনুযায়ী উত্তেজনা- 
প্রবাহের হ্থাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা । প্রবন্ধের এই অংশটির 
আলোচা বিষয় অপেক্ষাকৃত তুঝহ। কিন্তু সহজবোধা উদাহরণ 
ও নিজন্ব পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার সাহাযো আলোচনা কর'য় বক্তবা 
বিষয় অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের কাছেও ন্পবিস্ফ,ট হয়ে উঠেছে । 
জগদীশচন্দ্র এখানে বোঝাতে চেয়েছেন, স্থায়ুশ্মত্রের উত্তেজনাপ্রবাহ 
ইচ্ছা! অন্ুযাম্মী কমান অথবা] বাড়ান যেতে পারে | ভিতরের শক্তির 
বলে মানুষ বাইরের জগতের নিরপেক্ষও হতে পারে । জগর্দীশচন্দ্রের 
এই চিস্তাধার। বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক জগতের মধো সেতু রচন। 
করেছেন। তা” ছাড়া পরীক্ষামূলক সত্যের উপর নির্ভর করে 
বাইরের ও ভিতরের শক্তিকে একই মহাশক্তির হ?টি বিভিন্ন রূপ 
হিসাবে কল্পনা করায় পাঠকদের মনে এক নিঃসীম বিস্ময়বোধ জেগে 
ওঠার পরিবেশ স্থটি হয়েছে। তা” সত্বেও পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক 
সত্য বা কোন মতবাদ এখানে বড় হয়ে ওঠে নি। সাহিতারসই 
এখানে প্রধান । 

ছোটদের উদ্দেশ্টে লেখ। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলিতেও সাহিত'ব স 
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প্রাধান্ত লাভ করেছে। ছোটদের উদ্দেশ্যে লেখ তিনটি বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ অবাক্তে স্থান পেয়েছে । প্রবন্ধ তিনটি হোল,_-"গাছের কথা” 
উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্ঠাঃ এবং মন্ত্রের সাধন” । অতি সরল ও সহজ 
ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গীতে আত্তরিকত! রচনাগুলির প্রধান বৈশিষ্টা। 
প্রথম ছু?টি প্রবন্ধে উদ্ভিদজগতের প্রতি লেখকের গভীর ভালবাসার 
পবিচয় পাওয়া যায়। মানুষ ও উত্ভিদের জীৰনযাত্রায় সমধসিতা 
জগদীশচন্দ্র এখানে উজ্জল ক?রে ফুটিয়ে তুলেছেন। পপ্রকাশভঙ্গীর 
অন্তরঙ্গ ণার গুণে উদ্ভিদজগৎ এখানে যেন মানবজীবনের সঙ্গে 
একান্ত হয়ে গেছে । শেষোক্ত প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে 
মানুষের সাধনার কথা আলোচন] প্রসঙ্গে উডোড্রীহাজ আবিষ্কারের 
ইতিহাস বণিত | 

অবান্তের অধিকাংশ প্রবন্ধের উপজীবা বিজ্ঞান-বিষয়ক 
আবিষ্কার কাঠিনী। তবে দার্শনিক চিস্তামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও 
এ গ্রশ্থে আছে। “ভাগীরঘীর উৎস সন্ধানে? (১৮৯৪ ) শীর্ষক রচনাটি 
দার্শনিক চিন্ত'মূলক একটি উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। এই 
কূপকাশ্রিত প্রবন্ধটির ন্চনা হয়েছে এক ছুজ্ঞেয় দার্শনিক জিজ্ঞাস! 
দিয়ে । জগদীশচন্দ্র কল্পনায় এখানে অভিযানে বেরিয়েছেন। 
কল্পলোকের এই অভিযান একজন আজীবন বিজ্ঞানসেবীর । তাই 
স্বাভাবিকভ।বেই বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও অস্তদূ্টি এখানে এসে গেছে। 
তবে বৈজ্ঞানিকতত্ব এখানে বড় হয়ে ওঠেনি । বৈজ্ঞানিকতত্বের 
অন্তরালে একটি আধ্যাত্মিক সৌরভ সমগ্র প্রবন্ধটিতে পরিব্যাণ্ত। 
মনোজ্ঞ উপমা, বর্ণনায় কবিত্ব ও চিত্রধমিতা এবং সর্বোপরি মনোহর 
প্রকাশভঙ্গী প্রবন্ধটিকে উচ্চাঙ্গের সাহিতোর পর্যায়ে উন্নীত করেছে। 
প্রবন্ধটির আর একটি উল্লেখষোগা বৈশিষ্ট্য, পুরাণ-নির্ভর উত্তরের 
মধো বৈজ্ঞানিক সত্যের অবতারণ] | তাই দেখ। যায়, শৈশবে ষে 
জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, “মহাদেবের জটাঃ থেকেই ভাগীরধীর 
উৎপত্তি, পরিণত বয়সে তিনি এই পৌরাণিক বিশ্বাসের উত্তর খুঁজে 
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পেয়েছেন বৈজ্ঞানিক সতোর মধো। এই উত্তরে জগদীশচন্দ্র 
কবিত্ব ও কল্পনাবিলাসের পরিচয় পাওয়া গেলেও এর অন্তরস্থ 
বৈজ্ঞানিক সত্যের সুরটিকে অস্বীকার করা যায় না। তবে এই 
বৈজ্ঞানিক সতা জগদাীশচন্দ্রের পৌরাণিক বিশ্বাসকে এখানে সুদ 
করেছে মাত্র। গ্রবন্ধটির আর একটি উল্লেখযোগা বৈশিষ্টা, বর্ণনায় 
কবিত্বময় চিত্রধমিতা। যেমন, 

“ক্রমে দেখিলাম স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড উন্মিমাল! 
্রস্তরীভূঙ হইয়া রহিয়াছে, ফেন ক্রীডাশীল চঞ্চল 
তরঙ্গগুলিকে কে “তিষ্ট' বলিয়া অচল কবিয়া রাখিয়াছে। 
কোন সঠাশিল্লী “ঘন সমগ্র বিশ্বেব স্কটিকখানি শি“শেষ 
কিয়? এই বিশাশক্ষেত্রে স্ন্ধ সমুদ্রেব মুণ্ডি রচনা কাবয়া 
গিয়াছেন। 

দুহ ॥কে উচ্চ পববতশ্রেণ বণ্চৃৰ গসাবি৩ সহ 
পর্বতে পাদমূল হইতে ডত্তুক্ষ ভগুদেশ পধীন্ত অগণা 
উন্নত বৃক্ষ নিরস্তর পুষ্পবৃ্টি করিতেছে | শিখব-তুষার 
পিঃস্থত অলধাবা বহ্কিমগর্িতে নিমস্থ উপত।কায় পতিত 
হইতেছে | সম্মুখে নন্ধাদেবা এ ত্রিশুল এখন আব স্পষ্ট 
দেখা যাইতেছে না। মধো ঘন কুজ্বাটিকা , এই যবনিকা 
অতিক্রম কবিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে |” 

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাড়াও অবাক্তে জগদীশচন্দ্রেে কয়েকটি 
মূল্যবান অভিভ'ষণ সংকলিত হ7য়ছে। অভিভাষণঞ্চলেো। থকে 
জগর্দীশচন্দ্রের কগস্পুহা, হ্বদেশগ্রীতি এবং সর্বোপরি তাব বিজ্ঞান" 
সাধনার ও সাহিতাপ্রতিভার পরিচয় পাওয়] যায়। এই প্রসঙ্গে 
প্রথমেই উল্লেখযোগা, বঙ্গীয় সাহিতা-সম্মিলনীর ময়মনসিংহ 
অধিবেশনে প্রদত্ত “বিজ্ঞানে সাহিতা? (১৯১১ ) শীর্ষক অভিভাষণটি। 
উল্লিখিত অভিভাষণের সুচনায় কবিতা ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক বোঝাতে 
গিয়ে জগদীশচন্দ্র যে সম্জ্ম রসবোধ ও গভীর অস্ত্র্টির পরিচয্ক 
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দিয়েছেন, তা” কার সাহিতাপ্রতিভার এক প্রোজ্জল নিদর্শন | কবি 
ও বৈশচ্ণনিক-দৃষ্টির তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে ক্ষগদীশচন্জ্র 
বলেছেন? 

“কবি এই বিশ্ব্জগতে তাহার হৃদয়ের দি দিয় 
একটি অরুূপকে দেখিতে পান, তাহাকে তিনি রূপের মধো 
প্রকাশ কবিতে চেষ্টা কবেন। অন্তের দখা যেখানে 
ফুবাইয়া যায় সেখানেও তাহার ভ'বের দৃষ্টি অবকদ্ধ হয় 
না। সেই অপকপ দ্রেশের বার্তা ঠাহাব কাবোর ছন্দে 
ছন্দে নান। আভালে বান্দিয় হতে খাতকে । বৈজ্ঞানিকের 
পন্থা স্বতন্ত্র হইা্‌ন্চ পারে কিন্কি কবিত্ব-পাধুনাব সহিত তাহার 
সাধনাধ এক' আছে । দু্গিব মালোক সেখান শেষ হইয়া 
যায় গানে তিনি আলোকের অনু পবন কবিতে থাকেন, 
শ্রুতখ শি যেখানে ম্ববেব শেষ সামায় পৌছায় সেখান 
হইতেও তান কম্পমান বাণী আঠরণ কবিয়া আনেন। 
পকাশের 'অতাত হয বহন প্রকাশেব আডালে বপিয়। 
নবাত্ি কান কারতেছে। বৈচ্ানিক তাহ'কেই প্রশ্র করিয়া 
দুর্বেবা উ€খ বাঠির কারতেছেন, এবং সেই টান্তরকেই 
মানবশ্বায় থাপ হরিয়] ব ্ত কবিতো নষুক্ত শাছেন।? 

কবিত। € বিজ্ঞানের সম্পক আলোনা প্রপঙ্জে জরগদাশ চন্দ্র অদৃশ্য 
আলোক" ও উদ্ভিদবিঠ* সন্ধে তাব আবিষ্ষাধেব কয়েকটি মূল কথা 
সর্বসাধারণেব উপ .ধগী কারে বর্ণনা করেছেন। 

বিজ্ঞান পবিষদ প্রতিষ্ঠা উপ ক্ষো প্রদর্ত পনবেদন (১৯১৭) 
শীর্ষক অভিভাষণটিতে সাহিত'রস অপেক্ষা! সমগ্র জীবনব্যাপী তার 
বিজ্ঞানসাধন! ও অদম্য শিষ্টার পরিচয়ই বেশী করে ফুটে উঠেছে । 


জগদীশচন্দ্রের আত্মবিশ্বাস ও স্বদেশঞ্ীতিও এখানে দেদীপামান । 
“আহত ডন্ভির” এই শিরোনামায় প্রকাশিত অভিভাষণটি বঙ্গীয় 
সাহিত্য পারষদে প্রদত্ত (১৯১৯) হয়। উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্বন্ধে 
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জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ষারকাহিনী এখানে সংক্ষেপে বনিত। এই 
অভিভাষণে বৃক্ষজীবনের ইতিহাস বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে উত্ভিদবিজ্ঞানে 
জগদীশচন্দ্র আবিষ্কারের ভ্রমপরিণতি বে!ঝান হয়েছে। সুক্ষ 
বাঙ্গরস, সরস ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গীতে দরদ ও সহানুভূতির গুণে 
সমগ্র অভিভাষণটি সাহিতারসোত্রীর্ণ 

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং অনিভাষণ ছাডাও অবাক্তে স্থান পেয়েছে 
“পলাতক তুফান? শীর্ধক একটি বৈজ্ঞানিক রহস্যকাহিনী। বৈজ্ঞানিক- 
তত্বকে কেন্দ্র করে ক্ণদীশনন্দ্র এখানে গল্পরস পবিবেশন করেছেন। 
বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে কাহিনী রচনাব শ্রবিধা এই যে, বৈজ্ঞানিক 
রহস্যটিসাবধানে বলতেপাবধলে,আলৌকিক ও অবিশ্বান্ত কাহিনীর মধ্যেও 
পাঠকের মন একটা বাস্তবতার স্বাদ অনুভব করে । বৈজ্ঞানিক সত্যে 
বিশ্বাসের জন্তেই সম্ভাবা ও অসম্তাবা জরমতের ফাবিটি পাঠকের কাছে 
তখন ধরা পড়ে না। বৈজ্ঞানিকতত্বে এ বিশ্বাসটুকু গোড] থেকেই পাঠকের 
মনে সম্বন্ধ ক'রেদে ওয়ার দায়িত্ব হোল লেখকের | এই দায়িত্ব পালনের 
দিক থেকে বৈজ্ঞানিক রহস্যকাহিনী রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন 
এইচ. 5 জিঃ ওয়েল্স্‌ প্রমুখ লেখকরা । ওয়েল্স্-এর লেখা বৈজ্ঞানিক 
কাহিনীর মধে। এমন একটি বাস্তব ঠার সুর ধ্বনিত হয় এবং সম্ভাব্য ও 
ও অসস্ভতাবা জগতের ফামারেখাটি তিনি এমন চাতুরের সঙ্গে বর্ণনা 
করেন যে পাঠকের মন ক্ষণকালের জন্তে হলেও অলৌকিক রাজ্যের 
অবিশ্বাস্ত ঘটনাগুলোকে বাস্তব বলে স্বীকার করে নেয়। এই 
্বীকৃতির মুলে হোল, বিজ্ঞানের ক্ষমতা ও বৈজ্ঞানিক সত্যের 
সম্ভাবাতার প্রতি পাঠকের বিশ্বাস । এই বিশ্বাসটুকু উত্রিক্ত না হলে, 
বৈজ্ঞানিক রহস্ত পা করে পাঠকের মন শিহরিত হয়ে ওঠে না। 
বৈজ্ঞানিক রহস্তের প্রতি এই বিশ্বাস স্থষ্টির ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র এখানে 
পুরোপুরি সাফল্যলাভ করেন নি বলেই মনে হয়। রচনাটির 
কাহিনী বিশ্লেষণ করলে এই অসাফল্যের কারণ নজরে পড়ে। 
বঙ্গোপসাগরে ঝড় উঠবে বলে সংবাদপত্র এবং হাওয়া অফিস ঘোষণা 


বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিতা ৩৭৭ 


করল। কোলকাতায়ও ঝড় উঠবে বলে ঘোষণ! কর! হোল । কিন্তু 
শেষ পর্যস্ত কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ঝড় হোল না। এদিকে ঝড় 
নিয়ে যখন সবত্র আলোচনা চলছে, তখন লেখক সমুদ্রবক্ষে প্রচণ্ড 
এক ঝড়ের মুখোমুখি হলেন । বিরাট এক ঢেউ তাদের জাহাজটিকে 
গ্রাস করবার জন্তে এশিয়ে আসছিল । এমন সময় লেখক সমুদ্রঙজলে 
সন্াসীর স্বপ্রপন্ধ 'কুন্তলকেশরী” তেল নিক্ষেপ করে ঢেউ তথা ঝড়ের 
হাত থেকে বক্ষা পেলেন। আলোচ্য কাহিনাতে ঝড়ের পুবাভাষের 
বর্ণনায় এবং সমুদ্রবক্ষে ঝড়ে চিত্র অঙ্কনে লেখক পাঠকের মনে 
কৌতুহল স্থষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। ৩1” ছাড়া ঝ৬ না হবার 
কারণ শব্বপ্ধে উংলাগ্ডের «নচারঃ নামক কাগজ এবং জনৈক জামান 
অধ)াপকের বাখ)াটিও বৈজ্ঞানিক রহন্ঠ কাহিনার দিক থেকে 
মনোঙু | কিন্তু এক শিশি তেল নিক্ষেপ ক'রে লেখক সমুদ্রবক্ষে 
প্রচণ্ড এক ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পেলেন, একথা কোনে! বুদ্ধিমান 
পাঠকহ সং মেনে নিতে পারেন না। তেল চঞ্চল জলকে মন্ণ করে 
সত্যি; তাই বলে “সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পর্বতগ্রমাণ ফেনিল এক মহা 
উম্ম” এক শিশি তেলের প্রভাবে শান্ত হয়ে গেল, একথা কোনো 
যুক্তিবার্ধা পাঠক মেনে নিতে পারেন না। জগর্দাশচন্্র এখানে 
বিজ্ঞান অপেক্ষা দৈবকেই অধিক প্রাধান্ত দিয়েছেন। এ ছাড়। 
কুন্তলকেশরার আবিক্ষারকাহিনীতে সন্নযাপী এবং দেবের অবতারণ! 
করায় বৈজ্ঞানিক রহগ্চের গল্পরস ব্যাহত হয়েছে। তবে সগ্রগ্র 
কাহিনীটি জগদাশচন্্র কুন্তলীন পুরক্কার প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে 
রহস্তচ্ছলে লিখেছিলেন, একথা ম্মরণে রাখলে এই ক্রটিকে আরও 
লঘু করে দেখা যায়। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় 
আলোচা কাহিনীতে ঘটনাসন্িবেশ, স্থললিত বর্ণনাভঙ্গী এবং কবিত্ব ও 
বাঙ্গরলের মধা দিয়ে জগদীশচব্দের সাহিতাপ্রতিভার পরিচয় 
ফুটে উঠেছে। 


৩৭৮ বঙ্গপাহিত্োে বিজ্ঞান 


৯ 


হ্হ 

সাহিতাপ্রত্তিভার পরিচয় আচার্য প্রফুল্লচজ্র রায়ের বৈজ্ঞানিক 
রচনায়ও মুস্পষ্ট। তবে প্রফুল্লচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক রচনা! জগদীশচন্দ্র 
রচনার মতো! সরস নয়। সাহিতাক মুূলাও জগদীশচক্দের রচনারই 
অধিক । 

বাংলা ভাষা ও সাহিতোর প্রতি বরাবরই ও ফল্পচজ্দেখ অন্নরাগ 
ছিল।৫€ বাংলা ছাড়া শ্রেষ্ঠ বিদেশী সেখকদেব রচন"ও উর প্রি 
ছিল ।৬ ঠিনি সেক্সপীয়ার, কার্লাল, এমার্সন্, ডিকেন্স প্রভৃতির 
রচনা পড়তে ভালবাসতেন | এছাড' বিভিন্ন স'ঠিত' সম্মেলন ও 
সাহিত্য গ্রতিষ্ঠানেব সজেত তার ধোশাফেশ ছিল । ১৩৩? সালে 
প্রবাসী বঙ্গ সাখ্তা সম্মেলনের মীরাট অধিবেশনে এব” ১৩২১ সালে 
পাটনা অপ্রিবেশনে তিনি সভাপতিহ করন বঙ্গীয় সাতাক্টা 
পরিষদেবও তিনি সদন্ত হিলেন 1 

বাংলা ভ'ষাব প্রতি অন্রাগের মুলে *ফুল্লন্দ্ের শিক্ষার এভতিএ 
অনেকখানি সহায়তা কবেছিল। পরবর্তী কলে ইংরেড' স্বুলে ৪ 
উত্লাণ্ডে শিক্ষালা'ভ করলে৪ জগদ্র*শচক্ছেব মতো প্রফুল্চক্রও 
শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হতয়ছিল রস গ্রামের বাংনা স্কুলে । 

বচনার ধর্গ অনুযায়ী প্রফুল্লচন্দের সমগ্র বিজ্ঞান-স'হিতাকে 
প্রধানতঃ দু”ট শ্রেণী" বিভক্ত করা য'য়--€১) মাধারণ বিজ্ঞান সাহিতা 
এবং (২) উৈজ্ঞানিকেব বিজ্ঞানসাতিত। । স'ধারণ বিজ্ঞানসাহিতা 
পর্যায়ের রচনায় এফলচন্েব মৌলিক গবেষণার পরিচয় নেই। 
বিজ্ঞান নিয়ে গতান্ুগতিকভাবে এখানে আলোচনা কবা হয়েছে। 


শি সে 


& প্রফল্রচন্সের জীবনচর্লিতকার, তার স্বগ্রামনিবাদী ননীগোপাল ঘোষ লিখেছেন, “হৃকবি 
নিধুবাবুর ভাধার প্রফণলচন্্রকে প্রায়ই বলিতে শুনিয়াছি, 'নানান্‌ দেশের নালান্‌ ভাষা, বিন! ম্বদেপী 
ধা মিটে কি তৃষ1? প্রফ-ক্প-চরিত (১৩২৬) ননীগোপাল ঘোব। প্‌ংঃ১৮। 
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৭ 'আচার্ধা প্রফ,ল্লচন্্র'- সন্তোষকুমার দে। প.ঃ ৩১-৩৩। 


বৈজ্ঞানিক্ষের বিজ্ঞান মাছিতা ৩৭৯ 


“সরল প্রাণিবিজ্ঞান” এই শ্রেণীর গ্রন্থ । বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান-সাহিতা 
পর্যায়ের রচনার মধো পড়ে 71501 01 1701700 01161001505” 
(911 & [), “নবা রসায়নী বিষ্ভা? ইতাদি গ্রন্থ । প্রফুল্লচন্দ্রের 
গবেষণা ও মৌলিক দুষ্টিভঙ্গীর পরিচয় এই শ্রেণীর রচনাতেই পাণগ্ন' 
যায়। 

প্রফুল্লচন্ত্র রায়েব প্রথম বালা গ্রন্থ “সরল প্রাণিবিচ্গান” ১৩০৯ 
সাল প্রথম প্রকাশিত হয়। এন গ্রন্থে সণক্ষিপ আকাবে মেরুদর্তী 
পাণীদেব নিয় অ্লোচনা করা হয়েছে । পরবে মেরুদগ্ুবিহান 
প্রাণীদের নিয়ে লেখকেৰ গ্রন্থ-রচনার চু ছিল। কিন্ত 'সম গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয় নি। আলোচা গ্রন্থটিৰ পবিঞ্জ্পনা তৎকাপীন সময়ে 
প্রচ্লঠ বাণ্লা পাণিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদি থেকে সছুট' পখ্ক 
প্রকৃতি” 1 এই গ্রন্থে তলনামূলক্ক শন লোচনার মাপাতম গ্রাপীতপৰ 
শ্রোবিভান বধিত | এইখানেই গ্রন্থটির বৈশিটা । পাণিশিজ্ঞানত 
এব আব এন্টি উল্লেখহোণা বোশই। বৈজ্ঞানিক শাব্বর বাবহাবে 
সংস্কতান্গতা । বিজ্ঞান বিষয়ক »“বেভী শব্বঙলোর পাশ ন সংস্কৃত 
বাবলা নাম দেওয়া হয়েছে । 

বিজ্ঞানসা্ছতো প্রফুল্প»ন্দেধ পবাপেক্ষা এলেখধষে শ কীত ছু 
খণ্ডে লেখা ততরেজ্জা গ্রন্থ 4৯ 1715:01 01 £111000. 0119107150% 1 
গ্রন্থটিব প্রথম ৭ তীয় খণ্ড বথাক্রণম ১১০১ ৩ ১৯০৯ খুষ্টান্কে 
প্রক'শিত হয়। প্রাচীন হিন্দুদেখ €স্'য়নজ্ঞান সপদ্ধে লখ' এই গ্রন্থটি 
বিশ্বের বিভিন্ন যায়গায় খ্যাতি অর্তন করে । এঠ গ্রন্থে প্রফু্চন্দ্রের 
কঠোব গবেষণ1 এব" গভীব পাণ্তি-তাব পৰিচয় খয়েছে। অতীত যুগে 
রসায়নবিদ্ভা সম্বন্ধে হিন্দুদের কিঝপ ধারণা ছিল, বাসায়নিক দৃষ্টি 
দিয়ে বিভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচন। 9 বিচার ক'রে প্রফুল্লচন্দ্ 
এখানে তা+ দেখিয়েছেন | 

পথিবীর প্রাচীন জাতিব! রসায়নশাস্ে কিরূপে জ্ঞান লাভ 
করেছিলেন, তাঃ জানবার জন্তে চিরকালই তার কৌতুহল ছিল। 


৩৮৩ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


এডিনবরা বিশ্ববিদ্ভালয়ে তিনি যখন ছাত্র ছিলেন তখন থেকেই 
টম্সন্, কপ. প্রভৃতি মনীষীদের তার গ্রন্থ প্রিয় সঙ্গী ছিল। সেই 
দময় থেকেই ভারতবর্ষের রসায়নশান্ত্রের ইতিহাস অনুসন্ধান করবার 
স্পৃহা তার মনে জেগে ওঠে। 

হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস রচনায় তিনি সবাধিক অনুপ্রেরণা! 
পেয়েছিলেন ফপ্াসী বৈজ্ঞানিক “ম সিয়ে বার্থেলোঃর কাছ থেকে । 
বার্থেলে হিন্দু রসায়নশান্সের কিরূপ উন্নতি হয়েছিল, তা” জানবার 
জন্তে আগ্রহান্বিত হয়ে এ বিষয়ে গবেষণা করবার জন্তে প্রকুন্নচন্দ্রকে 
অনুরোধ করেন। এই অনুপ্রেরণায় উৎপাহিত হয়ে প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৯৮ 
খৃষ্টাত্বে রসেন্দ্রসার সংগ্রহ” নামক গ্রন্থে উপর ভিত্তি ক'রে একটি 
প্রবন্ধ লেখেন এবং প্রবন্ধটি বার্থেলোব নিকট পাঠান। বার্থেলো এ 
প্রবন্ধটির সমা;লাচন। ক'রে ভার লেখা মধ/যুগের রসায়নশান্জ্ের 
ইতিহাস ( তিন থণ্ড) প্ররফুল্লচন্দ্রের কাছে উপহার পাঠালেন। এ 
গ্রন্থ পাঠ করবার পর প্রাচীন যুগের হিন্দু রসায়নশাস্ত্র সপ্ধদ্ধে একটি 
গ্রন্থ রচনার বাসন! প্রফুলচন্দ্রের মনে আরও দৃঢ় হয়।৮-১৯ এরপর 
ক্রমশঃ মাদ্রাজ, তাঞ্জোর, বারাণসী, কাঠমুণ্ড, তিব্বত প্রভৃতি যায়গা 
থেকে প্রাচীন পুথিসকল আনা হোল এবং প্রফুল্লচন্্র গ্রন্থ রচনায় 
উদ্ভোগী হলেন। হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস রচনা করতে 
প্রফুলচন্দের বার বৎসরেরও অধিককাল সময় লেগেছিল। এজন্ডে 
তার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজও অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।৯২ 

দীর্ঘদিন পরে প্রফুললচন্দ্রের ছাত্র ভবেশচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে এই 
্রস্থটি সংক্ষিপ্ত আকারে “হিন্দু রসায়নী বিদ্তাঃ (১৩৫০ ) নামে বাংলা 
ভাষায় অনুবাদিত ও সংকলিত হয়। 
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* “হিন্দু রসার়নী বিস্তা' (১৩৫* )--প্রফ-চঞ্রা রায় লিখিত ভূমিকা। 
১* “আচার্য্য প্রফুরচন্ত্র' (১৩৩৮ )- অনিলচন্ত্র ঘোষ । পৃঃ ১৪ ১৭। 

১১ “আচার্য প্রফুল্চ্জ রারের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী'-_-১ম খণ্ড (১৯২৭) ভূমিক। নবম ও দশম পৃষ্ঠ! । 
১২ আচার্য্য প্রফ্লচজ'--ফণীভ্রনাথ বঙ্গ । পৃঃ ৬৫৯) 
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বাংল! ভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞানালোচনার ক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দের 
একটি সংক্ষিপ্ত অথচ বুস্পই পরিচয় পাওয়। যায় 'নবা রসায়নী বিছ্যা 
ও তাহার উৎপণ্তি” নামক গ্রন্থটি থেকে । বঙ্গায় সাহিত্য পরিষদের 
উচ্ভে গে ১৯০৬ স্ুষ্টান্দে এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। অষ্টাদশ ও 
উনবিংশ শতাব্দীতে রপায়নশান্ত্রের অগ্রগতির ইতিহাস এবং এই শান্ত 
সম্বন্ধে কয়েকটি গোড়ার কথ। এই গ্রস্থ সংক্ষেপে আলোচিত। 
গ্রন্থটির পরিকল্পনা সম্ব দ্ধ .লখক ভুমিকয় বলেছেন, 

« পাঠকশণ মনে রাখিবেন রসায়ন-শাস্ত্রের উৎপত্তি 
অ'লেচণ। করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য তবে প্রসঙ্গ ক্রমে এই 
শান্ের ভিত্তিষ্ববূপ কতকঞ্চলি মুল তাঙ্গর্ধ্য সাধারণকে 
বিশদকপে বুমাহবার চেষ্ট করা হইয় ছে।” 

নবা বসায়নী বিহ্ঠায় সংযোটিত বিভিন্ন প্রবন্ধ আলোচনা করলে 
লেখকের এই উক্ভিব যাথার্থ। প্রমাণিত হয়। এহ গ্রন্থের প্রথম 
চারটি অধান্য ক্যাবেগডস, গ্রীষ্ট পা, লাভোয়াসিয়ে। ভ ল্টন প্রমুখ 
বৈজ্ঞনিকদের অ'বিষ্ষার আলোচন। করে লথখক বোঝাতে চেয়েছেন, 
কিভাবে নবা রপায়নশস্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হোল । অধুর্নক 
রসায়নবিজ্ঞানের আপধিগুকদের আবিষ্কারের কথা বর্ণনা! প্রসঙ্গে 
স্বভাবতঃই এসে গেছে বসায়ণশ।স্ত্রের ভিত্তিম্বরূপ কয়েকটি মুল 
প্রসঙ্গ , যেমন, অম্ঞ্জান, বণ্যু। জল, ক্ষার ইত্যাদি । লেখক জটিল 
সূত্র ও টেকৃনিকালিটি এডিয়ে সর্বসাধারণের উপযোগী সহজবোধা 
ভাষায় এই প্রসঙ্গগুল৷ নিয়ে আহ্লাচন করেছেন । আলোচনার 
প্রায় সর্বত্র গাচীন বসায়নবিজ্ঞাদের উল্লেখ থাক'য় প্রবন্ধ গুলি 
বিজ্ঞানের ইতিহাসের শিক থেকে মুলাবান। পঞ্চম অধ্যায়ে 
“ইউরোপে বিজ্ঞান-চর্চচাঃ শীর্ষক অধায়ে ইংলগ্ডের রয়া'ল ইন্ট্টিটিউটের 
উৎপত্তির ইন্তহাস আলোচনা ক'রে লেখক দেখিয়েছেন, কিভাবে 
এই প্রতিষ্ঠনের উদ্ঘোক্তা রক কোর্ড, ডেভি প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের 
প্রচেষ্টায় নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক" আবিষ্কার হতে লাগল। যষ্ঠ 


৩৮২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


অধ্যায়ে সংকলিত “নবাতর রসায়নীবিদ্যা” নামক রচনাটি প্রফুল্লচন্দের 
সহকারী বিধুভূষণ দত্তের লেখা । উনবিংশ শতাব্দীতে রসায়ন- 
বিজ্ঞানে এগ্রগতিই প্রবন্ধটির আলোচা বিষয় । রগ্রেন, বেকাবেল, 
কুপীদম্পতিঃ বুন্সেন, কার্কফ, রামসে প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্ষার 
সংক্ষেপে আলোনা করে লেখক এখানে দেখিয়েছেন, নবাতর 
রসায়নবিজ্ঞানের এবাই হলেন অগ্রদূত । প্রথম কয়েকটি অধায়ে 
প্রফুল্লচন্দ্রের আলোটা বিষয় ছিপ প্রধানত; অষ্টাদশ শতাব্বীর 
পসায়নবিজ্ঞান। বিধুভুষণেপ প্রবন্ধে উনবিংশ শতাহ্বার রসায়ন- 
বিহ্্ানের অগ্রগতি মালোচি৩ হওয়ায় গ্রন্থমধো প্রবন্ধটি সংযোজনের 
যুঞ্বন্তা শ ৬পযোিত' প্রতিষ্তিন হয়েছে । সবশেষ অধায়ে 
যোঙ্দিত '্ভ্ানোননতি ও ভারতেব অধঃপতন* শীর্ষক রচনাটি গ্রস্থেব 
মূল প্রসঙ্গের সঙ্গে কিছুটা সম্পর্কবিচীন । এখানে কোপাবানকস, 
গাশিলিও, বরজার বেকন প্রমুখ মনাষাদের চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রাচান ভারতায় ঝষ কপিল, চ'বাক, নাগ'জু ন. চক্রপাণি প্রভৃতির 
চিন্তাবারা আলাচিত। কিম্তু হে ভারতবর্ষে ১০৭ থেকে ৭০০ 
খুষ্টপুবান্বেখ মধো জ্ঞাশবিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে একরিন অশেষ উন্নতি সাধিত 
হয়েছিল, কালক্রমে সই ভারতবর্ষের কেন এবং কিভাবে অধঃপতন 
হোল তা" নিয়ে এখানে বিশেষ কিছু বল৷ হয় নি: শুধু জিজ্ঞাসা 
উপস্থাপিত কর হয়েছে মাত্র । তাব অধঃপতনের কারণ১৩ সম্বন্ধে 
নিজে কোনা উত্তর না দিল প্রফুল্লচ্দ্রর এই জিজ্ঞাসা থকে 
কৌতুহলী পাঠকের মনে গবেষণাঁৰ স্পহা উদ্রিন্ত হবাব পবিবেশ 
স্থষ্টি হয়েছে । 


১৩ বহুদিন পরে “হিন্দু রলায়না বিদ্যার ভূমিকায় প্রকূ্চন্ত্র এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছেন__ 
"যেদিন হইতে সমাজের বুদ্ধিমান ও বিদ্বান লোকের1 শিল্পবিজ্ঞানের চর্চা ভাগ করিয়া তাহার 
ভার অশিক্ষিত নি়শ্রেণীর লোকের উপর অর্পণ করিলেন সেহদিন হইতে আমাদের অধঃপতন 
আরগ হউল। নাপিতের হস্তে অন্ত্রচিকিৎ্দা ও বেদের হৃন্তে উদ্ভিগবিজ্ঞানের আলোচনার ভার 
স্ত্ধ করিয়া আমর1 নিশ্চিন্ত যনে পরলোকচিস্তায় বাদ্ধ হইলাম ।” 
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'নবা রসাম্নী বিদ্ার বিভিন্ন প্রবন্ধ আলোচন! করলে দেখা 
যায়, সমসামস্মিক যুগের বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে লক্ষা রেখে 
প্রফুল্পচন্দ্র বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কারের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। 
উদ্বাহবণম্ববূপ বল! বায়, ফ্লিজিষ্টনবাদ ও নূতন বায়ুর আবিষ্ষার+ 
শীর্ষক প্রবন্ধে গ্রীঃ লির আবিষ্ধার বর্ণ! প্রসঙ্গে লেখক তৎকালীন 
যুগে দহণপ্রক্রিয়া সন্ধে জনসাধারণ ও পণ্ডিতদের কিরূপ ধারণা 
ছিলঃ তা) আথে বুঝিয়ে বনেছেন। পরমাণুবাদ আলোচন প্রসঙ্গে 
জন ডাল্টনের মবিগাব-সময়ের বর্ণনটি 3 তৎকালান যুশের 
বৈজ্ঞানিক মঙবাদের দিকে লক্ষা রেখে করা হয়েছে। 

নব বপায়ণী বিগ্তার বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রাগুন যুগের হিন্দু 
রসায়নবিজ্ঞান সন্বদ্ধে মূল্যবান তথ্যাদি রয়েছে । খু ক্ষেত্রেই 
লেখক বাভনন দেশেব রপায়নশাস্্র বিষয়ক প্রাচীন মতবাদগুলির 
মধো সমন্যয় পানের চষ্টা করেছেন। উদাহরণস্ববূপ বলা যায়, 
ফ্রানবাধের মালোচন। প্রসঙ্গে শ্রারবদেশীয় মতবাদের সঙ্গে 
হিন্বুধের পঞ্চ$ঙবাদের এবং ইউরোগীয় মতবাদের সাদৃশ্য দেখান 
হয়েছে । তবে প্রাপন পসায়নবিগ্ঞানের ক্রুটিও এখানে আলোচিত | 
যেমন, অম্মজান আবিষ্কারেপ ইতিহাস আলোচন। প্রসঙ্গে রসাণ্ণৰ 
তন্ত্রে উল্লিখিত বাবস্থার ত্রুটি প্রদশন | এই ক্রটি আলোচনা প্রসঙ্গে 
কোথাও বা৷ বিভিন্ন দেশের প্রাচীন মতবাধসমুহের মধো পার্থক্যও 
দেখান হয়েছে । কিন্তু এই পার্থক) সবত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। যেমন, 
ক্ষার সবন্ধে আলোচনায় গ্রীক দার্শনিকের রুটির কথা উল্লেথ ক'রে 
হিন্দু ঝষিদের মঙতকে প্রতিষ্ঠিত *₹1 হয়েছে। কিন্তু গ্রীকদের 
মতবাদটি কি এবং তা"র ত্রুটি কোথায়, সে সম্বন্ধে প্রায় কিছুই রল! 
হয় শি; আভাশ দেওয়া হয়েছে মাত্র । 

গরস্থটির প্রধান ক্রি, নব্য রসায়নশাস্ত্রের আলোচনা করা এখানে 
মুখ্য উদ্দেশ হলেও ছু'একটি অধ্যায়ে প্রাচীন রসায়নবিজ্ঞানের উপর 
যেন অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছে । এমনকি, কোনো কোনে 


৩৮৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


স্থলে নবা রসায়নের আলোচন! কিছুটা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। 
উদাহরণস্বরূপ বল! যায়, “কণাদমুনিঃ জন ডাল্টন ও পরমাণুবাদ+ 
শীর্ষক অধায়ে ড'ল্টনের আবিষ্কৃত তধা অপেক্ষা প্রাচীন ভারতেয় 
আযুর্বেদের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে বেশী। আলোচা অধ্যায়ের 
মাঝামাঝি যায়গায় ডাল্টনের জআবিাবকান্থলর বর্ণনা চমক প্রদ হলেও 
অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে প্রাচীন ভারতের রসায়নবিজ্ঞানের 
আলোচনার মধ্যে নবাযুগের রসায়নবিজ্ঞান্নী ভাল্টন কোথায় যেন 
হারিয়ে গেছেন । 

আচার্ধ প্রফুল্লচন্্র প্রাচীন সংস্কৃত গ্রশ্থাদি থেকে আহত বৈজ্ঞানিক 
শহফ্। বাবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। গ্রন্থটির ভূমিকায় এ নগ্ধন্ধ তিনি 
স্পট বলেছেনঃ “যাহাতে আয়ুর্বেদ তস্ত্রোন্ত শফ্বগুলিব পুনরুদ্ধার 
হইয়া প্রচারিত হয় এমত চেষ্টা করা কর্তবা।” বসায়নীবিদ্া 
নামকরণের১৪ মধ্োই প্রাচীন গ্রন্থে বাবহৃত শব্দের প্রতি আনুগত্য 
দেখান হয়েছে । তা” ছাড়া এই গ্রন্থে এবং অপবাপর বৈজ্ঞানিক 
রচনায়ও প্রফুল্পচন্্র নতুন শব স্থষ্টি না ক'রে বা প্রচলিত পারিভ।ষিক 
শঙ্গুলো গ্রহণ ন1 ক'রে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি থেকে আহত শব্দই 
যথাসম্ভব ব্যবহার করেছেন । এর মূলে ছিল প্রাচীন সংস্কৃত রস” 
্রন্থাদির সঙ্গে তার সুদীর্ঘকালের পরিচয় এবং স্বদেশ ও 
স্বদেশীভাষার ১৫ প্রতি শ্রদ্ধা । 

তা” ছাড়া প্রফুল্লচন্দ্রের বনু রচনারই উৎসমূল হোল তার 
্বদেনীগ্রীতি ও স্বাজাতাবোধ। স্টার স্বাজাত্যবোধের পরিচয় 


১৪ “নব্য রসারনী ধিস্তা'র ভূমিকায় এই প্রসঙ্গে প্রফং্চক্ বলেছেন, “রুজরবা লাস 
'ধাতুক্িয়া' নামক তন্ত্ে এই বিদ্যা রসাপ্রনীবিনা৷ নামে উক্ত হুইয়াছে। আমরা তাহাই গ্রহণ 
করিলাম । 

১৫ বাংল ফিজ্ঞানের পর়িভাব। সম্বন্ধে প্রফ-্রচজ “রাসায়নিক পরিভাষা” (১৩১৯ ) নামক 
্রস্থের ভূমিকায় বলেছেন, “বাঙ্গালী মীতৃতাষাক়্ বৈজ্ঞানিক গবেষণ। প্রচার না করিলে কখনই 
তাধার ও বৈজ্ঞানিক সাহিতোর পুষ্টিসাধন হইবে না" 


বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্য ৩৮৫ 


বৈজ্ঞানিক রচনায়ও ছুর্পভ নয়। উদ্াহরণস্বরাপ, গ্রী্লীর আবিষ্কার 
প্রসঙ্গে সমাজে জাতিভেদপ্রথার উদাহরণটি উল্লেখযোগা | 

প্রফুল্লচন্দ্র চিরদিনই সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন । 
জীবন সম্বন্ধে সমুন্নত এক নীতিবোধ তার কর্মে ও কথায় চিরকালই 
অন্থুরণিত। আজীবন তিনি ছিলেন আদর্শবাদী। এই আদর্শ বাদী 
দৃষ্টিভঙ্গঁর পরিচয় তার বৈজ্ঞানিক রচনায়ও পাওয়া যায়। 
“ইউরোপের বিজ্ঞান-্চর্চাঃ শীর্ষক অধায়ের উপসংহারে বৈজ্ঞানিক 
ডেভির সংক্গ ধনী ও বিলাসী সমাজের সৌহ্বগ্ বর্ণ! প্রসঙ্গে প্রফুল্ল 
মন্তব; করেছেন, 

“জ্ঞানান্বেবীর পক্ষে আধ্যঝষিগণের আদর্শই 
অনুকরণীয় । চালচলন সাদাসিদেঃ তপম্বীর মত হইবে, 
এমন মন উচ্চ চিন্তায় ব্যাপূত থাকিবে, ইহাই আমাদের 
আদর্শ হওয়া উচিত ।৮ 

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে নীতিকথার অবতারণা অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক, 
সন্দেহ নেই। কিন্তু এই নীতিবোধ ও আপর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মধোই 
পৃতচরিত্র জ্ঞানতপন্থী প্রফুল্লচন্দ্রের স্বরূপটি ভাস্বর হয়ে উঠেছে । 

বঙ্গভাষা ও সাহিত্।র বৈজ্ঞানিক পরিভাষাকে সমৃদ্ধ করার 
ক্ষেত্রেও প্রফুল্লচন্দ্রের অবদান নগণ্য নয়। তারই নির্দেশে প্রবোধচন্্র 
চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ এসং হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস 
থেকে পরিভাষা! সংকলন করেন। এই সংকলিত পরিভাষা পরে 
“রাসায়নিক পরিভাষা” (১৩১৯) নামে প্রফুন্নচন্দ্র ও প্রবোধচন্দ্ের 
সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। বাংল। 
বিজ্ঞানসাহিত্যে প্রফুল্লচন্দরের আর একটি উল্লেখষোগা সংযোক্ষন 
“দেশী রং (১৩২৯)। গ্রন্থটি গবেষণামূলক । লেখকের নির্দেশ 
অনুযায়ী ভার ছ?'ঞন ছাত্র দেশী রং সঞ্ষন্ধে যে গবেষণ। করেন, তারই 
ফল এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হয়েছে । দেশীয় রঞ্জন-শিলের পুন্রুদ্ধারই 
গ্রন্থটি রচনার প্রধান উদ্দেশ্য । 

২৫ 


৩৮৩৬ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


অতি আধুনিক কালে বাংল৷ ভাষা! ও সাহিত্যে বিজ্ঞান-চ্চার 
প্রসারে যে সকঙ্গ বৈজ্ঞানিক উ্চোশী হয়েছেন, তাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য বিশেষভাবে অধাপক সতোক্দ্রনাথ বস্থ, অধ্যাপক 
মেঘনাদ সাহা, ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র, ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাতুভী, 
অধাপক প্রিয়দারগন রায় প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের নাম। 


জগদানন্দ রায় ও সমসাময়িক লেখকগণ 

অতি আধুনিক যুগে বাংল৷ বিজ্ঞানসাহিত/কে ধারা সমৃদ্ধ করেছেন, 
তাদের মধো বিশেষভাবে উল্লেখযোগা জগদানন্দ রায়, ববীল্দরনাথ 
ঠাকুর ও চাকচন্দ্র ভট্টাচার্ষের নাম ! 

এক 

রামেন্দ্রম্ুন্দর ত্রিবেদী যখন খাতির মধাগগনে, বাংল! বিজ্ঞান- 
সাহিতো তখন জগদানন্দ রায়ের আবির্ভাব । বিজ্ঞানসাহিতে। 
জগদানন্দ রামেন্দ্রমুন্দবেব আদর্শ অনুসরণ করলেও উভয়ের মূল 
ৃষ্টিতঙ্গীতে পার্থকা বিদ্যমান | রামেন্দরনুন্দর নিজন্য বুদ্ধি ও বিচারের 
মাপকাঠিতে বৈজ্ঞানিক তত্বকে যাচাই করেছেন ; জগতপ্রবাহের উৎস 
সন্ধানে বেরিয়ে বৈজ্ঞীনিক তথোর সত্যাসতা নিধারণ করেছেন। 
রামেজ্জমুন্দরের রচনা তাই গভীর অন্তদূষ্টিসম্পন্ন । কিন্তু জগদানন্দের 
রচনায় এক্সপ গভীরতার একান্ত অভাব । রামেন্দ্রমুন্দরের শ্টায় 
বিজ্ঞানকে তিনি কোথাও যাচাই করেন নি; দর্শন ও বিজ্ঞানকে 
পাথেয় ক'রে জগত্রহস্তের গভীরে প্রবেশ করবার কোনো প্রচেষ্টা 
তার রচনায় দেখা যায় না। বিজ্ঞানসমুদ্রের বাহিক শোভা দেখেই 
তিনি সম্ভষ্ট। সমুদ্রের গভীরে ডুব দিয়ে রামেন্দ্রনুন্দরের ভ্যায় শুক্তি 
আহরণের চেষ্টা তার নেই। 

মূল দৃষ্টিভঙ্গীতে উভয়ের এই পার্থকা সত্বেও বিজ্ঞানসাহিতো 
রামেন্্রনুন্দরই জগদানন্দের পথপ্রদর্শক | জগদানন্দ লিখেছিলেন, 

“ত্রিবেদদী মহাশযর়কে আমি গুরুতুলা জ্ঞান করি। 


জগদানন্দ রার ও সমসাময়িক লেখকগণ ৩৮ 


বজভাষায় বিজ্ঞানচচ্চায় তিনিই আমাকে পথ দেখাইয়া 
আসিতেছিলেন। তাহার নেতৃত্বে অনেক শিক্ষা ও 
জ্জানলাভ করিয়াছি ।*৯ 
রামেজ্দরন্ুন্দর ও জগদানন্বঃ উভয়ের রচনাতেই বৈজ্ঞানিক তত্ব 
সাহিতা হয়ে উঠেছে । আর এই সাহিত্য রচিত হয়েছে "অবৈজ্ঞানিক 
জনসাধারণের, উদ্দেশ্টে। অতএব দৃষ্টিভঙ্গীর গভীরতার দিক থেকে 
বিরাট বাবধান থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানসাহিত্যের আদর্শ উভয়েরই 
মূলতঃ এক | উভয়েই সাহিত্য রচনা করেছেন সর্বসাধারণের জন্তে | 
এ ছাডা বিজ্ঞানবিষ্ভার আদর্শ সম্পর্কেও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী যায়গায় 
যায়গায় মিলে গেছে । রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় জগর্দানন্দও জগতের 
ঘটনাগুলোর মধো এঁকোর সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন। 
রামেন্দ্রমুন্দর লিখেছেন, 

“প্রাচীরের এখানে একটা, ওখানে একটা দরজা 
ফুটাইবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র কিন্তু জগদ্যস্ত্রের মডেল 
এখনও নানা প্রকোষ্টে বিভক্ত রহিয়াছে ; ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকোষ্ঠের মধো শিকল দিয়! জোড়া লাগাইবার উপায় 
এখনও নির্দিষ্ট হয় নাই |” 

[ জিজ্ঞাসা : মায়াপুরী ] 
জগদানন্দ লিখেছেন, 

“জগদীশ্বর যে সোনার তারে ক্ষুদ্র বৃহৎ এবং সম্পফিত 
-অসম্পকিত ঘটনাগুলির মধো যোগসাধন করিয়া এই অন্ত 
ব্রহ্মাগ্ডকে যন্ত্রবৎ চালাইতেছেন, তাহার সন্ধান করিতে 
পারিলেই বিজ্ঞানালোচন1 সার্থক হইবে এবং মানব ধন্য 
হইবে ।” 

[ প্রকৃতি-পরিচয় £ আকাশের বিহ্যৎ 1 


১ ব্রাফেশ্রহলর জিবেদীর 'জগৎ-কথায় (১৯২৬) জগদাদল্গ রার লিখিত ভূমিকা। 


তল বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


রামেন্দ্রম্ুন্দরের হ্যায় জগদানন্দও বিজ্ঞানকে প্রাতাহিক জীবনের 
কাজকর্মের মধ্যে টেনে আনবার পক্ষপাতী নন। বামেজ্দ্রনুন্দর 
বলেছেন, 

£এই কল্পিত মায়া-পুরীতে বদ্ধ জীব যদি ব্যাবহারিক 
জগতের সম্পর্কে থাকিয়াও পূর্ণ ভূমানন্দের পুর্ববান্বাদলাভে 
অধিকারী হয়) তাহা হইলে বিজ্ঞানের উৎস হইতে যে 
আনন্দ-্প্রবাহ বিগলিত হইতেছে, তাহাকে বাবহারিক 
জীবনের সুখ-হঃখের কর্দমলিপ্ত করিয়া পঙ্কিল কবিও না।” 

[ জিজ্ঞাসা : মায়াপুকী ] 
জগদানন্দের মতে, 

“কোন বিশেষ আবিষ্ষাব দ্বারা অ'মাদের প্রাতাঠিক 
কাজকর্মের কট] সুবিধা হইল ইহাই বিবেচনা করিয়া 
আবিক্ষারেব মূলা নিদ্ধারণ করা জনসাধারণেব মধ্যে 
প্রচলিত থাকিলেও১ তাহাকে বিজ্ঞানে মানদণ্ড বলিয়া 
স্বীকার করা ধায় না। হ্বীকার করিলেই বিজ্ঞানেব প্রতি 
অবিচার করা হয়ঃ এবং তাহাকে অসম্ভব খাটো করিয়া 
দেখা হয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধো কোনো পার্থকাই 
খুঁজিয়। পাওয়া যায় না। যে জ্ঞান প্রকৃতির সহিতই 
পরিচয় স্থাপন করাইয়] মানুষকে জগদীশ্বরের এই অনস্ত 
স্যষ্টির মহিম! দেখায়) তাহাই বিজ্র'ন |» 

[ প্রকৃতি-পরিচয় : অধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ ] 

বিজ্ঞানবিদ্ভার আদর্শ সম্পর্কে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে স'দৃ্য 
থাকলেও বিশ্বজগংকে ছু'জন ছু'ভ'বে দেখেছেন । জগদানদন্দব ছিল 
ভগবানের করুণাময়তে আস্থা । তার বহু প্রবন্ধের উপসংহারে 
ভগবানের প্রতি অপার বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক 
যায়গায়ই দেখা য'য়, বিশ্বজগৎ জগদ'নান্দর কাছে হুন্দর ওআনন্দ, ৮ | 
কিন্ত রামেজ্্ন্ন্দর জগৎকে দেখেছেন ড:রুইন-পন্থী জীববিজ্ঞানীর 


জগদানন্দ রার ও সমসামরিক লেখকগণ ৩৮৯ 


চশমা চোখে দিয়ে। প্রাণিসমাক্কে জীবনসং গ্রাম ও রক্তপাতের ভয়াবহ 
রূপ তাই ভার কাছে গুকট হয়ে উঠেছে। তাই রামেন্দরমুন্দরের 
তে, 

“সমস্ত জগংটাই একটা বিরোধের ক্ষেত্র । গোড়ায় 
বিরোধ--প্রাণের সহিত জড়ের ; তাহার উপর বিরোধ-- 
প্রাণীর সহিত প্রাণীর ; তাহার মধ্যে বিরোধ উত্ভিদের 
সহিত জন্তর এবং জন্তর সহিত অন্তর |” 

| বিচিত্র জগৎ : প্রাণের কাহিনী ] 
কিন্ত ভগবানের মঙ্গলময়ত্বে আহ্থা রাখায় প্রাণিজগতের এই বিরোধের 
চিত্রটি জগদানন্দের দৃষ্টি এডিয়ে গেছে। তাই জগদানন্দ মনে 
করেন, 

“যে জগদীশ্বর সমগ্র বিশ্বকে স্থঙ্ি করিয়াছেন, তিনিই 
তাহার সুনিপুণ হস্তে অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক কীটেরও শ্বাস- 
প্রশ্বাস, আহারনিদ্রার ম্ুবাবস্থা করিয়। দিতেছেন। এই 
কার:নহ জলাং এত মুন্দহএবং আনন্দময় | জীবনরক্ষ1! এবং 
আনন্দের জন্ক যাহ সর্বাপেক্ষা উপযোগী, প্রত্যেক প্রাণী 
তাহা নিয়তই অধাচিতভাবে পাইতেছে | ইহাই বিধাতার 
আশীর্বাদ |% 

[ বৈজ্ঞানিকী : শ্বাসযস্ত্রের বৈচিত্র্য ] 
বিজ্ঞানবিদ্ভার অপূর্ণ তার কথা বার বার বললেও মানুষের প্রজ্ঞার উপরি 
রামেন্দ্রগুন্দরের আস্থা ছিল । আর এই আস্থা ছিল বলেই জগতপ্রবাহের 
গভীরে যাত্রা কর] তার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল | রামেন্দ্রনুন্দর বলেছেন, 

“হয্মত এক দিন মানুষের প্রজ্ঞা জয়ী হইবে $_নৃতন পরিবেশের 
সহিত সামঞ্রন্ রাখিয়া প্রাণিদেহের নৃতন মৃত্তিদানে সমর্থ 
হইবে--প্রাণের প্রবাহকে ইচ্ছামত পথে পত্রিচালিত 
করিতে সমর্থ হইবে |” 

[ বিচিত্র জগৎ : প্রাণময় জগৎ 11 


৩৯৩ বজসাহিত্ো বিজ্কান 


মানুষের প্রজ্ঞার উপর এই বিশ্বাস ছিল বলেই রামেম্্রুন্দর বিশ্ব 
রহস্যের উৎসঅনুসন্ধানে বের হতে সাহসী হয়েছিলেন । এই সাহসের 
জন্তেই তার রচনায় অনন্তের সুর ধ্বনিত | কিন্তু মানুষের শক্তি সম্বন্ধে 
গোড়া থেকেই জগদানন্দের সংশয় ছিল | জগদানন্দ স্পষ্টই বলেছেন, 

“প্রাকৃতিক কার্ষ্যের প্রণালী স্মাবিষ্কার করা কঠিন নয়, 
কিন্ত যে সকল উপৰরণ সংগ্রহ করিয়া এবং যে অপরিমিত 
শক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রকৃতি জগতের কার্ধা চালাইয়া 
থাকেন, তাহার অনুকরণ কর। মানব-বিশ্বকন্মার সাধাতীত ।* 

 প্রাকৃতিকী : পরশপাথর ] 
গোড়াতেই মানুষের শক্তির এই অক্ষমতাকে স্বীকার করে 
নেওয়ায় জ্রগদানন্দ কোথাও জগত্রহস্তের গভীরে প্রবেশ করতে 
পারেন নি। বিজ্ঞানবিদ্ভার বাহ্যিক রূপকে নিয়েই তার 
বিজ্ঞানসাহিত্য | 
১২৭৬ সালের আশ্বিন মাসে কুঞ্ণনগরে জগদানন্দ রায়ের জন্ম 
হয়। তার পিতার নাম অভয়ানন্দ রায় । ১৮৯০ খুষ্টাম্দে জগদানন্দ 
বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি দীর্ঘকাল ধরে বোলপুর 
্রন্ষমচর্যাশ্রমের অধ্যাপক ছিলেন । ছোটবেল' থেকেই বিজ্ঞানে তার 
অনুরাগ ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 

“বালাকাল হইতে বিজ্ঞান-চচ্চায় আমার বড আমোদ, 
এজন্ঠ বনু চেষ্টায় কতকগুলি বিজ্ঞানগ্রস্থ এবং পুরাতন-দ্রব্য- 
বিক্রেতার দোকান হইতে ছুই চারিটি জীর্ণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রও 
সংগ্রহ করিক়াছিলাম 1” 

[ প্রাকৃতিকী : শুক্র-ভ্রমণ ] 

তত্ববোধিনী পত্রিকা, ভারতী, সাহিতা, বজদর্শন ( নবপধায় ); 
প্রবাসী, মানসী প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর সামরিক-পত্রকে কেন্দ্র ক'রে 
ভ্রগদানন্দের সাহিত্যজীবনের সুত্রপাত। তার প্রথম গ্রন্থ প্রকৃতি- 
পরিচয়” ১৩১৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের বিষয়বস্ত 


জগরদদানন্দ রায় ও সমসাময়িক লেখকগণ ৩৯১ 


তত্ববোধিননী পত্রিকা, বঙ্গদর্শন ( নবপর্যার ), প্রবাসী ইত্যাদি বিভিন্ন 
সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল । প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিম দিক 
নিয়ে বিচিত্র প্রকৃতির প্রবন্ধ প্রকৃতি-পরিচয়ে স্থান পেয়েছে । স্ুল্ষ্ম বিচান্প- 
প্রণালী বা গভীর দৃষ্টির পরিচয় কোনো প্রবন্ধেই নেই । তবে সহজ ও 
সরস ভাষায় বৈজ্ঞানিক তত্বকে এখানে সর্বসাধারণের উপযোগী ক'রে 
লেখা হয়েছে । ভাষার শ্রুতিমধুরতা! ও বর্ণনাভঙ্গীর সরসতার দিক থেকে 
বিচার করলে প্রকৃতি-পরিচয়ের রচনাগুলি সাহিতি)ক উৎকর্ষতার দাবী 
রাখে । আলোচ্য গ্রস্থটিতে এবং পরবর্তাঁ ছু"টি গ্রন্থ 'প্রাকৃতিকী” ও 
“বৈজ্ঞানিকী”তে বিজ্ঞানের ইতিহাসের দ্দিকে লক্ষ্য রেখে জগদানন্দ 
আলোচনায় এগিয়েছেন। এখানে রামেজ্ত্ন্ুন্দর ত্রিবেদীর সঙ্গে তার 
সাদৃশ্য । এঁদের উভয়েই আধুনিক মতবাদের “অভিব্যক্তির স্ত্র্সট 
বোঝাবার জন্তে বিভিন্ন প্রবন্ধেরপ্রারস্তে “অপ্রচলিত প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলি” 
নিয়ে আলোচনা কবেছেন। প্রকৃতি-পরিচয়ের রচনাগুলির 
আর একটি উল্লেখযোগ। বৈশিষ্ট্য, উপম1 নিধাচনে অভিনবত্ব। যেমন, 
প্রহরীর সংখা না বাডাইয়। কয়েদির সংখা। 
ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিলে, জেলখানা হইতে ছু'চারিজন 
কয়েদির পলায়নের সম্তাবনা দেখা যায়। পরমাণুমাত্রেই 
ধনাত্মক বিছ্যতের পরিমাণ সমান, কিন্তু হহা যে সকল 
অতিপরমাণুকে প্রহরীর ন্তায় আবদ্ধ রাখে, তাহাদের 
সংখ্যা পদার্থ ভেদে কখন অধিক এবং কথন অল্প দেখ! 
গিয়! থাকে । কাজেই থে সকল পরমাণুতে অতিপরমাণুর 
সংখা। অত্যন্ত অধিক তাহা হইতে, মাঝে মাঝে ছুইদশটা। 
অতিপরমাণু ধনাত্মক বিছ্যতের বাধা অতিক্রম করিয়। 

যে বাহির হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি 1” 
[ প্রকৃতি-পরিচয় £ পদার্থের মূল উপাদান ] 


«“অতিখিবেশে প্রৰেশ করিয়া শেষে গৃহদ্থানীর 


৩৯২ বঙ্গসাহিত্ো বিজ্ঞান 


অনুগ্রছে পরিবারভুক্ত হইয়া পড়া, আমাদের ক্ষুদ্র গার্স্থা- 
জীবনের খুব স্থলভ ঘটন। নয়। কিন্তু নৃর্য্যের বৃহৎ 
পরিবারে এই ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। অতিথি 
ধূমকেতুগুলির যখন যাত্রাকাল উপস্থিত হয়, হুর্যা বাছিয়া 
বাছিয়! তাহাদের কতকগুলিকে নিজের পরিবারভুক্ত 
করিয়া লয়।” 

[ প্রকতি-পরিচয় £ হাপির ধূমকেতু) 
মনোজ্জ উপমার প্রয়োগ জগদানন্দের অন্থান্ত গ্রন্থেরও বৈশিষ্ট | 
প্রকতি-পরিচয়ের পব সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে সবসাধারণের 

উদ্দেশে লেখ জগদানদের অপরাপর উন্লেখষোধ্য গ্রন্থ “জগদাশচন্দের 
আবিষ্কার (১৩১৯ )১ 'প্রাকৃতিকী” ১৯১৩) ও বৈজ্ঞানিকী” (১৩২০)। 
জগদীশচন্দ্র আবিষ্ষারঃ-এ আচার্য জগদীশের সমগ্র আবিষ্কার" 
কাহিনী নেই। তার আবিষ্কারের কয়েকটি স্থূল তব সহজ ভাষায় 
এখানে আলোচিত । আলোচা - গ্রন্থে সংযোজিত অধিকাংশ 
প্রবন্ধই "ভারতী”, পপ্রবাশী* উপাসনা” প্রভৃতি সাময়িক-পত্ত্রে 
প্রকাশিত হয়েছিল । এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির পরস্পরের মধো 
যোগন্থৃত্রের একান্ত অভাব। গ্রন্থটির প্রধান ক্রটি এখানেই। 
জগদীশচক্দ্রের আবিষ্কার) তিন খণ্ডে বিভক্ত । প্রথম খণ্ডে বৈহ্যতিক 
তরঙ্গ সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ষার, দ্বিতীয় থণ্ডে প্রাণী ও উদ্ভিদ 
এবং তৃতীয় থণ্ডে জড় ও জীব সম্বন্ধে তার আবিষ্ষারের কথা 
আলোচিত। জগর্দীশচন্দ্রের আবিষ্কারের মুগ তত্ব এখানে 
সর্বসাধারণের উপযোগী ক/রে সহজ ভাষায় বর্ণনা কর! হয়েছে। 
জগদানন্দের পরবর্তী গ্রন্থ “প্রাকৃতিকীঃর অধিকাংশ প্রবন্ধই বিভিন্ন 
সাময্িক-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থটির দ্বিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ-_ 
পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জ্ৰীববিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে কতকগুলি 
হুজিখিত প্রবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে । বৈজ্ঞানিকের জীবন নিয়ে 
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উৎকৃষ্ট আলোচনাও এই গ্রন্থে আছে। 'জর্ড কেলভিন” শীর্ষক 
প্রবন্ধটি শ্বল্পপরিসর হলেও এ থেকে এই বিশ্ববিশ্রাত বৈজানিকের 
সমগ্র জীবনসাধনার একটি নুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়1 যায়। ছুঃএকটি 
প্রবন্ধের নামকরণে অভিনবত্ব রয়েছে ; যেমন, “পরশপাথর১। এই 
প্রবন্ধের আলোচা বিষয় এক পদার্থের অপর পদার্থে রূপান্তরের 
কাহিনী । এখানে র]াম্জে, কুরী। টম্সন্‌ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের 
গবেষণ। ও আবিষ্কার নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর! হয়েছে । এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষার- 
গুলো রামেন্দ্শ্রন্দবরের মতো জগদানন্দকেও গভীরভাবে প্রভাবান্বিত 
করেছিল। জগদানন্দের 'প্রাকৃতিকী” ও বৈজ্ঞাদিকী'র বছ স্থানেই 
এর নুস্পই নিদর্শন মেলে। “বৈজ্ঞানিকী”র বৈশিষ্ট্য জীববিজ্ঞান ও 
ভূবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায়। জীববিজ্ঞান বিষয়ক র5নাগুলির 
মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, “মন্ুষ্কে পশুত্ব) “বংশের উন্নতি 
বিধানঃ ও 'অব্যক্ত জীবন” । মমনুষ্তে পশুত্ব" একটি কৌতুহলোদ্দীপক 
প্রবন্ধ। মানুষের দেহে এবং চলাফেরায় 'পুর্ধ্ব পূর্ধব জন্মের বর্ধবরতা 
ও হতর সংস্কারের যে সকল চিহ্ন? আজও দেখা যায় তা" নিয়ে 
এখানে আলোচনা করা হয়েছে । “বংশের উন্নতি বিধান” শীর্ষক 
প্রবন্ধে আলোচনা! আধুনিক জীববিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে। বংশের 
উন্নতি-অবনতিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কিভাবে দেখছেন, তা? 
নিয়ে এথানে সারগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে । “অব্যক্ত জীবনঃ 
একটি নতুন ধরণের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ । জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি 
যে এক অস্পষ্ট জীবন আছে, যেখানে জীবনের সাধারণ লক্ষণগুলি 
ধর! পড়ে না, তা? নিয়ে এখানে চিত্তাকর্ষক আলোচন। কর হয়েছে। 
ভূবিস্তা বিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে - উল্লেখযোগ্য প্রাচীন 
সু-তত্ব”, আধুনিক ভূ-তত্, “ভূ-গর্ভ' ইত্যাদি । ভূবিদ্যা বিষয়ক 
বিভিন্ন প্রাচীন ও আধুনিক , মতবাদ সম্বন্ধে জগদ্দানন্দ যে সম্পুর্ণ 
'€স্মাকিবহাল ছিলেন তা” পরিচন্ এখানে পাওয়া যায় । কিন্ত 


৩৯৪ বজস।হিতো বিজ্ঞান 


বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে এঁকা স্থাপনের যে প্রচেষ্টা বাযেজ্্ন্ুন্দরের 
রচনায় পাওয়া যায়, এখানে তা*্র একান্ত অভাব । 

জগদানন্দ রায় সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে ছোটদের জন্টেও কয়েকটি 
গ্রন্থ রচন1 করেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উলেখযোগা “বিজ্ঞানের গল্প+ 
(১৯২০)। এই গ্রন্থে স্্য, স্যর তাপ, আ'লা ও শঙ্দের উৎপত্তি, 
মেঘ, বৃষ্টি ইত্যাদি বিষয় ছানডাও জীববিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি প্রসঙ্গ 
ছোটদের উপযোগী সরল ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে । 

জগদানন্দ রায়ের "ছুটির বই” (২য় সংস্কবণ-_-১৩৩৯ ) ছোটদের 
উদ্দেশ্টে লেখা একটি সরস বিজ্ঞানগ্রন্থ । গ্রন্থটির বৈশিষ্টা, একেবারে 
সাধারণ ঘটনা দিয়ে আলোচনা সবক কঃরে লেখক ধাবে ধীবে মূল 
বক্তবোর অবতারণ! করেছেন । 

এ ছাডা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগকে বিষয়বন্তব ক'রে 
জগদানন্দ রায় ছোটদের উদ্দেশ্যে দু'টি পাঠাপুস্তক রচনা করেন। গ্রন্থ 
ছু”টি হোল, “বিজ্ঞান-পরিচয়” (১৯২৫) ও “বিজ্ঞান- প্রবেশ” (১৯১৫) । 

ছোটদের জচ্ঠে জগদানন্দ রায় আবও কষেকটি উৎকষ্ট গ্রন্থ রচনা 
করেন । জগদানন্দের জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনা “গ্রহ-ন ক্ষত্র, 
(১৯১৫ ) ও 'নক্ষত্র-চেনা? (১৯৩১ ) ছোটদের উদ্দেশ্যে লেখা । এই 
ত+টি গ্রন্থ ছাভাও নক্ষত্র নিয়ে জগদানন্দ রায় বনু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 
এর মূলে ছিল শৈশব থেকেই নক্ষত্রের প্রতি ভার অদমা কৌতুহল | 
নক্ষত্র-চেনার নিবেদন”-এ তিনি বলেছেন, 

“মনে পড়ে খন বয়স অন্প ছিল, হখন এক সময়ে 
নক্ষত্র-চেনার বাতিক এত প্রবল হইয়াছিল "য, সমস্ত 
রাত্রি খোল! মাঠের মাঝে দাডাইয়! নক্ষত্র চিনিতাম | এই 
রকমে অনেক অনিদ্র রজনী কাটাইয়াছি। পঞ্জিকার 
লিখিত রাশি ও নক্ষত্রগুলিকে যখন আকাশ-পটে প্রত্যক্ষ 
দেখিতাম, তখন যে আনন্দ হইত তাহা অতুষ্গনীয়। কত 
পুরাণম্কথা, এবং বেদ; উপনিষদ ও সংহিতার কত তত্ব এই 


জগদানন্দ রায় ও সমসাময়িক লেখকগশ ৩৯৫ 


ক্ষুদ্র কুত্র আলোক-বিন্ুর সহিত হাজার হাজার বৎসর 
ধরিয়া জড়িত রহিয়াছে, মনে করিয়া অভিভূত হইয়া 
পড়িতাম | আমার নৈশ অভিযানের সহায় ছিল একখানি 
ক্ষুদ্র ইংরেজি নক্ষত্র-পট এবং কালো! কাপড়ে ঢাকা একটি 
ছোট লষ্ঠন। লঠনের মুছ আলোতে পটে-আকা নক্ষত্রদের 
সঙ্গে আকাশের নক্ষত্রদের মিলাইয়া লইতাম 1” 
£গ্রহ-নক্ষত্রে” সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ, ধূমকেতু, উচ্ধা। 
নক্ষত্র ও নীহারিক সম্বন্ধে সরস ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। হয়েছে। 
গ্রন্থটির ছ” এক যায়গায় প্রাচীন জ্যোতিবিদ্ভায় লেখকের পাণ্ডিতোর 
পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রেই পরিচিত জিনিসের সঙ্গে 
তুলন। দিয়ে বক্তবা বিষয় বোঝান হয়েছে । সবস উপম! গ্রন্থটির 
বৈশিষ্ট্য । “নক্ষত্র-চেনা*য় কয়েকটি চিত্রের সাহাযো লেখক বিভিন্ন 
নক্ষত্রের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দ্িয়েছেন।  গ্রস্থটিতে 
যায়গায় যায়গায় পৌর।ণিক কাহিনী বর্ণনা ক'রে ছোটদের কৌতুহল 
স্থি করবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। 
জগদানন্দ বচিত জীববিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থেব সবগুলিই প্রধানতঃ 
ছোটদের উদ্দেশ্যে লেখা । «পাকা-মাকড? (১৩২৬), “গাছপালা” 
(১৯২১), “মাছ বাড. সাপও (১৯২৩), “বাংলার পাখী” (১৯২৪) 
ও “পাখী” € ১৩৩১ ) এই পর্ধায়ের গ্রন্থ । প্রথমোক্ত গ্রন্থ "পোকা" 
মাকডঃ-এ সচরাচর-দৃ্ই পোকা-মাকডদের নিয়ে আলোচনা রয়েছে। 
গ্রন্থটির গোডার দিকে প্রাণীর সংখ্যা, বংশবৃদ্ধি, প্রাণিহতা1] ইত্যাদি 
প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুধু ছোটদের কাছেই নয়, বডদের কাছেও 
কৌতৃহলোদ্দীপক | টেকৃনিকাালিটির মধো না গিয়ে বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ করবার সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা এই 
গ্রন্থে রয়েছে । পৃথিবীর সমগ্র পোকা-মাকড়কে সাতটি প্রধান শাখায় 
বিভক্ত ক'রে বিভিন্ন শাখার প্রাণীদের আকৃতি-গ্রকৃতির বৈশিষ্ট, 
শরীরগঠনের অভিনবস্থ ও চাল্গচলন সহজ ভাষায় এখানে বন্দিত 
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হয়েছে। বিভিন্ন প্রাণীর বৈচিত্রাগুলোর পরিচয় দেবার চেষ্টাই 
লেখক বেশী করে করেছেন। কীটপতঙ্গ সধ্ন্ধে আলোচন! 
অপেক্ষাকৃত বিস্তাবিত। গ্রন্থটির ছুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে কীটপতঙ্গের 
প্রসঙ্গ । এই শাখার প্রাণীদের অন্তর্গত চিংড়ীমাছ ও পতঙ্গের 
শারীরবিজ্ঞান সম্ধদ্ধে আলোচন] তথ্যপুর্ণ। 

গাছপাল।১২ নামক গ্রন্থটিতে টেকৃণিকালিটির মধো না গিয়ে 
সরল ভাষায় লেখক গাছের শিকড়, গুডি, গাছের বৃদ্ধি, ডাল, পাতা 
ইতাদি শিয়ে মালোচন' করেছেন। এ ছাড়া এই গ্রন্থে এমন 
তু" একট প্রসঙ্গ মাছে যা" বালকবালিকাদের পক্ষে একাস্ত 
কৌতৃহলোদ্বীপক ; যেমন, "গাছে ঘুম” 'পোন্ডাথেগো। গাছ “বাডের 
ছাতা? ইত্যাদি । গ্রন্থটির শেষদিকে গাছপালার শ্রেশীবিভাগ, 
ভারতবর্ষের প্রাচীন উপ্ভিদ্‌-শাস্ত্র ও প্রাচীন ভারতে গাছপালার 
শ্রেোবিভগ নিয়ে আলোচনায় তধোর অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত 
হয়। গ্রন্থটির উল্লেখযোগা বৈশিষ্টা, ভাষায় লেখকের অন্তরঙ্গ নুর । 
এ ছাড়া অসংখ্য সুন্দর উপম! দিয়ে লেখক বক্তব্য বিষয়কে গল্পের 
মতে! সরস ক'রে তুলেছেন যেমন, ২০০91 ০৪] সম্বন্ধে এক 
যায়গায় বল। হয়েছে, 

“সেলাই করিবার সময়ে পাছে আঙ্গুলে ছু চের খোচা 
লাগে, এই ভয়ে আমরা আন্গুলে আঙ্গ -স্্রাণ। লাগাহয়! তবে 
সেলাই করি। পাছে ইট পাথর কাকরের খোচা মাথায় 
লাগে এই ভয়ে শিকড়গুলিও মাথায় টুপি লাগাইয়া মাটির 
তলায় চলে। এই টুপিকে বৈজ্ঞানিকরা মুলত্রাণ € হ২০০% 
৪1) নাম দিয়াছেন ।? 


২ 'পাছপাল।' ছাড়াও জগদানন্দ রায় উদ্ভিবিজ্ঞান বিষমক আর একটি প্রস্থ লিখেছিলেন। 
গ্র্টর নাম "পর্ববেক্ষণ শিক্ষা” । ছোটরা? ধা'তে হাতেকলমে উদ্ভিদ্বিজ্ঞানের প্রাথমিক তথ্যগুলে। 
আনতে পানে, দেদ্রিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটি লেখা। 
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জগদানন্দের প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থগুলির মধো প্রথমেই 
উল্লেখযোগা, মাছ বাড. সাপ”। "মাছ বাড, সাপ” ছাড়াও এই 
গ্রন্থে কুমীর, কচ্ছপ, টিকৃটিকি প্রভৃতি সরীন্যপ জ্বাতীয় কয়েকটি প্রাণীর 
জীবনবৃন্তাস্ত আলোচিত হয়েছে । তবে মাছ সম্বন্ধে আলোচনাই 
অপেক্ষাকৃত বিস্তা্িত। মাছের শরীরের বিভিন্ন অংশের উপযোগিতা 
ও কার্ষপ্রণালী বোঝাতে গিয়ে প্রায় সবত্রই মানবদেহের সঙ্গে তুলন। 
করায় আলোচনা কৌতৃহলোদ্দীপক হয়ে উঠেছে। মাছের বর্গবিভাগে 
লেখক সচরাচর-দৃইট মাছগুলোর মধোই আলোচনা সীমাবদ্ধ 
রেখেছেন | ব্যাড, কচ্ছপ ও কুমীর সম্বন্ধে আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও 
যায়গায় যায়গায় বেশ উপভোগা | 

বাংলার পাখী” জগদানন্দ রায়ের একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ | পাখী নিয়ে 
ইতিপুবেও বাংলায় গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সত্যচরণ লাহার পাখীর 
কথা? (১৩২৮ ) এবং স্ুরেন্দ্রণাথ সেনের পাখীর কথা” (১৩২৮ ) এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা 1 কিন্তু বাংল দেশের পাখীর সঙ্গে পাঠকদের 
পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা এদের কেউই করেন নি। জগদানন্দ 
রায়ের এই গ্রন্থটি বাংল] দেশে সচরাচর-দৃষ্ট পাখীদের নিয়ে লেখা । 
এইখানেই গ্রন্থটির অভিনবত্ব। এই গ্রন্থে বাংলাদেশের বিভিন্ন 
পাখীর অবস্থানক্ষেত্র, আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা কর! 
হয়েছে । আবশ্যকবোধে ছু'এক যায়গায় একই জাতীয় পাখীর বিভিন্ন 
শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছে । এই আলোচনা থেকে পাখী সম্বন্ধে 
লেখকের প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটির 
উল্লেখযোগা বৈশিষ্টা, লেখক বিদ্ভিন্ন পাখীর সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় 
করিয়ে দেবার চেষ্টা কবেছেন, এদের আবাসম্থল ও চালচলনের 
নিখুত বর্ণনা দ্রিয়ে। পরিচয়ের সুবিধার জন্কে অনেক যায়গায় 
বিভিন্ন পাখীর স্থানীয় প্রচলিত নামগুলির উল্লেখ করা হয়েছে! 
একই জাতীয় পাখীর বিভিন্ন শ্রেণীর আলোচন] প্রসঙ্গে যে 
সকল পাখী সচরাচর কাংলাদেশে চোখে পড়ে শুধুমাত্র 
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তাদের নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। অপরাপর পাখীর 
গুধুমাত্র নামোল্লেখ ক'রেই লেখক ক্ষান্ত হয়েছেন। গ্রন্থটির 
যাস্সগায় যায়গায় জগদানন্দের সৌন্দর্যরসিক মনের পরিচয় পাওয়া 
যায়। 
পাখী নিয়ে লেখা জগদ্দানন্দের অপর গ্রন্থ “পাখী” বিজ্ঞানে 
অনভিজ্ঞ জনসাধারণ এবং বালকবালিকাদের উদ্দেশে রচিত হয়। 
গ্রন্থটির প্রারস্তে অতি সংক্ষেপে প্রাণিজগতের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা 
করবার পর বিভিন্ন অধ্যায়ে পাখার আকৃতি, হন্দিয়-বৈচিত্রা, 
জীবনধারণ-পন্ধতি এবং শারীরবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা কর। হয়েছে । 
বিভিন্ন ধরনের পাখীর বাসা নিয়ে আলোচনা ছোট-বড সকলের 
কাছেই উপভোগা । পাখীর শাবীরবিজ্ঞান বিষয়ক বর্ণনাও বেশ 
সরস । ভাষায় প্রচলিত চলতি কথাব ব্যবহাব এবং বর্ণনাভঙ্গীব সারলা 
আলোচা বিষয়বস্তকে রমণীয় ক'রে তুলেছে । বিভিন্ন পাখীর আকৃতি, 
বাসা ইত্যাদির নিখুত বর্ণনা দিয়ে এখানেও লেখক বিভিগ্ন পাখীর 
সঙ্জে পাঠকদেব পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। ছ?এক 
যায়গায় বর্ণনায় চিত্রধমিার পরিচয় পাওয়। যায়। যেমন, সকাল 
বেলায় পাখীদের কলরবের বর্ণনা ১ 
“ .-তখন শালিকের কিচির-মিচির, চডাইয়ের চড- 
চড় শব্ধ, হাড়িস্টাচার সেই ভাঙা গলায় কাচর-মেচর 
আওয়াজ, চিলের চি-হি-হি ডাক সবে মিলিয়! আকাশটা 
যেন ভরিয়া তোলে । কাহারে। বিশ্রাম নাহ, একদল 
গো-শালিক বাগানের একপাশে বসিয়। কি পরামর্শ 
করিতেছিল, হঠাৎ পু ই-ই শব্দ করিয়। উড়িয়া! গেল। ছটা 
কাক বাদাম গাছের ভালে বসিয়া ঠোট দিয়া পালক 
আচড়াইতেছিল, কয়েকটা ফিঙে ্যান্টা শঙ্ফ করিয়া 
তাহাদিগকে ঠোকর দিতে গেল; অমনি তাহার] যে কে 
কোথায় উড়িয়া গেল, তাহা বুঝা গেল না।৮ 


জগদানন্দ রায় ও সমসাময়িক লেখকগণ ৩৯৪৯ 


বাংল! ভাষ! ও সাহছিতো জগদানন্দ রায়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
কৃতিত্ব পদার্থবিজ্ঞান রচনায় । একমাত্র জগদানন্দ রায় ছাড়া পদার্থ- 
বিজ্ঞানের প্রধান বিভাগগুলো নিয়ে জনপাধারণের উদ্দেশ্যে আজও 
পর্যন্ত কোনো লেখক বাংলায় গ্রন্থ রচনা! করেন নি। জগদানন্দের 
পূর্ববর্তী লেখকদের রচিত অধিকাংশ পদার্থবিজ্ঞানেরই প্রধান আলোচ্য 
বিষয় ছিল জ্রঙের সাধারণ ধর্ন। কোনো কোনে গ্রন্থে জড়ের 
সাধারণ ধর্ম আলোচনার পর আলো, তাপ, বিছ্াৎ ও শব্ব নিয়ে 
সংক্ষেপে আলোচনা করা হোত বটে, কিন্ত এদের মধ্যে শুধুমাত্র একটি 
প্রসঙ্গ--যেমন, আলো বা তাপকে বিষয়বস্তু করে বিংশ শতাম্বীর 
পূর্বে বাংলাভাষায় কোনো! গ্রন্থ খচিত হয় নি। পদার্থবিজ্ঞানের একটি 
প্রধান শাখ' আলোককে বিষয়বস্ত ক”রে বাংল'ভাায় সর্বপ্রথম গ্রন্থ 
রচন] করেন চুণীলাল বসু । চুণীলাল বন্ুর আলোক" ১৯০৯ খৃষ্টান্ছে প্রথম 
প্রকাশিত হয় । এরপব শুধুমাত্র চু্ধক নিয়ে সবসাধারণের উদ্দেশ্যে 
গ্রন্থ লিখলেন নলিনীনাথ রায়। এই লেখকের “চুম্বক বিজ্ঞান? ১৩২১ 
সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পদার্থবিজ্ঞানের এক একটি প্রধান 
শাখা নিয়ে গ্রন্থ রচনা করলেও চুণীলাল বসু বা নলিনীনাথ রায়ের 
প্রয়াস এক একটি মাত্র গ্রন্থেই সীমাবন্ধ। পদার্থবিজ্ঞানের প্রায় 
সবগুলে। প্রধান বিভাগের এক একটিকে বিষয়বস্তু ক'রে বাংলায় 
সর্বপ্রথম গ্রন্থ বচনা করলেন জগদ'নন্দ রায় | জগদানন্দের পদার্থ- 
বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ হোল “শঙ্ব (১৩৩১), “আলো? (১৯২৬), 
“তাপ? (১৯২৮) চুম্বক (১৯২৮), পস্থিরবিহ্যাৎ (১৯২৮) ও 
“চলবিহ্যৎ১ (১৯২৯ )। 

জগদানন্দ রায়ের *শঙ্ব' শম্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংল! সাহিতো প্রথম 
গ্রন্থ। এই গ্রন্থে শহ্ববিজ্ঞানের মূল তত্বগুলো সহজ ভাষায় 
আলোচিত। লেখক এখানে যন্ত্রপাতির উল্লেখ ক'রে পরীক্ষার 
সাহাযো শঙ্ববিজ্ঞান বোঝান নি। যে সকল প্রাকৃতিক ঘটনায় শঙ্ব- 
বিজ্ঞান বোঝাবার সুযোগ রয়েছে সেই ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে 


৪৪০৩ রজসাহিত্যে বিজ্ঞান 


শহ্ববিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু সহ ভাষায় বোঝাবার চে! করেছেন । 
“ঙ্ৰ' প্রধানতঃ ছোটদের উদ্দেশ্যে লেখা । এই গ্রন্থে শব্বের ঢেউ, 
শব্দের বাহন, বেগ, প্রতিধ্বনি বিভিন্ন প্রকার বাহযন্ত্, সবুর ইত্যা্ি 
প্রসঙ্গ সক্ষেপে আলোচিত | বর্ণনাভঙ্গী খুবই সরল । 

সাধারণ পাঠক ও বালকবালিফাদের উদ্দেশ্যে বচিত জগদানন্দের 
“আলো? নামক গ্রন্থটির পৰ্িবি মোটামুট বিস্তৃত! আলোর উৎপত্তি, 
বেগ, প্রতিফলন, প্রতিপরণ প্রস্তুতি প্রসঙ্গ ছাড়! উচ্চাঙ্গের আলোক- 
বিজ্ঞান বিষয়ক হু» একটি প্রসঙ্গও এতে আছে; যেমন, 
£[11651161:91)09, | জগদানন্দের অপরাপর গ্রন্থের মতো এই 
গ্রন্থটি বও বৈশিষ্ট, রচন1 কোথাও টেকৃনিক্যাল হয়ে ওঠে নি। লেখক 
তু'এক যায়গায় আলে'কবিজ্জানেব দুজহতন্বের মো প্রবেশ কবেছেন ॥ 
অবচ বক্তব্য বিষয় বোঝাবার জন্তেকোনে। ফমুলার অবতারণা করেন 
নি। অর সহজ ও সরল ভাষায় বিবিধ উপমার মাধ্যমে ঠিনি 
বন্তবা বিষয়কে সর্বপাধার'ণর পাঠোপযোগী কবে তুলেছেন । এই 
গ্রন্থ বিজ্ঞান বিষয়ক বাংল নামঞ্চলোই বাবহৃত। অনুবাদের সময় 
অনক ক্ষেত্রেই লেখককে নতুন শবদ্দব স্ষ্টি করতে হয়েছে। ভাষার 
সৌকর্ষের দিকে দৃষ্টি রেখে এই মন্তবাদ কবায় নামগুলি প্রায় সবত্রই 
হয়েছে শ্রুতমধুব। কিন্তুভষার শ্রুতিমধুবতার দিকে অতিরিক্ত 
নজর দেওয়ায় বিজ্ঞানের ভাষার যে সাংকেতিকতা ও কাঠিস্ত দরকার 
তা” যায়গায় যায়শায় মু হয়ছে । 

প্রধানত বালকবালিকাক্র উদ্দেশ্যে রচিত জগদানন্দের “তাপ, 
গ্রন্থটির কিয়দংশ এঁশশুসাবী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 
তাপবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েঞ্টি প্রাথমিক প্রকৃতির প্রসঙ্গ নিয়ে এই 
গ্রন্থে সংক্রিপ্ত আলোচন! করা হয়েছে। গাণিতিক প্রসঙ্গ ও ছা'এক 
যায়শায় আচছে। কিন্তু তা এত সহজ ও প্রাথমিক প্রকৃতির যে 
অইবন্'নিক জনসাধু্রণের 9 বুঝতে কোনো অনুবিধা হয় না। 

জরগদানন্দ বরের “চুক” অটবজ্ঞানিক পাঠক সাধারণ ও বালক" 
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বালিকাদের উদ্দেশ্যে রচিত হয়! ভ'ষা ও রচনারীতির দিক থেকে 
এই গ্রন্থটি নলিনীনাথ রায়ের চুম্বক বিজ্ঞান” অপেক্ষা! অনেক বেশী 
কষ্ট | এই গ্রন্থে চৃত্বকের ধর্ম, শক্তি চুষ্ধক প্রস্তুত-প্রণালী, 
বৈদ্াতিক চুস্বকঃ পুথিবীর চুঙ্কক শক্তি, বৈহ্বাতিক ঘণ্টা ইতাদি প্রসঙ্গ 
নিয়ে আলোচনা কণা হয়েছে । তধোর দিক থেকে বিচার করলে 
এই গ্রন্থটিকে উচ্চাঙ্গের বলা যায় না। কিন্তু রচনাভঙ্গীর সরসতা 
এবং চুম্বক সম্বন্বীয় প্রাথমিক তথাদ্র অতি স্পই ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা 
গ্রন্থটিকে সাহিতোর পর্যায়ে উন্নীত করেছে। 
বাংল। ভাষ'য় স্থির-বিহাৎকে বিষয়বস্ ক'রে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা 
করলেন জগদানন্দ রায় । তার “স্থিব-বিছ্াং-এম্ন্ির-বিতাতের ধর্ম 
ও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কথা সরল ভাষায় আলোটিত। একেবারে 
প্রাথমিক প্রকৃতির গ্রন্থ একে বলা যায় না। স্ফির-বিদ্যৎ ব। 
9121০9] 721900010)-র মূল প্রপঙ্গ গুলে এহ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 
বৈছাৎ শক্তি” (7১019170121), ৈছাৎ যন্ত্র (161500008] 
11901711165 ), 'লীডেন জার? (1,5061) 21) প্রভৃতি নিয়ে 
আপুলাচনাও এখানে অ'ছে; কিন্তু লেখক টকৃনিকালিটি সমত্বে 
এডিয়ে গেছেন। স্থির-বিত্বাতের “কানো কে'নো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার 
বর্ণনা-পদ্ধতি গল্পের মতো সরস। 
জগদানন্দ রায়ের "চল-বিছাৎ বাংল। ভ'ষ'য় ০8116910 বা 
ড০10910 [215007010 সন্বন্ধে দ্বিতীয় গ্রন্থ ।৩ ইতিপূর্বে প্রকাশিত 
ইলেক্‌টি,কাাল ইঞিনীয়'রিং বিষয়ক কোনো কোনো গ্রন্থে বিছ্বাৎ 
নিয়ে আলোচনা থাকতো বটে; কিন্তু বিছাতের মূল তত্বধলো নিম্নে 
জগদানন্দ রায়ই সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করলেন । এই গ্রন্থে “বিহাৎ 


৩ বা'ল। ভাষায় চল বিদ্যুৎ সম্বন্ধে প্রপম প্রস্থ শৈলজাপ্রসাদ দত্ত ও নুনীলকুমার মিত্র 
ধবিদ্াৎ-তত্ব শিক্ষক' (১৯২৮)। কিন্তু এই গ্রন্থে প্রধানতঃ বিভ্বাতের ব্যবহারিক দিক নিয়ে 
আলোচন! কর হর়েছে। 


ও 


৪০২ বঙ্গসাহছিত্ো বিজ্ঞান 


কোষ”, “বিহাতের শক্তি” “তাপ ও প্রবাহ* ইত্যাদি প্রসঙ্গ ছাড়াও 
বিদ্বাতের বাবহারিক দিক নিয়ে আলোচন]1 করা হয়েছে । একেবারে 
প্রাথমিক প্রকৃতির গ্রন্থ একে বল! যায় না। তবে বর্ণনাভঙ্গীর 
সরপতার গুণে বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ জনসাধারণ্রেও গ্রন্থটি বুধতে কোন 
অসুবিধা হয় না। পরিভাষায় প্রধানতঃ বাংল! শব্ধ ব্যবহৃত হলেও 
বিছ্বাৎ সম্বন্ধীয় যে সকল বিদেশী নাম এদেশে পরিচিত সেগুলোর 
পরিভাষা গঠন না ক'রে হুবহু সেই শব্বগুলোকেই ব্যবহার করা 
হয়েছে । এহ প্রসঙ্গে জগদানন্দের মতে বাংল। বিজ্ঞানের পর্রিভাষা 
কিরুপ হওয়] উচিত এবং জগদানন্দ নিজকে কিরূপ পরিভাষা ব্যবহার 
করেছেন ত নিয়ে আলোচন। করা চলে । 

জগদানন্দ বহু ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের পরিভাষায় চলতি বাংল! শহ্ব 
বাবহার করেছেন । উর্দাহরণস্বরূপ বলা যায় “মাছ ব্যাঙ সাপ 
নামক গ্রন্থে জীববিজ্ঞান বিষয়ক বাংল নামগুলো ব্যবহার করবার 
সময় লেখক প্রচলিত সহজ নামগুলোই বেছে নিয়েছেন । যেমন, 
পটকা (41 17991), কান্কোও (0111) ইত্যাদি। আবার 
অনেক ক্ষেত্রে তিনি চলতি বাংলা শঙ্ঘকে অবিকৃত অবস্থায় বিজ্ঞানের 
ভাষায় বাবহার করেছেন । যেমন, “গাছপালা” নামক গ্রন্থে মু, 
ঘাস, গুডি ইত্যাদি চলতি বাংল! শব্ধ ব্যবহার কর! হয়েছে। 
পরিভাষায় নতুন শব্ধ স্থষ্টি করবার সময় জগদানন্দ সংস্কৃত ভাষার 
সাহাধা যথাসম্ভব পরিহার ক'রে চলেছেন। তবে পরিভাষা! গঠনের 
সময় সকল ক্ষেত্রেই শঙ্দের শ্রুতিমধুরতার দিকে অতিরিক্ত নজর 
দেওয়ায় যায়গায় যারগায় বিজ্ঞানের ভাষার গা্ভীর্য নষ্ট হয়েছে। 
যেমন, “আলো” নামক গ্রন্থে 100516576170০9-এর বাংল কর! হয়েছে 
"আলোয় আলোয় অন্ধকার । যে সকল বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দের 
নাম এদেশে কিছুট। পরিচিও, জগদানন্দ সেই শঙ্দঘঞ্চলোকে যথাসম্ভব 


৪ “বৈজ্ঞানিকী'তে এই শবটির 'কানকা নাম ব্যবহৃত। ( বৈজ্ঞানিকী-১ম সংস্করণ পৃঃ ১২ )। 


জগদানন্দ রায় ও সমসামরিক লেখকগণ ৪৯৩ 


অবিকৃত অবস্থায়ই বাংলায় বাবহার করেছেন । যেমন, "ল-বিহ্যৎ 
নামক গ্রন্থে ণরিওষ্টাট, “সন্ট স্‌» ট্রান্সফরমার? ইত্যাদি শব্বের প্রয়োগ | 
রামেন্দ্রহুন্দরের রচনায় বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রয়োগে নিয়মের যে 
বাধাবীধি দেখা যায়, জগদানন্দের রচনায় তার একান্ত অভাব। 
অনেক ক্ষেত্রে একই বৈজ্ঞানিক শঙ্বকে বোঝাতে জগদানন্দ বিভিন্ন 
যায়গায় বিভিন্ন শব্দ বাবহার করেছেন । যেমন, বৈজ্ঞানিকীর চক্ষু 
ও আলোক? শীর্ষক প্রবন্ধে 019601)19917-এর বাংলা জগদানন্র 
একবার লিখেছেন “কোষস্থিত জীবসামগ্রী”। আবার, এই গ্রস্থেরই 
“ভবিষ্যতের আহাধা? শীর্ষক প্রবন্ধে 01:0101018517) এই বিদেশী 
নামটিই তিনি বাংলা হরফে ব্যবহার করেছেন। বিদেশী বৈজ্ঞানিক 
শব্দকে বাংলা বিজ্ঞানে ব্যবহার সম্পর্কে জগদানন্দ রায় মন্তব্য 
করেছিলেন, 
'-*“জান্মান পণ্ডিতের যে-পরিভাষার গঠন করিয়াছেন, 
ইংরেজ বৈজ্ঞানিকর৷ তাহা! অসঙ্কোচে বাবহার করেন ; 
আবার ইংরেজেরা যে-সকল পরিভাষা! রচন। করিয়াছেন, 
সেগুলিকে ফরাশী, জাপানী বা রুশ বৈজ্ঞানিকের! বাবহার 
করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাঁ। পুথিবীর সর্বত্রই ইহ! দেখা 
যাইতেছে । সুতরাং বিশেষ বিশেষ বিদেশী বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষা আমর! কেন আমাদের মাতৃভাষায় লিখিত পুস্তকে 
বাবহার করিব না, তাহার কোনো হেতু পাওয়া যায় না। 
সংস্কৃত-ভাষামূলক কটমটো দেশী পরিভাষা বৈদেশিক 
পরিভাষার চেয়ে ছূর্েরবোধা ধলিয়া মনে করি ।”৫ 
কিন্তু জগদানন্দের সমগ্র বিজ্ঞানসাহিতা আলোচন1 করলে দেখ! 
যায়, বিত্দশী শষ বাংলায় বাবহার অপেক্ষা সেই সকল শঙ্ব সহক্র ও 
চলতি বাংলায় অনুবাদের দিকেই তার প্রবণতা ছিল বেশী । 


« চল-বিছ্যাৎ _-নিবোন। 


৪৯৪ বঙ্গসাহিত্ো বিজ্ঞান 
ছুই 


লেখক হিসাবে ধারা জগদানন্দ রায়ের সমসাময়িক, অথচ ধাদের 
বিজ্ঞান-সাহিত্যের অধিকাংশই জগদানন্দের সাহিত্য-জীবনের পরবর্তী 
কালে রচিত, এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্ষেস্ব নাম। বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক রবীন্দ্রনাথ বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যকেও 
সমৃদ্ধ ক'রে গেছেন। 

“বালক” “সাধনা” প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে রবীন্দ্রনাথ 
বিজ্ঞানালোচনায় প্রথম উদ্যোগী হন। উল্লিখিত ছ;টি পত্রিকারই 
অধিকাংশ বিজ্ঞান-সংবাদ তার লেখা। রবীল্ঞনাথের লেখনীস্পর্শে 
অধিকাংশ সংবাদই এখানে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগা, রবীন্দ্রনাথের প্রথম ধারাবাহিক রচন! বিজ্ঞান-সংবাদকে 
কেন্দ্র করে। 

রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক রচনা “পাঠপ্রচয়ঃ নামক 
গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
পাঠপ্রচয়-২য় ভাগের (১৩৩১) “স্যর কথা”, “একটি অপূর্ব 
বাড়ি? “বৃষ্টি এবং ৩য় ভাগের (১৩৩৬ ) “রোগশক্র? ও “ছায়াপথ” | 
ছোটদের জন্তে লেখা হলেও রচনাগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্যসমন্থিত এবং 
নুথপাঠয। তবে বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথের সবাপেক্ষা 
উল্লেখযোগা অবদান “বিশ্বপরিচয়” (আশ্বিন ১৩৪৪ )। বাংল! 
বিজ্ঞানসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন এই গ্রন্থটি | 

লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-চর্চার উপযোগিতা ববীন্্রনাধ 
গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন । লোকশিক্ষারই উদ্দেশ্টে প্রধানতঃ 
চারুচন্দ্র ভট্টাচা্ের প্রস্ষ্টায় বিশ্ববিদ্ভাসংগ্রহ গ্রন্থমালা প্রকাশের 
ব্যবস্থা করা হোল ।৬ বিশ্ববিষ্ভাসংগ্রহ পিরিজের প্রথম গ্রন্থ 


৬ “বুবীন্্রমীবনী'-_ চতুর্থ খণ্ড (১৩৬৩ ), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় , পৃঃ। 


জগদানন্দ রায় ও সমসাময়িক লেখকগণ ৪6৬৫ 


বিশ্ব-পরিচয়+। গ্রন্থটি রচনার ভার প্রথমে পড়েছিল শাস্তিনিকেতন 
বি্ভালয়ের বিজ্ঞান-অধ্যাপক প্রমথনাথ সেনগুপ্তের উপর। প্রমথনাথ 
বিশ্বপরিচয়ের খসড়া তৈরী করে রবীন্দ্রনাথকে দেখালেন। খসড়ার 
কোনো কোনো অংশ পরিবর্তন করা আবশ্যক, এই বিবেচনায় 
রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-পরিচয়কে নতুন ক'রে লিখবার মনস্থ করলেন। 
গ্রন্থটি রচনায় রবীশ্রনাথকে বিশেষভাবে সাহাযা করেন প্রমথনাথ 
সেনগুপ্ত ও ডক্টর বশী সেন। প্রমথনাথ পদার্থবিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র । 
আর ডক্টর বশী সেন দীর্ঘকাল ধ'রে বনু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণায় 
নিযুক্ত ছিলেন। 
হিমালয়ের নিভৃত পরিবেশে আলমোড়ায় ধসে (১৩৩৭) 
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপরিচয়ের খসড়া নতুন ক'রে লিখলেন। এ সময় বশী 
সেন কবির ক'ছে ছিলেন। বিজ্ঞানের দুরূহ তত্বাদি নিয়ে অনেক 
সময় কবি তার সঙ্গে আলোচনা করতেন । 
রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্ব-পরিচয় বচন! করেন, তখন তিনি জীবন- 
সায়াহ্ে উপনীত । পরিণত বয়সে বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনায় হাত দিলেও 
বিজ্ঞান-চর্চার প্রস্ততি তার জীবনে শৈশবকাল থেকেই চলছিল। 
বিশ্ব-পরিচয়ের ভূমিকা থেকে কবির এই বিজ্ঞানগ্রীতির কধ। জান। 
যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 
“আমি বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথ। বলা বাহুল্য। 
কিন্ত বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস আন্বাদনে আমার 
লোভের অন্ত ছিল না। আমার বয়ম বোধ করি তখন নয় 
দশ বছর ; মাঝে মাঝে রবিবারে হঠাৎ আসতেন সীতানাথ 
দত্ত মহাশয়। আজ জানি তার পুক্রি বেশি ছিলনা, 
কিন্তু বিজ্ঞানের অতি সাধারণ দুই একটি তত্ব যখন দৃষ্টাস্ত 
দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতেন আমার মন বিস্ফারিত হয়ে 
যেত।” 
“আগুনে বসালে তলার জল গরমে হালক! হয়ে 'উপরে ওঠে আর 


৪৯৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


উপরের ঠাণ্ডা জল নিচে নামতে থাকে, জল ফুটতে থাকার এই 
কারণট?” সেদিনের বালক রবীন্দ্রনাথকে ভাবিয়ে তুলেছিল । 

গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয় প্রথম স্থাপিত 
হোল নিঃস্তব্ধ ডালহৌসী পাহাড়ের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে । 
পাহাড়ঘেবা নির্জন শৈলাবাসে যখন সন্ধ্যা আলো-আধারি ঘনিয়ে 
আসত, পিতা দেবেন্দ্রনাথ তখন কিশোর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গ্রহ- 
নক্ষত্রের পরিচয় করিয়ে দিতেন ; একে একে বলে যেতেন নক্ষত্রের 
কথা- গ্রহদের কক্ষপথের কাহিনী, স্ূর্ধপ্রদক্ষিণের কাহিনী | কিশোর 
রবীন্দ্রনাথ তন্ময় হয়ে শুনতেন সে সব কথা । সেদিনের সেই 
অভিজ্ঞতার বর্ণন৷ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন," 

“সমস্ত দিন ঝাঁপানে ক'রে গিয়ে সন্ধ)াবেলায় 
পৌছতুম ভাকবাংলোয়। তিনি চৌকি আনিয়ে আডিনায় 
বসতেন । দেখতে দেখতে, গিরিশৃঙ্গের বেড়া-দেওয়। নিবিড় 
নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে 
আসত ।' 

এই অভিজ্ঞতার বর্ণন। "জীবন-ম্মৃতিঃতেও (১৩১৯) রয়েছে ।” 
কিশোর কবির সঙ্গে জ্যোতিবিজ্ঞানের এই যে প্রথম পরিচয়, বয়স 
বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এ পরিচয় ক্রমেই নিবিভ হয়ে উঠল। কৰি 
জ্যোতিধিজ্ঞানের ইংরেজী বই পড়তে লাগলেন । প্রথমে সক করলেন 
সহজবোধ্য বই দিয়ে । এরপর ক্রমে ক্রমে পড়ে নিলেন অপেক্ষাকৃত 
তুরূহ বইগুলে। ৷ স্যার রবার্ট বল, নিউকো্থস্‌, ফ্লামরিয়' প্রভৃতির বই 
তাকে আনন্দ দ্িল। প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে লেখা হাক্সলির মনোজ্ঞ 
প্রবন্ধগলে। তাকে আকৃষ্ট করল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা»- 
জ্যোতিবিজ্ঞান আর প্রাণিবিজ্ঞান, বিজ্ঞানের এই ছ+টি দ্িকই 


৭ বিশ্বপরিচয় 2 ভূমিকা পৃঃ1* 
৮ জীবনস্বৃতি (১৩৪৪ সংস্করণ )-_পৃঃ ৯৭। 


জগদানন্দ রায় ও সমসাময়িক লেখকগণ ৪*৭ 


বুবীজ্্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে । রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থ রচন! 
করেছেন জ্োতিবিজ্ঞান নিয়ে। “বালক? আর “সাধনায় লেখ 
তার বিজ্ঞান-সংবাদের অধিকাংশই প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে । এ ছাড়। 
তীর কবিতায়ও জ্যোতিধিজ্ঞান আর প্রাণিবিজ্ঞানের প্রভাবই বিশেষ- 
ভাবে নজরে পড়ে । মহাকাশ জ্োড়। জ্যোতিবিজ্ঞানের উদার ক্ষেত্রে 
ও চিররহস্তে ঘের! প্রাণিতত্বের মধো হয়তো! বা কবি বিস্ময় আর 
কল্পনার খোরাক খুঁজে পেয়েছিলেন। বিশ্বপরিচয়ের ভূমিকায় 
রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করেছেন, 
“জ্যোতিবিজ্ঞানের আর প্রাণিবিজ্ঞান কেবল এই ছুটি 
বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া, করেছে ।” 

বিশ্ব-পরিচয়ের বিষয়বস্তু বিভিন্ন ইংরেজী প্রচ্ছু থেকে সংগৃহীত । 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “মাধুকরী বৃত্তি নিয়ে পীচ দরজা থেকে এর 
সংগ্রহ” । কবির এই উক্তির কথা স্মরণে রেখেও একথা নিঃসন্দেহে 
বল। যায়, সব কিছু মিলিয়ে কবি এখানে যা" স্থষ্টি করেছেন, তা' হয়ে 
উঠেছে প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানসাহিত্য । 

অধ্যাপক সত্যে্্রনাথ বসুর নামে উৎসগীকৃত এই গ্রন্থের 
ভূমিকাটি সবিশেষ মুল্যবান । শ্রুতকীতি বৈজ্ঞানিকের কাছে 
বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে কবি এখানে এমন কয়েকটি 
মূলব্যান কথ বলেছেন, যা» থকে সমগ্র বিজ্ঞানবিদ্ার প্রতি তার 
মনোভাবের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 
শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানবিগ্ভার প্রসারে সাহিতোর উপযোগিতা! ভূমিকার 
গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। তার মতে, 

“শিক্ষা ধারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের 
ভাগারে না হোক, বিজ্ঞানের আডিনায় তাদের প্রবেশ করা 
অত্যাবশ্টক। এই জায়গার বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় 
ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিতোর সহায়তা স্বীকার করলে 
তাতে অগৌরব নেই 1৮ 


৪০৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


শিক্ষার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, রবীন্দ্রন'থ মনে করেন, আজকের দিনে 
প্রতিটি মানুষেরই বিজ্ঞন-সাধনার অগ্রমতি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
সম্বন্ধে কিছু না কিছু ধারণ] থাক! দরকার । খিশ্ব-পরিচয়ের ভূমিকায় 
এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 

“মানুষ সহঙ্জ শক্তির সীমানা ছাড়াবার সাধনায় 
দুরকে করছে নিকট, অদৃণ্যকে করেছে প্রত্যক্ষ, ছুবোধকে 
দিয়েছে ভাষা । প্রকাশলোকের অন্তরে আহে যে 
অপ্রকাশলোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ কপরে 
বিশ্বব্যাপারের মূল রহম্ত কেবলি অবারিত করছে । যে 
সাধনায় এট। সম্ভব হয়েছে তার স্থযোগ ও শক্তি পৃথিবীর 
অধিকাংশ মানুষেরই নেই । অথচ যারা এই স'ধনার শক্তি 
ও দান থেকে একেবারেই বঞ্চিত হোলে তারা আধুনিক 
যুগের প্রতান্তদেশে একঘরে হয়ে রইল |» 

বিজ্ঞান-চর্চার মধ্য দিয়ে পরিবধিত হয়ে ওঠে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী । 
জাতীয় জীবনে কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে এই বৈজ্ঞানিক দৃ্টিভঙ্গীর 
উপযোগিতার কথ] রবীন্দ্রনাথ এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, 

“বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনে৷ পাতা আপনি খসে 
পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বর1। বিজ্ঞান চার দেশে 
জ্ঞানের টুকরো! জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে 
পড়ছে । তাতে চিন্ত-ভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ন 
জেগে উঠতে থাকে । তারি অভাবে আমাদের মন আছে 
অবৈজ্ঞানিক হয়ে । এই দৈন্ত কেবল বিদ্ভার বিভাগে নয়, 
কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে ।% 

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টতঙ্গীর অধিকারী হয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেও লাভবান 
হয়েছিলেন। বিশ্ব-পরিচয়ের ভূমিকায় এর স্বীকৃতি রয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও চিন্তাধার]1 সম্বন্ধে 
পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন,তা'র প্রমাণ পাওয়।যায় বিশ্ব-পরিচয়ে। 


জগদানন্দ রায় ও সমসাময়িক লেখকগণ ৪০৯ 
আলোচ্য গ্রন্থে 'পরমাণুলোক” নক্ষত্রলোক' সৌরজগৎ? 'গ্রহলোক' 
ও 'ভুলোক* মোট এই পাঁচটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। অতি 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির মূল্যবান সমাবেশ ঘটেছে এই সকল 
প্রবন্ধে । 

রবীন্দ্রনাথ সহক্র ভাষায় বিজ্ঞানোলোচনার পক্ষপাতী ছিলেন। 
তাই বলে তত্বের দিক থেকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকে দুর্বল করার সমর্থক 
তিনি কোনোকালেই ছিলেন না। এই সম্বন্ধে বিশ্ব-পিরিচয়ের 
ভূমিকায় তিনি স্পষ্টই বলেছেন, 
“তথোর যাথার্থো এবং সেটাকে প্রকাশ করার যাথাযধ্যে 
বিজ্ঞান অল্পমাত্রও শ্খলন ক্ষমা করে না।”* « 
বস্ততঃ বৈজ্ঞানিক তত্বাদির সুনিপুব সন্নিবেশ বিশ্ব-পরিচয়ের 
উল্লেখযোগা বৈশিষ্ট । বৈজ্ঞানিক তথ্যা্দি সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্কতা 
সত্বেও তথ্য এখানে কোথাও বোঝা হয়ে ওঠে নি। যথাযথ 
তথ/সনিবেশ রচনার উৎকর্ধতাই এখানে বাড়িয়েছে। 
এই গ্রন্থের আর একটি উল্লেখযোগা বৈশিঃয, বৈজ্ঞানিক তত্বাদির 
অতি দ্রেত অবতারণা । এস্কর পর এক রবীন্দ্রনাথ এখানে বৈজ্ঞানিক 
সতাকে লিপিবদ্ধ করেছেন। এর ফলে রচনা কোথাও শ্লথ হয়ে 
পড়ে নি; স্বপ্পপরিসরের মধ্যে অতি ক্রুত বৈজ্ঞানিক তথা পরিবেশনের 
ফলে রচনা এখানে গতিশীল হয়ে উঠেছে । যেমন, 
“শনিগ্রহের পরের মগ্ডুলীতে আছে যুরেশস নামক এক 
নতুন-খবর-পাওয়া গ্রহ । 
এ গ্রহ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছু জান৷ সম্ভব হয় 
নি। এর ব্যাস পৃথিবীর ৬৪ গুণ বেশী। ন্ুর্য থেকে ১৭৮ 
কোটি ২৮ লক্ষ মাইল দূরে থেকে সেকেগ্ডে চার মাইল বেগে 
৮৪ বছরে একবার তাকে প্রদক্ষিণ করে । এত বড়ো এর 
আয়তন, কিন্তু খুব দূরে আছে বলে দূরবীন ছাড়া একে 
দেখাই যায় না। যে-ক্িনিসে এ গ্রহ তৈরী তা জলের 


হি ব্ধসাহিত্যে বিজ্ঞান 


চেয়ে একটু ঘন, তাই পৃথিবী থেকে ৬৪ গুণ বড়ো ছোলেও 
এর ওজন পৃথিবীর ১৫ গুণ মাত্র । 

১০ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে এ গ্রহ একবার ঘুরপাক খাচ্ছে। 
চারিটি উপগ্রহ নিজ নিজ পথে ক্রমাগত একে প্রদক্ষিণ 
করছে।” 

বিশ্ব-পরিচয়ের আর একটি উল্লেখযোগা বৈশিষ্টা এর সরল 
ভাষা । অতি সহক্ত ভাষার মাধামে রবীন্দ্রনাথ এখানে বৈজ্ঞানিক 
সতাকে বাণীবদ্ধ করেছেন; তবে পরিভাষার বাবহারে কোনোক্প 
বাধাধর] নিয়ম মেনে চলেন নি। বৈজ্ঞানিক-পরিভাষ! সম্বন্ধে তিনি 
এখানে মস্তবা করেছেন, 

“বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্কে পারিভাষিকের 
প্রয়োজন আছে । কিন্ত পারিভাষিক চবাজাতের জিনিস। 
দাত ওঠার পরে সেটা পথ্য । সেই কথা মনে করেই যতদূর 
পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি ।” 

বিশ্ব-পরিচয়ের পরিভাষার দিকে তাকালে রবীন্দ্রনাথের এই 
উক্তির যাথার্থ নজরে পড়ে | যেমন, [১1190)-এর বাংল। করা হয়েছে 
তিনপিঠওয়ালা কাচ। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত সহজ পরিভাষার আরও 
কয়েকটি দৃষ্টাত হোল বৈদ্যৎ (6160001015 ), কিরীটিকা (9091:0108), 
গ্রহিকা (9519:0105 ), ক্ষুব্ধ স্তর (00000501)616 ) স্তব্ধ স্তর 
(50210510616 ) ইত্যাদি । 

বিজ্ঞানের ভাষাকে সহজ করবার দিকে লক্ষা রাখলেও 
প্রয়োজনবোধে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান বিষয়ক বিদেশী নামই গ্রহণ 
করেছেন। মৌলিক পদার্থগুলোর বেলায় প্রায় সর্বত্রই বিদেশী নাম 
ব্যবহৃত। যেমন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি। 
কয়েকটি ক্ষেত্রে বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রয়োগও এই গ্রন্থে দেখা 
যায়। যেমন, পজিটিভ, নেগেটিভ, ইলেক্ট্রন, প্রোটন, আম্ব,।, 
পেনাশ্ব। ইত্যাদি | 
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সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যান», পরিভাষার খুঁটিনাটি 
নয়, সাহিত্যরসই বিশ্ব-পরিচয়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট । 
নুনির্বাচিত উদ্বাহরণ, মনোজ্ঞ ভাষা এবং আশ্চর্য স্বচ্ছ ও গভীর দৃষ্টি 
নীরস বৈজ্ঞানিকতত্বকেও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যরসে অভিষিক্ত করেছে। 
যেমনঃ 
“অতি-পরমাণুদের ছুরস্ত চাঞ্চল্য পজিটিভ নেগেটিভে 
সন্ধি করে সংযত হয়ে আছে তাই বিশ্ব আছে শাস্তি। 
ভালুকওয়াল। বাজায় ডুগড়ুণি, তারি তালে ভালুক নাচে, 
আর নানা খেলা দেখায়। ডুগডুগিওয়ালা না ঘি থাকে, 
পোষমান1 ভালুক যদি শিকল কেটে স্বধন্ন পায় তা হোলে 
কামড়িয়ে আচড়িয়ে চারদিকে অনর্থপাত করতে থাকে। 
আমাদের সর্বাঙ্গে এবং দেহের বাইরে এই পোষমানা 
বিভীষিকা নিয়ে অদৃশ্য ডুগড়ুগির ছন্দে চলছে স্থষ্টির নাচ ও 
থেলা। স্থির আখড়ায় ছুই খেলোয়াড় তাদের ভীষণ 
দন্ধ মিলিয়ে বিশ্বচরাচরের রঙ্গভূমি সরগরম করে 
রেখেছে 1” 
কোথাও বা সবকিছু ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে ব্বীন্দ্রনাথের 
কবিদৃষ্টি। তার দৃষ্টি কোথাও বা হ্ষ্টির আদিযুগে সম্প্রসারিত । 
যেমন, “ভুলোক” শীর্ষক অধ্যায়ে আদিম পৃথিবার বর্ণনায় । 
সব দিক মিলিয়ে বিচার করলে একথা নিঃসন্দেহে বল যায়ঃ 
সমগ্র বাংল। বিজ্ঞান-সাহিত্যের একটি ব্বর্ণোজ্ল নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের 
“বশ্ব-পরিচয়” | 
তিন 
অগদানন্দের সমসাময়িক যুগে ধারা লিখতে সুরু করেন, অথচ 
ধাদের বিজ্ঞানসাহ্িত্যের অধিকাংশই জগদানন্দের পরবর্তী ধুগে 
রচিত, এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্ষের নাম 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং বিজ্ঞানের 
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কৃতী ছাত্র চারুচন্দ্র আধুনিক যুগের একজন জনপ্রিয় বিজ্ঞান- 
সাহিত্যিক। সরস বর্ণনাভঙ্গী এবং অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার ও চিন্তাধার1 সম্বন্ধে সচেতনতা তার রচনাকে একটি 
বিশি্টতা দান করেছে। 

দৃ্টিভঙ্গীর দিক থেকে জগদানন্দের সঙ্গে চাক১ন্দ্রের কিছুটা মিল 
বয়েছে। জগরদদানন্দের মতো চারুচন্দ্রের রচনায়ও পড়েছে ভারতীয় 
চিন্তাধারার প্রভাব । যেমন, 

“"**বিশ্বমানবের জ্ঞানের পরিবিকে বিস্তৃত করিতে 
ভারতবর্ষ যাহ] দিয়াছে, তাহার একটি বিশেষত্ব দেখ! যায় 
এই যে উহা বনহুর মধো একের সন্ধানে ফিরিতেছে। 

**বাহিরের শক্তি শুধু জড়ের উপর কিরূপ কারা 
করে দেখিয়। ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক থামিলেন না, জীবের 
উপরও উহার ক্রিয়] লক্ষ্য করিলেন এবং উভয়ের মধ্যে যে 
একা, যে সামা প্রতিষ্তিত করিলেন, তাহাতে মানবের 
চিরদিন-পোধিত জীবনের সংজ্ঞ! পরিবপ্তিত হইয়া গেল ।” 

(নবাবিজ্ঞান : পৃঃ ১১০) 
মানুষের সীমিত জ্ঞান সম্বন্ধে জগদানন্বের ন্যায় চারুচন্দ্রও 
বরাবরই সচেতন। যেমন, 

“কিন্ত জীবদেহ স্থ্টি করিতে পারিলেও যে জীবন 
স্থপ্টি করা হইল না, বিজ্ঞান এ কথা বুঝে এবং ক্ষুদ্র 
কীটণুকীটের জীবন প্রবাহের বৈচিত্র দেখিয়া! সে আজও 
বিস্ময়ে আপ্ুত হয় এবং এক বৃহৎ অজ্ঞাত শক্তির নিকট 
পরাজয় স্বীকার করিয়া নিজের ক্ষুদ্রত্বে অভিভূত 
হইয়। পড়ে ।” 

(নব্যবিজ্ঞান £ পৃঃ ১৩) 
চারুচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ "নব্যবিজ্ঞান* ১৩২৫ সালে প্রথম প্রকাশিত 
হয় | উনবিংশ শতান্বীর শেষার্ধের এবং বিংশ শতাম্বীর গোড়ার 
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দিককার কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিজ্ঞান বিষয়ক অগ্রগতি 
নিয়ে এখানে সরস আলোচনা করা হয়েছে । এই গ্রন্থটি এবং 
পরবর্তী গ্রন্থ “বাঙালীর খাগ্ে” (১৯২5) চাকচন্দ্র প্রায় সর্বত্রই বিদেশী 
বৈজ্ঞানিক শব্দগুলো অবিকৃত অবস্থায় বাংলায় বহার করেছেন । 
কিন্তু অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের রচনা “বিশ্বের উপাদান” (১৩৫ ) 
ও গতড়িতের অভ্যর্থান” (১৩৫৫ )-এ বৈজ্ঞানিক শব্দ বাংলায় 
অনুবাদের প্রচেষ্টা দেখা যায়। 

আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্ুকে কেন্দ্র করে চারুচন্দ্র ছু'টি গ্রন্থ রচনা 
করেছেন। গ্রন্থ ছুটি হোল 'আচার্ধ জগদীশচন্দ্র বনু” (১৯৩৮ ) ও 
জ্রগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার (১৩৫০ )। প্রথমোক্ত,গ্রন্থে জগদীশচন্দ্রের 
বালাজীবন ও ছাত্রজীবন আলোচন!। ক'রে শিক্ষাত্রতী, বৈজ্ঞানিক, 
সাহিত্যিক ও দেশপ্রেমিক জগদীশচন্দ্বের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 
আচার্য জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ হিসাবে গ্রন্থটি 
মূলাবান। শেষোক্ত গ্রন্থটি বিশ্ববিভ্াসংগ্রহ গ্রন্থমালার অন্তর্গত। 
বিছ্যুৎ-তরঙ্গ এবং জড়, জীব ও উদ্ভিদ সম্বন্ধে জগদীশ)ন্দ্রের আবিষ্কার 
নিয়ে এখানে আলোচনা কর! হয়েছে । 

চারুচন্দ্রের আর একটি সুখপাঠা গ্রন্থ বিশ্বের উপাদান” (১৩৫*)। 
বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 'বশ্বের উপাদ'ন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের 
ধারণা ক্রমশঃ কিভাবে পরিবাতিত হচ্ছে, লেখক অণুং পরমাণুঃ 
ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যার্দি এবং শক্তি ও তড়িৎ নিয়ে আলোচনা 
করে তা” দেখিয়েছেন। 

পরবর্তী গ্রন্থ “তড়িতের অভ্যুত্থান” (১৩৫৫ )-এ তড়িৎ ও চুষ্ধকের 
অ'বিষ্কার থেকে নুরু ক'রে মাইকেল ফ]ারাডে পর্যস্ত তডিৎ-বিজ্ঞানের 
ইতিহাস মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচিত। চারচল্্ের অপরাপর 
গ্রন্থাদির মধো উল্লেখযোগা “বাধির পরাজয়ঃ (১৩৫৬), বঙ্গীয় 
বিজ্ঞান পরিষদ্‌ থেকে প্রকাশিত “বিজ্ঞান প্রবেশ” ১ম (১৯৪৯) ৩য় 
(১৯৪৯) ও ৩য় খণ্ড (১৯৫০ )| 'পদার্থবিদ্ভার নবযুগঃ (১৩৫৮) 
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এৰং “বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী” € ১৯৫৩) চারুচন্দ্রের অপর 
হণটি উল্লেখযোগা গ্রন্থ । 

জগদানন্দের সমসাময়িক যূগে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে বারা খাতি 
অর্জন করেন তাদের মধো গোপালচন্দ্র ভট্রাচার্ষের নামও বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা । গোপালচন্দ্রের ভাষা! সরস ও মনোরম । এ ছাড়া 
তাপ অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই নিজন্ব গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের 
উপর নির্ভর ক'রে লেখা । প্রবাসী, প্রকৃতি, বঙ্গশ্রী প্রভৃতি সাময়িক- 
পত্রের মাধামে তিনি সাহিতাজগতে আত্মপ্রকাশ করেন । এই সকল 
পত্র-পত্রিকায় উদ্ভিদ ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক '্ার বহু মৌলিক প্রবন্ধ 
ছড়িয়ে আছে। বিংশ শতাম্বীর দ্বিতীয় দশক থেকে বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ লিখলেও তার অধিকাংশ বিজ্ঞান-গ্রন্থই প্রকাশিত হয় 
অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে । গোপালচন্দ্রের গ্রন্থগুলোর মধ্যে 
বিশেষভাবে উাল্পথযোগ্য “আধুনিক আবিক্ক্যর* (১৯৪৪ ), “বাংলার 
মাকড়সা” (১৩৫৫) এবং ক'রে দেখঠ-১ম (১৯৫৩) ও ২য় 
(১৯৫৬) খণ্ড। বর্তমানে ইনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 
“ভান ও বিজ্ঞান” ( জানুয়ারী, ১৯৪৮ ) পত্রিকার সম্পাদক । 

অতি আধুনিক যুগে কয়েকজন শক্তিমান লেখক বিজ্ঞানালোচনায় 
অগ্রণী হয়েছেন। এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা বাংলা বিজ্ঞান- 
সাহিতাকে ক্রমেই সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, অতি আধুনিক 
যুগের বিজ্ঞানালোচনার দ্দিকে লক্ষা রেখে একথা নিঃসন্দেহে 
বল চলে । 


পরিশিঞ 
কারিগরী বিত্ভান 
€ চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃবিবিজ্ঞান, ইঞ্জিনীক়াবিং ও শিলব্জ্ঞান ) 


কারিগরী বিজ্ঞান 
চিকিৎসা, কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও শিল্পবিজ্ঞান 


উনবিংশ শতাম্ীর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে বাংল! ভাষায় 
কারিগরী বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনার স্ত্রপাত হোল। বাংলায় 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় পথপ্রদর্শক ছিলেন প্রধানতঃ 
ইউরোপীয়েরা। কিন্ত কারিগরী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের 
সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয়রাও এগিয়ে এলেন। তা সত্বেও প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের তুলনায় কারিগরী বিজ্ঞান রচনায় ক্রমোন্নতি সাধিত হোল 
অপেক্ষাকৃত ধীর ও মম্থরগতিতে | কারিগরী বিজ্ঞানের প্রতি দেশীয় 
জনসাধারণের কৌতুহল স্যষ্টিতে বিলম্বই এর অন্ঠতম কারণ। এর 
অপর কারণ হোল, কারিগরী বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় অপেক্ষাকৃত 
স্বল্প প্রতিভাসম্পন্ন লেখকদের হস্তক্ষেপ। বিভিন্ন যুগের খাতিমান 
সাহিতাকর! গ্রন্থ লিখেছেন প্রধানতঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়ে। 
কারিগরী বিজ্ঞানের যাল্ত্রিক ও জটিল দিকগুলে। এদের আকর্ষণ করে 
নি। এর ফলে স্বভাবতঃই বিজ্ঞানের এই অপেক্ষাকৃত নীরস দিকটি 
সঙ্গত কারণেই আরও নীরস ও হুর হয়ে পড়েছে । 


এক 

কারিগরী বিজ্ঞানের মধ্যে সর্বাগ্রে রচিত হোল চিকিৎসাবিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রস্থ। উনবিংশ শতান্বীব্র দ্বিতীয় দশক থেকে ধীরে ধীরে 
পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রতি দেশীয় জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হতে লাগল । ১৮১৮ খৃষ্টান্ে প্রকাশিত “বদ্ নিন্দায় দেশীয় প্রাচীন 
পদ্ধতির চিকিৎসাপ্রণালীকে নিন্দা করা হোল ।১ ১৮১৯ খুষ্টান্ছে 
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৪১৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


প্রকাশিত হোল রামকমল সেনের 'ওষধ সার সংগ্রহ? । এই গ্রন্থে 
৫৩৬টি ওষধের নাম, উদ্ভবঃ উপকার ও প্রয়োগপন্ধতি বনিত হোল । 
এদ্দিকে ১৮২২ খুষ্টাষ্বে কলিকাতায় একটি ভার্ণাকুলার মেডিক্যাল 
স্কুল স্থাপিত হয়েছিল।২ এর ফলে মেডিক্যাল শিক্ষার প্রতি 
এদেশের কোনো কোনো শিক্ষিত বাক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হোল। 
কলিকাতা স্কুল বুক সোপাইটিও চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশে 
উদ্যোগী হলেন । ডাঃ ব্রিটন-এর লেখা “ওলাওঠা বিবরণ ( ১৮২৬) 
নামক গ্রন্থটি কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত হোল । 
ডাঃ ব্রিটন ইতিপূর্বে "৬ ০০৪09181% ০1 71০01081 01005 নামে 
সংস্কৃত, পার্শা ও বাংলায় আর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন । এই সময়ে 
আয়ুর্বেদ থেকে বিষয়বস্ত নিয়েও কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়। ১৮৩৩ 
খুষ্টায্রে খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসেরও লেখা “রত্বাবলী” ৪ এই 
সময়েই প্রতিষ্ঠিত হোল কলিকাতা মেডিকাল কলেজ । ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে 
লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক তৎকালীন চিকিৎস! বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা 
পর্যবেক্ষণের জন্তে এবং ভারতে প্রচলিত চিকিৎসাপদ্ধতির সংশোধন 
ও উন্নতি করবার ক্ন্টে একটি কর্মিটি গঠন করলেন । এই কমিটি 
ভারতীয় চিকিংসাপদ্ধতি বাতিল করে প্রাচীন রীতিতে চিকিৎসাবিচ্ভার 
ক্লাশ অবিলম্বে বন্ধ করবার কথা জানালেন । তারা সুপারিশ করলেন, 
ভারতীয়দের জন্টে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন কর। হোক এবং 
এ প্রতিষ্ঠানে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন দ্রিক 
শিক্ষাানের বাবস্থা]! করা হোক 1৭ শিক্ষার মাধাম হবে ইংরেজী, 


২ 90520010185 01 0106 71150 ]100191) 1৬1601০91] 00108555 ( 1895) '-_- 
[০৯, ৫-5, 

৩ প্রাণকৃষণ বিশ্বাস চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক আর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। গ্রন্থটির নাম 
'প্রাণকৃফৌযধাবলী”। এতে আরূ্বেদ, তন্ত্র, ইংরেজী ও হাকিমী চিকিৎসাপদ্ধতি স্থান পেয়েছে 


১২৯৪ সালে গ্রন্থটির »ম সংস্করণ প্রকাশিত হর । 
৪ 4৯ 10630100155 080810806 01736270211 ৬%01103 (1855) : 2২০৮, এ. 10108. 
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কারিগরী বিজ্ঞান ৪১৯ 


হিন্দুম্থানা বা বাংলা ভাষা | লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক কমিটির সুপারিশের 
প্রায় সবটাই গ্রহণ করলেন কেবলমাত্র শিক্ষার মাধাম হোল ইংরেজী 
ভাষা। ১৮৩৫ খুষ্টাষ্বের ২০শে ফেব্রুয়ারী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
হোল। মডিকাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই পাশ্চাতা 
চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্বন্ধে দেশীয় জনসাধারণের মনে আগ্রহের 
সঞ্চার হয় । মেডিকাল কলেজের প্রতিষ্ঠাদিবসে ডাঃ ব্রামলী 
(11. 8181015 ) যে বক্তৃতা দেন, তার মন্ার্থকে বিষয়বস্তু কঃরে 
প্রকাশিত হোল “ব্রামলা বক্তৃতা” €(13181015 38100 1836 )। 
গ্রন্থটি জনসমাদর লাভ করেছিল । এই সময়ে এদেশীয়রাও পাশ্চাতা 
পদ্ধতিতে চিকিৎসাবিজ্ঞান রচনায় উল্লেখযোগা অংশ গ্রহণ করলেন। 
এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগাঃ মেডিকাল ফলেজের বাংল 
অস্থিবিদ্ভার অধাপক মধুমূধন গুপ্তের নাম। মধুন্ুদন গুপ্ত প্রণীত 
'লগ্ডন ফামাকোপিয়। অর্থাৎ ইংলগীয় ওষধকল্পাবলী'র (১৮৪৯) 
বিষয়বস্ত “হা 1.070001) 171721702009100919, (1836) থেকে 
বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হয় | “011০ 1,017001) 17১172717)900190218+ 
ইতিপূর্বে হিন্দীতে অনুবাদিত হয়েছিল। হিন্দী অনুবাদের ন্যায় লেখক 
এখানেও বিভিন্ন ওঁধধের ইংরেজী ও লাটিন নাম আগে দিয়েছেন । 
পরে এ-সকল উষধের নাম বাংলায় দিয়েছেন | যে সকল দ্রবোর 
নাম বাংলায় নেই সেগুলোর বিদেশী নামই বাবহার কর হয়েছে। 
যায়গায় যায়গায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগও দেখা যায়। সংস্কতে 
মধুহদন গুপ্তের পাণ্ডিতা ছিল । কিছুকাল ধরে তিনি গভর্ণমেন্টের 
সংস্কৃত কলেজের ওষধবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন । আলোচ্য গ্রন্থে 
মধুনদন বিভিন্ন উষধ ও তাদের রাসায়নিক উপাদানের প্রস্তত প্রণালী 
সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন । মধুস্থদনের রচন দুর্বোধ্য প্রকৃতির । 
ভাষ! অনুবাদগন্ধী ও শ্র্তিকটু। ছেদচিহ্ছের ব্যবহারও যথাযথ নয়। 
মধুনুদন গুপ্তের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক আর একটি প্রস্থ 
“চিকিৎসা-সংগ্রহ? ওষধকল্লাবলীর কিছুকাল পরে প্রকাশিত হয়। 


৪২০ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


উনবিংশ শতান্বীর মাঝামাঝি সময়ে আরও হ'একজন লেখক 
পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে চিকিৎসাবিজ্ঞান রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 
এঁদের মধো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পি. কুমার ও এস. সি. 
কর্মকারের নাম । মেডিক্যাল কলেজের বাংল! ক্লাশের ওধধবিজ্ঞানের 
অধ্যাপক পি. কুমারের “উষধব্যবহারক' ১৮৫৪ খুষ্টষ্বে প্রথম 
প্রকাশিত হয় । শ্রেষ্ঠ কয়েকজন ইংরেজ লেখকের চিকিৎসাবিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থ থেকে এ বইটির বিষয়বস্তু বাংলায় অন্ুবাদিত হয়েছিল । 
এস. সি. কর্ণকারের “ষধ প্রস্তুত বিদ্ভা” ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় । 
এই সময়ে প্রাচ্য চিকিৎসাবিদ্া ( আয়ুবেদ ) নিয়েও অনেকগুলি গ্রন্থ 
বুচিত হয়েছিল । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার চিকিৎসাপদ্ধতি 
বণিত হোল রোজারিও এণ্ড কোম্পানী থেকে প্রকাশিত 43901610915 
7%150108.1 09100 (১৮৫৪ )-এ | 

এদিকে ১৮৫২ খুষ্টাষ্ফ থেকে মেডিক্যাল কলেজে বাংলা ভাষার 
মাধ্যমে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল । অতএব 
প্রয়োজনের তাগিদেই এই সময় থেকে বাংলা ভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞান 
বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক রচিত হতে লাগল। এছাড়। জনসাধারণের 
পাঠোপযোগী চিকিৎসাবিজ্ঞান রচনায়ও উন্নতি পরিলক্ষিত হোল । 
উনবিংশ শতাব্দীর ষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম দশকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের 
কয়েকটি প্রধান দিক-_অন্ত্রচিকিৎসা, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, বালকচিকিৎসা, 
ধাত্রীবিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূল তত্বঃ ওষধবিজ্ঞান ও অসুখ- 
বিশেষের চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে গ্রন্থ রচিত হতে দেখা গেল । 

এই যুগে বাংল! ভাষায় অস্ত্রচিকিংস1 সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখলেন 
রাজনারায়ণ দাস। রাজনারায়ণ প্রণীত “সঙ্জরী অর্থাৎ অজ্্রচিকিৎসা 
প্রণালী”৬ অসম্পূর্ণ প্রকৃতির গ্রন্থ হলেও এতে যায়গায় যায়গায় 


৬ গ্রন্থটির একটি হম্তলিখিত পাগুলিপি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত আছে। 
পাগুলিপিটি ১৮৫৫ খুষ্টান্দে লেখা । তবে অস্ত্রচিকিৎস! প্রণালী পরে ছাপ! হয়েছিল বলে মনে হয়। 


কারিগরী বিজ্ঞান' ৪২১ 


অস্ত্রচিকিৎস' সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যাপূর্ণ আলোচনা! কর! হয়েছে। রচনাভঙ্গী 
দুরুহ প্রকৃতির । চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক বিদেশী শব্দ এখানে বাংলা 
হরফে বাবহৃত। 

অন্ত্রচিকিৎসার সমগ্র নিয়মাবলী নিয়ে বাংল! ভাষায় সবপ্রথম 
গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব কাশীচন্দ্র দত্তগুপ্তের | কাশীচন্দ্রের “অস্ত্র-চিকিৎস। 
প্রণালী” ১৮৭৩ খৃষ্টান্ছে প্রথম প্রকাশিত হয়। কাশীচন্্র দত্তগুপ্ত 
গভরমেন্টের ভ্যাক্সিনেশন বিভাগের স্ুপারিপ্টেপ্ডেট ছিলেন | তিনি 
এই গ্রন্থটি লেখেন মেডিক্যাল কলেজের বাংলা ক্লাশের ছাত্রদের 
উদ্দেশ্যে । এই গ্রস্থের সর্বত্রই চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক বিদেশী 
নামের পাশে দেশীয় নাম দেওয়া আছে। কিন্তু ঝশীচন্দ্রের পরবর্তী 
গ্রন্থ “অপ খ্যাল্মিক সার্জরি অর্থাৎ অক্ষিতত্ব'-তে (১৮৭৭) দৃষ্টিবিজ্ঞান 
বিষয়ক বিদেশী শব্দ বাংলা হরফে ব্যবহৃত । এই গ্রন্থে চোখের 
গঠন, চোখ পরীক্ষা করার রীতি, বিভিন্ন প্রকার চক্ষুরোগ ও তাদের 
পরীক্ষার কথ বিস্তারিতভাবে আলোচিত । কাশীচন্দ্রের প্রকাশভঙ্গী 
প্রাঞ্জল । 

উনবিংশ শতাষ্দীর দ্বিতীয়াধের গোড়া থেকে স্বাস্থাবিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থ রচিত হতে দেখা গেল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 
উল্লেখযোগা, শিবচজ্্র দেব সংগৃহীত ঘশিশুপালন__-১ম ভাগ? 
(১৮৫৭)। শিশুপালন সম্বন্ধে হিন্দুনারীদের অজ্ঞত! দূর করবার 
জন্তেই লেখক এই গ্রন্থটি রচনা করেন 1 4/170616৬ 00100০-এর 
€[192056 010 006 1১11551010951081 2190 1%10791 7+1210920- 
11010 06 [10010 নামক বই থেকে শিশুপালনের বিষয়বস্ত 
সংগৃহীত হয়েছিল। তবে দুরূহতা এড়াবার উদ্দেশ্যে £৯11৫16৬/ 
5010০-এর বইটির কিছু কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়। কিকি 


পরবর্তী অস্্রচিকিংসাবিজ্ঞান লেখক কাশীচন্্র দত্গুণ্ড তার গ্রন্থের ভূমিকার এই গ্রস্থটির উল্লেখ 
করেছেন । 


৪২২ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


কারণে শিশুদের রোগ ও মৃতু হয়ে থাকে এবং কিভাবে শিশুদের 
লালন-পালন করতে হয়ঃ আলোচা গ্রন্থে তা নিয়ে সংক্ষেপে 
আলোচনা কর! হয়েছে । শিবচন্দ্রের ভাষা বেশ সরল । শিশুপালন 
জনসমাদর লাভ করেছিল। সংশোধিত আকারে গ্রন্থটির দ্বিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ খৃষ্টাষ্বে। 

এই সময়ে রচিত স্বাস্থা বিষয়ক কোনো কোনো গ্রন্থে শাস্ত্রীয় 
তথাদির প্রভাব অত্যন্ত বেশী। গৌরীনাথ সেন প্রণীত 'শার'রিক 
স্বাস্থা বিধান (১২৬৯ ) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা | লেখকের যুগের 
দেশ, কাল ও পাত্রাদির দ্িকে লক্ষ্য রেখে রচিত হলেও গ্রন্থটির 
আগাগোড়1 সংস্কৃত গ্রন্থেরই প্রভাব। প্রকাশভঙ্গীতে জড়ত্ব গ্রন্থটির 
প্রধান ক্রেটি | 

উনবিংশ শতাব্বীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে স্বাস্থাবিজ্ঞান বিষয়ক 
কয়েকটি পাঠাপুস্তকও রচিত হয়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের শ্াস্থা-রক্ষা” (১৮৩৪ ) ও 
ডাঃ যছুনাথ মুখোপাধ্যায়ের শরীর পালন? € ১৮৬৮ 31 

উনবিংশ শতাব্বীর ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম দশকে বালকচিকিৎস! 
বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে গুথমেই 
উল্লেথযোগা প্রসন্নকুমার মিত্রের “'বালচিকিৎসা? (১৮৬২ )। এই 
পর্যায়ের পরবর্তী গ্রস্থকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মির আসরফ. আলি 
ও হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। মির আসরফ. আলির 
«“বাল-চিকিতৎসা”» ১২৭৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। লেখক 
কলিকাতা ক্যান্থেল মেডিক্যাল স্কুলের ধাত্ত্রীবিদ্যাঃ স্ত্রী-চিকিৎসা ও 
শিশু-চিকিৎসার অধ্যাপক ছিলেন। বালকচিকিৎসা বিষয়ক গ্রস্থের 
অভাব দূর করবার জ্ন্তে এবং বালকর্দের অকালমৃতা রোধ করবার 
উদ্দেশ্যে লেখক এই গ্রন্থটি রচনা] করেন। মেডিক্যাল স্কুলের বাংলা 
জ্েণীর ছাত্র এবং শিক্ষিত বাক্তিগণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ইংরেজী বই 
থেকে বাল-চিকিৎসার বিষয়বস্তু সংকলিত হয়। যে সকল পীড়ায় 


কারিগরী বিজ্ঞান ৪২৩ 


আমাদের দেশের বালকরা সচরাচর আক্রান্ত হয়ে থাকে, তাদের 
নিয়েই এখানে আলোচনা কর হয়েছে । এই গ্রন্থে শিশুদের স্বাস্থ্য 
ও শারীরবিজ্ঞান এবং বিভিন্ন প্রকার শিশুরোগ ও তাদের প্রতিকার 
নিয়ে আলোচনা বেশ প্রাপ্তল। গ্রন্থটির সর্বত্রই ইংরেজী বৈজ্ঞানিক 
শব্খের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা প্রতিশব্দ ও ব্যবহৃত। 

বাল হচিকিৎসা বিষয়ক গ্রস্থের আর একজন উল্লেখযোগ্য লেখক 
ডঃ হরিনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় । তার লেখা “বালচিকিৎসা”? 
১ম খণ্ড পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্বে। 
এতে শিশুদের সায়ুরোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণ ও চর্মরোগ এবং অঙ্গবিকৃতি 
ইতাযার্ণি নিয়ে আলোচনা রয়েছে । মির আসরফ. আলির গ্রন্থের 
তুলনায় এ বইটি অনেক বেশী বিস্তৃত ও তথ্যবহুল। তবে 
হরিনারায়ণের ভাষা একেবারেই নীরস ও শ্রুতিকটু। 

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে বাংলা ভাষায় 
ধাত্রীবিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রস্থ রচিত হোল। বাংলায় ধাত্রীবিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থ রচনার পথপ্রদর্শক ভাঃ যছুনাথ মুখোপাধ্যায় | তার 
ধধাত্রা-শিক্ষা এবং প্রস্থতি-শিক্ষা'র ১ম ও ২য় খণ্ড যথাক্রমে ১২৭৪ ও 
১২৭৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ছুই খণ্ড একত্রে প্রকাশিত 
হয় ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে । আলোচ্য গ্রন্থে কথোপকথনের মাধমে ধাই ও 
প্রশ্থতিদের প্রতি উপদেশ দেওয়। হয়েছে । 

বাংলা! ভাষায় ধাত্রীবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের পরবর্তী লেখক 
“চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্বযর রচয়তা ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় । গঙ্গাপ্রসাদের আতৃশিক্ষা' ১৮৭১ খুষ্টাঙ্বে প্রথম 
প্রকাশিত হয়।৮ গ্রন্থটির পরিকল্পনায় হুবহু পাশ্চাত্য পদ্ধতি 


৭ হরিশারায়ণ বন্দোপাধ্যায় ভারত চিকিৎসা" (১৮৭৬) নামে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক 
আর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন । 


৮ স'শোধ্তি আকারে 'মাতৃশিক্ষা"র ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০২ খৃষ্টান । সংশোধন 
ও সম্পাদন। করেন লেখকের পুত্র আশুতোষ মুখোপাব্ায়। 


৪২৪ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


অনুকরণ কর! হয় নি। এদেশীয় আবহাওয়! ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষা 
রেখে গ্রন্থটি লেখা । 

এই সময়ে ধাত্রীবিজ্ঞান বিষয়ক পাঠাপুস্তকও রচিত হতে দেখা 
গেল। মেডিক্যাল স্কুলের বাংল ক্লাশের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লেখা 
ভাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগীরের “মানব-জন্মতত্ব, ধাত্রীবিদ্যা, নবপ্রনথত শিশু 
ও শ্ত্রীজাতির বাধিসংগ্রহ? (২য় সংস্করণ_-১৮৭৮) একটি 
বিরাট গ্রন্থ । 

অস্ত্রচিকিৎসা, স্বাস্থাবিজ্ঞান, বালক-চিকিৎস! ও ধাত্রীবিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থ ছাভাও চিকিৎসাবিজ্ঞানেব মূল তত্বগ্ুলো নিয়ে এই যুগে 
গ্রন্থ রচিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, ছুই খণ্ডে লেখা 
ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের “চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ব' ৷ 
গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড* ১৮৬৯ খৃষ্টান্ে প্রথম প্রকাশিত হুয়। চিকিৎসক 
ও ছাত্রদের উদ্দেশ্টে লেখ। এই বিরাট গ্রন্থের ২য় খণ্ডে এদেশে 
প্রচলিত গীডাগুলো নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচন। কর! হয়েছে। 
গ্রন্থটির নৃতনত্ব হোল, চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল সংস্কৃত নাম 
গীড়ার নিদানতত্বের সঙ্গে অসংলগ্ন নয়, সেই সকল নাম 
প্রয়োজনবোধে লেখক গ্রহণ করেছেন । বাংল! ভাষায় পীড়ার এই 
নতুন নামগুলো বাবহার করবার সময় লেখক উইলিয়াম্ম্‌, উইল্সন, 
বেন্ফি, কোল্ক্রক প্রভৃতি মনীষীদের ইংরেজী-সংস্কৃত ও সংস্কৃত- 
ইংরেজী অভিধান এবং রাধাকাস্ত দেবের শব্বকল্পদ্রম থেকে সাহাযা 
নিয়েছেন | 

বিভিন্ন ষধধ ও এদের প্রয়োগ-পদ্ধতি নিয়ে পাশ্চাতা মতে গ্রন্থ 
লিখলেন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ভাঃ হুর্গাদাস কর। এই 
লেখকের “উৈষজ্য রত্বাবলী”১০ (১২৭৪) মেডিক্যাল কলেজের বাংলা 


৯» প্রথম থও পাওয়া] বার না। 


১* পরে ছুর্গাদাস করের পুত্র রাধাগোবিঙ্া কর কর্তৃক প্রস্থটি পরিবর্ধিত ও পুদলিখিত হয়ে 
প্রকাশিত ভর । পরিবর্ধিত চতুর্শ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১ সালে। 


কারিগরী বিজ্ঞান ৪২৫ 


ক্লাশের ছাত্রদের উদ্দেশ্টে রচিত হয়েছিল। ছুর্গাদাস কর পাশ্চাত্য 
মতে ব্যবস্থাপত্র প্রণয়ন সম্বন্ধে 'ভিষথন্ধু নামে আর একটি গ্রস্থ রচনা 
করেন। কিন্তু গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পূর্বেই তীর মৃত্যু হয়। পরে 
তার পুত্রের উদ্যোগে ১২৭৮ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। . 

বিশেষ কোনো অসুখের চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে বাংল। ভাষায় গ্রন্থ 
রচনার শ্ূত্রপাত করলেন অনৃতলাল ভট্রাচার্য। অনৃতলালের “জ্বর- 
চিকিৎসা” (১৮৭৮) ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের উদ্দোশ্বে 
রচিত হয়েছিল । 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের গোড়া থেকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের 
বিভিন্ন দিক নিয়ে গ্রন্থ রচিত হোল বটে, কিন্তু পাঞ্চাতা চিকিৎসা- 
বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক-পত্র ১৮৬১ খৃষ্টাব্বের পূর্বে প্রকাশিত হয় নি। 
অবশ্য ইতিপূর্বে আয়ুবেদ নিয়ে কয়েকটি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত 
হয়েছিল ।১১ 

বাংল। ভাষায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রথম সাময়িক-পত্রের নাম “চিকিৎসক । ১৮৬৬ খুষ্টাষ্বের জানুয়ারী 
মাসে কলিকাতা মেডিক/াল কলেজ থেকে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত 
হয়। এই সময় থেকে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক" 
পত্র প্রকাশিত হতে লাগল বটে, কিন্তু প্রাচ্য চিকিৎসাপদ্ধতির 
আলোচনা কমবেশী পরিমাণে অধিকাংশ চিকিৎসা-পত্রিকায়ই থাকত। 
এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ভুবনমোহন বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত 
“চকিৎসা সংগ্রহঃ (আশ্বিন) ১২৭৬ )। এই পত্রিকায় প্রাচা ও 
পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত হোত। স্ত্রী, 
পুরুষ ও শিশুদের চিকিৎসাপ্রণালী, শারার বিজ্ঞান ও স্যান্াতব, 
অন্ত্রচিকিৎস! ইত্যাদি প্রসঙ্গ ছাড়াও এতে চিকিৎস। বিষয়ক বিভিন্ন 


১১ 'আযংর্ধেদ দর্পণঃ' (জুন, ১৮৪*)১ “চিকিৎসা রত্ভাকৰ' (১৮৫৩) ও “আযুব্ষেদ 
পত্রিকার (১৮৬৩) নাম এই প্রপঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 


৪২৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


ইংরেজী সামরিক-পত্র ও গ্রন্থ থেকে অনুবাদ ও উদ্ধৃতি প্রকাশিত 
হোত। | 

উনবিংশ শতাধ্দীর অষ্টম দশকে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক 
অনেকগুলো সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে প্রথমেই 
উল্লেখযোগা ডাঃ যছুনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “চিকিৎসা দর্পণ? 
( বৈশাখ, ১২৭৮) 1 পত্রিকাটি টু চুডা থেকে প্রকাশিত হয়।৯২ এই 
সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ। পত্রিকা ডাঃ হরিশ্চন্্র শগ! 
সম্পাদিত “অণুবীক্ষণ (শ্রাবণ, ১২৮২ )। চিকিৎস! ও স্বাস্থা বিজ্ঞান 
ছাড়াও এতে পদার্থবিজ্ঞান, মনস্তত্ব ইতাি বিষয় নিয়ে সুচিস্তিত 
রচনাদি প্রকাশিত হোত । 

উনবিংশ শতাব্বীর শেষ ছুই দশকে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক 
কয়েকটি উৎকৃষ্ট সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হোল। তা” ছাড়া এই 
সময়কার চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক কোনে! কোনো! গ্রন্থে নৃতনত্বের 
পরিচয় পাওয়া গেল। এই সময়ে খাগ্যেবিজ্ঞান, শুশ্রাধা বা নাপিং নিয়ে 
গ্রন্থ রচনার সুত্রপাত হোল । তা” ছাড় অন্থখবিশেষ ও অঙ্গবিশেষের 
চিকিৎসা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানঃ চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলতত্ব ও ওষধবিজ্ঞান 
বিষয়ৰ গ্রন্থে অভিনবত্বের পরিচয় মিলল। এই যুগে অবনতি ও 
তুর্বলতার পরিচয় পাওয়া গেল অন্ত্রচিকিৎসা, বালক-চিকিৎস। ও 
ধাত্রীবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রস্থরচনায়। 

উনবিংশ শতাষ্বীর শেষ ছুই দশকে অস্থথবিশেষ নিয়ে 
আলোচনার পরিধি বিস্তৃততর হোল । এই যুগে বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি 
সংক্র।মক রোগ নিয়ে গ্রন্থ রচিত হতে দেখা গেল। অস্ুখবিশেষ 
নিয়ে রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য গৃহস্থ ও 
পাডাগায়ের ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে লেখা ডাঃ যছুনাথ মুখোপাধ্যায়ের 


পোলা না আস সাপে পে 


পত্রিকার সম্পাদন) করেছিলেন। (বাংল। সাময়িক-পত্র--২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ__প.ঃ ২৬ )। 


কারিগরী বিজ্ঞান ৪২৭ 


“সরল জ্বর চিকিৎসা”। গ্রন্থটি তিন ভাগে ১২৮৭ থেকে ১২৯১ 
সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। অমৃতলাল ভট্রাচার্ষের "জ্বর চিকিৎসা”র 
তুলনায় এই গ্রন্থটি অনেক বেশী প্রাপ্রল ও তথ্যসমৃদ্ধ | 

জ্বর-চিকিৎসা ছাড়াও কয়েকটি সংক্রামক রোগ নিয়ে এই সময়ে 
গ্রন্থ রচিত হোল। উনবিংশ শতাহ্বীর শেষ ছুই দশকে বসন্তরোগ 
ও টীকা বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হোল। এদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ), শেরপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার হরচরণ সেনের 
“বাাক্মিনেশন এবং বসন্ত রোগেব সহজ চিকিৎসা” (১২৮৮ ), 
এদেশীয় টীকাদারদের উদ্দেশ্টে লেখা শ্রীধর দাসগুপ্তের “সংক্ষিপ্ত 
ভ্যাক্ছিনেশন্‌ পদ্ধতি) (১৮৯১) এবং গভণ্মেণ্ট ভ্যাক্সিনেশন 
বিভাগের কণ্নচারী হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়ের 'ভ]াকাসনেশন দর্পণ ও 
সরল বসম্ত চিকিৎসা” (১৩০১ )। 

উনবিংশ শতাব্বীর শেষ ছুই দশকে প্লেগ রোগের ইতিহাস, লক্ষণ 
ও উপসর্গ এবং চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়। এই 
শ্রেণীর গ্রন্থের মধো উল্লেখষোগা, রাধাগোবিন্দ করের পপ্লেগ? 
(১৮৯৮) এবং অমৃতকৃষ্ণ বস্ুব “প্লেগ-তত্ব? (১৮৯৯ )1 এই যুগে 
অঙজবিশেষের চাকৎসাপদ্ধত নিয়ে গ্রন্থ লিখলেন ডাঃ ফজলুর 
বহমান। তার লেখা “বক্ষঃগড়ায় (১৮৮৬) শ্বাসপ্রশ্বান ও 
বক্তসঞ্ধালন সম্বন্ধায় পীড়ার কথ। বাণত। 

উনবিংশ শতাম্বীর শেষ ছুই দশকে প্রকাশিত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান 
বিষয়ক অধিকাংশ গ্রস্থই সবসাধারণের উদ্দেশ্যে লেখা । তবে 
কয়েকটি সুলিখিত পাঠপুস্তকঞ্্ এই সময় প্রকাশিত হয়। 
সবসাধারণের উদ্দেশ্যে লেখ শ্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রস্থগুলোর মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চন্দ্রনাথ বসুর “গাহৃস্থা স্বাস্থ)বিধি” (১২৯২) 
এবং ভাঃ সুন্দরীমোহন দাসের '্বাস্থা-বিজ্ঞানয (১৮৯৬ )। ছু*টি 
গ্রস্থই সরল ভাষায় লেখা । শেষোক্ত গ্রঙ্থে ব্যক্তিগত ও সাধারণ-_ 
উভয় প্রকার স্বাস্থ্যবিজ্ঞান নিয়েই আলোচন। কর৷ হয়েছে। 


৪২৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


এই যুগে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলতত্ব নিয়ে লেখ অধিকাংশ গ্রন্থেই 
এলোপ্যাথিক, কবিরাজী। হোমিওপ্যাথিক ও হাঁকিমী-_সবপ্রকার 
চিকিৎসাপদ্ধতি বণিত। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা অরস্বিকাচরণ গুপ্তেব১৩ “চিকিৎসা-তত্ব-বারিধি” (১২৯৫ ) 
ও «চিকিৎসা-তত্ব-কৌমুদী” (১২৯৯ ), রামচন্দ্র মল্লিকের “বিশ্বচিকিৎসক" 
(১২৯৬), দ্বারকানাথ বিষ্ঠারত্বের চিকিৎপা-রত্ব-_-১ম খণ্ড” € ১২৯৬), 
নফরচন্দ্র দত্ত সংগৃহীত “চিকিৎসা কল্পতক--১ম ভাগ” (১৮৯২) 
ইত্যাদি | 

এ ছাভা এই সময়কার বু গ্রন্থে পাশ্চাত্য-চিকিৎসার কথা 
আলোচনা প্রসঙ্গে যায়গায় যায়গায় প্রাচা চিকিৎসা'পদ্ধতিও বণিত 
হোল। এই শ্রেণীর গ্রশ্থের মধো উল্লেখযোগ। শশিভৃষণ ঘোষালের 
“চিকিৎসা, ১ম খণ্ড (১৮৯৫ ), চুনিলাল দাসের “চিকিৎসা-বিধান 
€ ১৮৯৫) ও বজনীকান্ত মুখোপাধায়েব “চিকিৎসা-প্রণালী__নৃতন 
সংস্করণ (€(১৩০৬)। অভিনব প্রকৃতির একটি গ্রন্থ হোল 
কথোপকথনের মাধ্যমে লেখা কবিরাক্ত কালীপ্রসন্ন সেন ও 
ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের কিবিরাজ-ভাক্তার সংবাদ (১৮৯২ )। 
কথোপকথনের মধা দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাতা চিকিৎসাবিজ্ঞানকে 
এখানে পাশাপাশি দেখান হয়েছে। 

উনবিংশ শতাম্ীর শেষ ছুই দশকে লেখা অধিকাংশ গ্রস্থেই 
প্রাচা ও পাশ্চাত্য-_উভয় প্রকার চিকিৎসাপদ্ধতিই আলোচিত হোল 
বটে; তবে এই সময়ে পুরোপুরি পাশ্চাতা পদ্ধতিতেও কয়েকটি 
সব্রনবোধ্য গ্রন্থ লেখা হয়েছিল। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে 
উল্লেখযোগা, রামচন্দ্র মল্লিকের “পাশ্চাতা চিকিৎস।-বিজ্ঞান-_-১ম 
ভাগ” (১২৯৩) ও ডাঃ নন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের “পারিবারিক 
চিকিৎসাবিধান--১ম ভাগ” € ২য় সংস্করণ ১৮৮৯ )। 


১৩ অস্বিকাচরণ গুপ্ত সংগৃহীত আর একটি উল্লেখষোগা গ্রন্থ “চিকিৎসক' (১২৯৬)। তে 
বিভিন্ন প্রকার রোগের উব্ধব্যবস্থা বর্ণিত। 


কারিগরী বিজ্ঞান ৪২৯ 


এই যুগে ওঁষধবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের পরিকল্পনার পরিধি 
বিস্তৃততর হোল । ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া' অবলম্বনে ছু"টি বিরাট গ্রন্থ 
লিখলেন ডাঃ ভোলানাথ বন্দু ও ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর। কলিকাতা 
মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক ডাঃ ভোলানাথ বন্ুর ভৈষজ্া তত্ব” 
(১৮৯৩) নামক গ্রন্থে বিভিন্ন ধধের প্রয়োগ ও গুণাগুণ সম্বন্ধে 
সারগর্ভ আলোচনা করা হোল । ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া অবলম্বনে 
ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর১৪ লিখলেন “সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্যতত্ব ব1 মেটিরিয়া 
মেডিক| সার-সংগ্রহঃ (২য় সংস্করণ, ১৮৯৭ )। 

বালকচিকিংস| বা ধাত্রীবিজ্ঞান নিয়ে এই যুগে উল্লেখযোগা 
কোনো গ্রন্থ নেই । অস্ত্রচিকিৎস নিয়েও সবজনবোধ্য কোনো গ্রন্থ 
রচনার প্রচেষ্টা এই সময়ে দেখা গেল না। তবে কর্দাচিৎ অস্ত্রচিকিৎস। 
নিয়ে পাঠাপুস্তক প্রকাশিত হোল । ক্যাম্থেল মেডিক্যাল স্কুলের 
অস্ত্রচিকিৎসা বিগ্ভার অধ্যাপক ডাঃ জহিরুত্দিন আহমদের লেখা! 
অন্ত্র-চিকিৎসা ব1 সার্জারী”১৫ (২য় সংস্করণ, ১৮৯৩) নামক গ্রন্থটি 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | এই গ্রন্থে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক 
বিদেশী শব্দকে সরল বাংলায় অনুবাদের প্রচেষ্টা দেখা যায় । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংল ভাষায় খাগ্ভবিজ্ঞান এবং 
শুশ্রাষ! বা নাপিং বিষয়ক গ্রন্থ রচন!র সূত্রপাত হোল। খাগ্য সম্বন্ধে 
বাংলায় প্রথম গ্রন্থ ভূবনচন্দ্র বসাকের থথাগ্যবস্তর দ্রবাগুণ” (১৮৮৫) । 
এই গ্রন্থে এদেশে প্রচলিত বিভিন্ন আহার্য দ্রব্যের স্বাদঃ উপকারিত। 
ও অপকারিতার কথা উল্লেখ কণা হয়েছে । কিন্তু শুধুমাত্র উল্লেখ 
করেই লেখক ক্ষান্ত হয়েছেন। ফুলে কোনোরূপ সাহিত্যরস এতে 
দান! বাধতে পারে নি। 


১৪ উষধবিজ্ঞান নিয়ে লেখ! ডাঃ রাধাগোবিন্্ম করের আর একটি বিরাট গ্রস্থ 'ভিষক্-মুহাদ” 
€ ৪্থ সংস্করণ, ১৮৯৫ )। 

১৫ 'অন্ত্রচিকিৎস। ব! সার্জারী" সম্ভবতঃ ১৮৮৩ খুষ্টাবে প্রথম প্রকাশিত হয় (২য় সংস্থরখের 
ভূমিকা )। 


৪৩৪ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞাশ 


বাংল। ভাষায় খান্চ বিষয়ক প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ লিখলেন 
ভাঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধায় | দেবেন্দ্রনাথের “াগ্ভ-বিচার” (১২৯৭) 
নামক গ্রন্থে ইংরেজী ও আয়ুর্বেদ মতে দেশীয় খানের দোষগুণ বাখা 
কর! হয়েছে । থাগ্ভ-বিচার” বিভিন্ন সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে 
লেখা । প্রাচা ও পাশ্চাতা-_খাগ্ঠ সম্বন্ধে উভয় দেশীয় মতবাদই 
এখানে আলোচিত ; তবে প্রাচ্য মতেরই প্রাধান্ক । প্রকাশভঙ্গীতে 
জড়ত্ব গ্রন্থটির প্রধান ক্রটি। 

উনবিংশ শতাহ্বীর শেষভাগে প্রকাশিত শুআষ! বা নাসিং বিষয়ক 
অধিকাংশ গ্রন্থ সবসাধারণের উদ্দেশ্যে লেখা । ডাঃ ভারুতচন্তর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের১৬ *শুশ্রাষা-প্রণালী”তে (১৩০৩) রোগী-পরিচর্ষা 
সম্বন্ধে সবজনবোধ্য আলোচনা পাওয়। গেল। উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষ দশকে শুশ্রীধাবজ্ঞান নিয়ে সবপাধারণের পাঠোপযোগী আরও 
কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্যামাচরণ 
দের শুশ্রধা_-১ম ভাগ? (১৮৯৭) এবং ভাঃ রাধাগোবিন্দ করের 
“রোগি-পরিচর্ষযা” (১৮৯৭ )1 

খাছ্যবিজ্ঞান ও শুশ্রাধা বিষয়ক গ্রন্থ ছাড়াও চিকিৎসাবিজ্ঞান 
বিষয়ক কয়েকটি সামগ্িক-পত্রের পরিকল্পনায় নৃতনত্বের পরিচয় 
পাওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে রঙ্নীকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 
“চিকিৎসাদর্শন"এর ( বৈশাখ ১২৯৪ ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
এই পত্রিকায় দেশবিদেশের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক সংবাদারি এবং 
চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন বিদেশী পত্রিকার সারমঞ্ নিয়মিতভাবে 
প্রকাশিত হোত। এই সময়কার কোনো কোনো টিকিৎসাপত্রে শ্রেষ্ঠ 
চিকিৎসকর। প্রবন্ধ লিখলেন । এদের রচনায় সবজনবোধা ভাষার 


১৬ 'গুপ্রযা-প্রণালী'র ভূমিকা থেকে জান। যায়, ডাঃ ভারতচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বে 
শ্বাস্থাকোমুদী', 'সপ্তান-নুহদ” শ্ান্থ্াসোপান”, স্থাস্থাশিক্ষা” চিকিংসাঙ্কুর' প্রভৃতি আরও কয়েকটি 
প্রস্থ লিখেছিলেন। 


কারিগরা বিজ্ঞান ৪৩১ 


মাবামে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চাঙ্গের তথ্যাদি পরিবেশিত 
হোল । এর কলে বাংলা চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের উৎকর্তা 
সাধিত হোল। এই উৎকর্ধতার পরিচয় পাওয়া যায় ডাঃ জহিরুদ্দিন 
আহমদ সম্পাদিত “ভিষক্-দর্পণ” (জুলাই, ১৮৯১) পত্রিকার । 
ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, ডাঃ নীলরতন সরকার প্রমুখ খাতনামা 
চিকিৎসকরা এতে লিখতেন । পত্রিকা-পরিকল্পনায় অভিনবত্ব ছাড়াও 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাংলা ভাষায় প্রথম স্বাস্থ্যবিজ্ঞান 
বিষয়ক পত্রিকা ম্বান্থা”? ( কাণ্তিক, ১৩০৪) প্রকাশিত হোল। 
পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন ডাঃ ছুর্গাদাস গুপ্ত । 'স্বাস্থ্য*তে প্রধানত: 
পাশ্চাতা তথ্যার্দিই স্থান পেত। তবে যায়গায় যায়গায় এে স্বাস্থ 
সম্বন্ধে দেশীয় মতবাদও বণিত হয়েছিল । রী 

দেশীয় মতবাদের প্রভাব উনবিংশ শতাব্বীর সপ্তম ও অষ্টম 
দশকের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক-পত্রের স্কায় এই সময়কার 
সাময়িক-পত্রেও দেখা গেল। এই যুগের কয়েকটি পত্রিকায়ই 
এলোপাাথিক, হোমিওপ্যাথিক, কবিরার্জী ও হাকিমী-_সবপ্রকার 
চিকিৎসাপদ্ধতি স্থান পেল। এই প্রসঙ্গে ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগীর ও 
অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ব স"পার্দিত “চিকিৎসা-সম্মিলনীঃ ( বৈশাখ, 
১২৯১ ), গচিকিৎস। লহরী” (বৈশাখ. ১২৯৭ ), এবং ডাঃ সতাকৃ্ণ রায় 
সম্পাদিত “চিকিৎসক ও সমালো»ক (মাঘ, ১৩০১) ইত্যাদি 
পত্রিকার নাম উল্লেখযোগা । এই সকল পত্র-পত্রিকা ছাড়াও এই যুগে 
প্রাচা ও পাশ্চাতা চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক আরও কয়েকটি সাময়িক" 
পত্র প্রকাশিত হয়।১৭ অভিনবত্বেব পরিচয় মেলে বিনোদবিহারী 
রায় সম্পাদিত চিকিৎসক" € মাঘ, ১২৯৬ ) নামক পত্রিকায় । মূলতঃ 


১৭ এই সকল পত্ত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ। 'আশু চিকিংস1 পদ্ধতি' ( বৈশাখ, ১২৯৮), 
“চিকিৎস1তত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ' (আশ্বিন, ১৩** ), “মেডিকাল ইণ্টেলিজেন্সার' ( বৈশাখ, 
১৩০২ ) 'নব চিকিৎস। বিজ্ঞান" (আশ্বিন, ১৩০৫), “মেডিকেল জার্ণাল' (বৈশাখ, ১৩৬) ইত্যাদি । 


৪ ৩২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


আয়ুর্বেদ পত্রিকা হলেও অন্তান্ত চিকিংসাশাস্ত্র থেকে উত্তমোত্তম 
ব্যবস্থা সংগ্রহ? ক'রে 'আমুরেেদের পুষ্টিবর্ধন” কর এর উদ্দেশ্য ছিল। 

বিংশ শতাম্বীতে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কয়েকটি সাময়ি ক-পত্র 
ছাড়াও চিকিৎসাবিদ্ঠার বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু সর্বজনবোধ্য গ্রন্থ 
রচিত হোল। অস্ত্রচিকিৎসা, চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলতত্ব, উষধবিজ্ঞান 
ও শুশ্রাা বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় এই যুগে অবনতি ঘটল বটেঃ তবে 
উন্নতির পরিচয় পাওয়া গেল ধাত্রীবিজ্ঞান ও শিশুচিকিৎসা, 
অস্থখবিশেষের চিকিৎসা এবং খাগ্য ও স্বাস্থা বিষম্নক গ্রন্থ রচনায়। 

উনবিংশ শতাহ্বীর দ্বিতীয়ার্ধে বালকচিকিৎসা ও ধাত্রীবিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থ রচনার ন্চন| হয়েছিল বটে; তবে এই শতাব্বীরই 
শেষদিকেএহ শ্রেণীর গ্রন্থ-রচনায় ভাট? পড়ে । বিংশ শতাহ্দীর গোড়া 
থেকেই ধাত্রীবিজ্ঞান, বালকচিকিৎস1 ও শিশুপালন বিষয়ক গ্রন্থ রচিত 
হতে লাগল | এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ধাত্রীবিগ্ভার অধাপক 
ডাঃ শ্রন্দরীমোহন দাসের লেখা “সরল ধাত্রী-শিক্ষা” (১৩০৮)। 
ডাঃ যছুনাথ মুখোপাধ্যায়েব ধধাত্রী-শিক্ষা এবং প্রস্থতি-শিক্ষা*্র 
তুলনায় এই গ্রন্থটি যুগোপযোগী কারে লেখা । অক্পশিক্ষিত 
স্্রীলোকদের বোধগমা করবাৰ উদ্দেশ্টে আলোচা বিষয়বস্ত্র এখনে 
কথোপকথন ও গল্পের মাধামে বণিত। সরল ধাত্রী-শিক্ষা চলিত 
ভাষায় লিখিত হয়েছিল । 

শিশুচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের মধো উল্লেখযোগা চিকিৎসা 
প্রকাশ” পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ হালদার সংকলিত 
প্রস্থতি ও শিশুচিকিংসা” (১৩১৬), ঢাকা ইডেন হাই স্কুলের 
হাইক্জিন লেকচারার এন. ই. কলিন্স্‌ লিখিত “শিশুপালনের উপদেশ, 
(১৯১৮) এবং স্ত্রীলোকদের উদ্দেশ্যে লেখা জ্ঞানেক্্রনারায়ণ বাগচীর 
“সন্তান-পালন" (১৩৩৮ ) ইতাাদি | 

বিংশ শতাম্বীতে জ্বর এবং সংক্রামক রোগ নিয়ে গ্রন্থ রচনায় 
জোয়ার এল। সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ সম্বন্ধে দেশীয় জনগণের 
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সচেভনতাই এর মূল কারণ। ম্যালেরিয়া, ইন্স্ুয়েঞ্জা, কালাজ্বর 
প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি নিয়ে এই যুগে অনেকগ্চলি গ্রন্থ রচিত হয়। 
ম্যালেরিয়া নিয়ে লেখা গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজকৃষণ 
মণ্ডলের 'বঙ্গে ম্যালেরিয়া? (১৩১৫ ) এবং ডাঃ কাণ্তিকচন্দ্র বনুর 
ম্যালেরিয়। প্রতিষেধ ও আত্ম-চিকিৎস।' (১৩৩২)। প্রথমোক্ত 
গ্রন্থটি লেখকের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা | বৈত্ঞ।নিক তথ্যের স্বল্পতা 
এন প্রধান ক্রটি। ডাঃ বসুর গ্রন্থে ম্যালেরিয়ার প্রকৃতি ও 
প্রতিবিধান সম্বন্ধে আলোচন। অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ও সারগর্ভ। 

ইন্জ্লুয়েঞ্জা নিয়ে গ্রন্থ লিখলেন বাংলার স্তানিটারী কমিশনার 
ডাঃ চার্লস, এ. বেন্টলী। ডাঃ বেন্টলীর “ইনজ্ুক্রেঞ্জা'য় (১৯২০) 
অতি সংক্ষেপে এই রোগের কারণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা 
করা হয়েছে। 

কালাজ্বর বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাঃ অরুণকুমার 
সুখোপাধ্যায়েরর “কালাজ্বর চিকিৎস)' (১৩৩১) ও ভাঃ অনিলকৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায়ের “কালাজ্য় রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা? (১৯২৪ )। 
শেষোক্ত গ্রন্থটি ডাঃ মুইর, ভাঃ ব্রহ্মচারী প্রমুখ খ্যাতনামা 
চিকিতৎপকদের মতবাদ অবলম্বনে লেখা | 

বিংশ শতাববীতে কলের, বস্ত, বক্ষ প্রভৃতি সংক্রামক ক্বোগ 
নিয়ে গ্রন্থ রচনাক়ও প্রবণতা দেখা গেল। কলের। বিষয়ক গ্রন্থের 
মধেো উল্লেখযোগা ভাঃ ধীরেন্দ্রনাথ হালদারের “কলেরা চিকিতৎস।, 
( ১৩১৫) ডাঃ অকণকুমার যুখোপাধায়ের “সচিত্র কলেরা! চিকিৎসা 
( ১৩৩০ ) এবং অভয়কুমার সরকারের 'ওলাওঠ1 রোগের চিকিতস। 
ও প্রতিকান্ন' (১৩৩৫ )। সব কটি গ্রন্থই পাশ্চাতা পদ্ধাততে 
লেখা । 

বসম্তরোগ ও টীক। নিয়ে লেখ। সর্জনবোধ্য হু'টি গ্রন্থ হোল 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের “পাবলিক ভ্যাকসিনেটাপ্ গাইড” (১৯২১) 
ও ডাঃ অভয়কুমার সরকারের 'বসস্তরোগ ও তাহার চিকিৎসা 

১ উপ 
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(১৯২৫ )। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি লেখকের নিজন্ব অভিজ্ঞতার উপর 
নির্ভর ক'রে লেখা । 

সংক্রামক রোগ নিয়ে লেখা আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 
উপেন্দ্রনাথ চক্রবরার “যক্ষা ও তাহার প্রতিকার? ( ১৩৩৬ )। এ্রতে 
বক্ষ্ম। রোগ সম্বন্ধে যাবতীয় প্রসঙ্গ সরল ভাষায় আলোচিত । 

বিশেষ বিশেষ সংক্রামক রোগ ছাড়াও সাধারণভাবে সংক্রামক 
রোগ নিয়ে এই যুগে কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয় । এই শ্রেণীর গ্রন্তের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য চন্দ্রকান্ত চক্রবতার১৮ সংক্রামক ক্োগ? (১৩৩১) 
এবং ডাঃ অনিলকৃষ্জচ মুখোপাধ্যায়ের “সংক্রামক ব্যাধির 
প্রতিরোধতত্বী--১ম ও ২য় খণ্ড ( ১৩৩৪ )। প্রথমোক্ত গ্রন্থে কলেবা', 
প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা কব। 
হয়েছে । শেষোক্ত গ্রন্তে রোগ-সংক্রমণ ও বিভিন্ন রোগ সম্বন্ধে 
আলোচনা অসম্পূর্ণ প্রকৃতির | 

বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসাগ্রন্থের মধ্যে সবাধিক উতৎকষতার 
পরিচয় পাওয়া গেল খাছ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক গ্রন্তে। এই শ্রেণীর 
গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্যই এই উৎকর্ষতার মূল কারণ । খাছ্য ও স্বাস্থ 
বিষয়ক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে সবাগ্রে উল্লেখযোগা চুণীলাল বন্তুর 


অবদান । 
চুণীলাল বন্থুর “থাগ্' বাগবাজার সাহিত্যসভার গ্রন্থ-প্রচার বিভাগ 


থেকে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। সাহিত্য-সভার 
অধিবেশনে এবং রচী ইউনিয়ন ক্লাবে এই গ্রন্থটির অধিকাংশ (বিষয়ে 
পাঠ করা হয়েছিল। আলোচ্য গ্রন্থে স্বাস্থ্যের সঙ্গে খাগ্যের সম্বন্ধ 
আলোচনার পর খাস্ভ কি তা'” বুঝিয়ে খাছ্ের প্রয়োজনীক্গতা, পরিপাক 
প্রণালী, উপাদান ও গুণ এবং নিত্যব্যবহার্য থাগ্ভ নিযে আলোচন। 
করা হয়েছে । খান্ধ সম্বন্ধে এরূপ মনোজ্ঞ গ্রন্থ বাংল দাহিভো 


১৮ চগ্্রকান্ত চক্রবর্তীর আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'জ্বর' (১৯২৪ )। 
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বিরল। বিভিন্ন প্রকার খান্চ সম্পর্কে দেশীয় লোকের মধ্যে অনেক 
ভ্রান্ত ধারণ! প্রচলিত। লেখক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচন। 
ক'রে এই সকল ধারণ। দূর করতে চেয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থে 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খাগ্ের দোযগুণ বিচার কর! হয়েছে 
দেশীয় খাগ্ভাদির দিকে লক্ষ্য রেখে | চুণীলালের প্রকাশভঙ্গী নরস। 
তাবু বৈজ্ঞানিক রচনায় সাহিত্যরম রয়েছে । এখানে তার 
রচনারীতির বৈশিষ্টা হোল, তিনি কোনে বৈজ্ঞানিক তত্বকে বণন। 
করেই ক্ষাস্ত হন নি: সরল ও সরস ভাষার মাধ্যমে নীরস বৈজ্ঞানিক 
তত্বকেও সবলাধারণের কাছে মনোজ্ঞ করে তুলেছেন। রচনার 
নিদর্শন__ 


থাপ কাহাকে বলে? 

আমরা যাহ! কিছু খাই, তাহাকে যে খাছ্য বল। বাইবে, 
এমত নহে । চা, কফি, কোকে। প্রভৃতি পদার্থ খাগ্যবপে 
পরিগণিত হইতে পারে না । আমাদের দেশে পান খাওয়। 
প্রচলন আছে, কিন্তু তাহ বলিয়া পান একটি খাস্চপ্্ুব্য 
নহে । অনেক স্ত্রীলোক পোড়া মাটি যথেষ্ট পরিমাণে 
খাইলেও উহ] খাদ্য নামে অভিহিত হইতে পারে না 

যাহা আমরা খাই এব যাহা দ্বারা আমাছিগের 
শরীরের পুষ্টি সাধন হয়, তাহাই যথার্থ খাগ্ভ। এরূপ 
কতকগুলি খাদ্য আঞ্ছে, যেগুলি স্বাভাবিক অবস্থাতেই 
শরীর পোৌষণের উপযোগী হইয়া থাকে, যেমন ছুগ্ধ. স্থপক্ক 
ফল ইত্যাদি। অপরগুলি রন্ধনাদি কুত্রম উপায়ে 
পরিবন্তিত ন। হইলে ব্যবহারেন্র উপযোগী হয় না. বথা-_- 
চাল, ডাল, ময়দা, মৎস্য, মাংস, তরকারী ইত্যাদি । 
মানবদমাজে সভ্যতার অভ্যুদয়ের স্থিত বনু প্রাচীনকাল 
হইতে রন্ধনের ব্যবস্থা পৰিবপ্তিত হইয়াছে । আদিম 
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মনুষ্যগণ পশুবং অপক্ক মাংস ও ফল-মূলাদি ভক্ষণ করিয়া 
জীবন যাপন করিত। এখনও ভারতবর্ষের সন্গিকটগ্থ 
কোন কোন দ্বীপে এবং আফ্রিকা মহাদেশের স্থানে স্থানে 
কতিপয় অসভ্য জাতি আমামাংস ভোজন করিয়া! জীবন 
ধারণ করে। মাংসাদি খাগ্য সিদ্ধ হইলে অপেক্ষাকৃত 
গুকপাক হয় বটে, কিন্তু তাহ। বলিয়া আমামাংস ভোজনের 
প্রথ। সভ্যসমাজে পুনঃ প্রবন্তিত করিবার চেষ্টা নিতান্ত 
উপহাসাম্পদ । অপরস্ত চালঃ ডাল, ময়দ! প্রভৃতি 
(5৪101) ঘটিত পদার্থ সুসিদ্ধ ন। হইলে মনুষ্যের পক্ষে 
স্থপাচ্য হয় না। রন্ধন সভ্যতার একটি অঙ্গ এবং কলা- 
বিষ্ভার অন্তর্গত | যে স্ত্রীলোকে ভালবপে বন্ধন কক্িতে 
পারেন, কি স্বদেশী, কি বিদেশী, সকল সমাজেই তিনি 
সম্মান লাভ করির1 থাকেন। 
বাংলা ভাষায় খাগ্যবিচ্ভান বিষয়ক পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 
নিবারণচন্দ্র চৌধুরীর থাগ্-তত্ব' (১৯১৩ )। নিবারণচন্দ্র বিহার 
ক্কৰিবিভাগের কমচারী ছিলেন। চুণীলালের তুলনার তার গ্রন্থটি 
নিকৃষ্ট | চুণীলালের ন্যার এই লেখক খাছ্যের রাসায়নিক গুণ এবং 
শরীর ও স্বাস্থের সঙ্গে খাগ্ের সম্বন্ধের দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটি 
লেখেন নি। তিনি জোর দিয়েছেন প্রধানতঃ বিচিত্র প্রকৃতির খানের 
উপর। এর মুলে ছিল খা্য সম্বন্ধে উভয়ের দৃষ্টিভ্গীর পার্থক্য । 
চুণীলালের মতে খান্ঠ চিকিৎসা-শান্ত্র ও রণায়নবিজ্ঞানের সঙ্গে 
ঘনিষ্উভাবে সংশ্লিষ্ট ।১৯ অপরদিকে নিবারণচন্দ্র মনে করেন, থান্ত 
সম্বন্ধী্স অধিকাংশ বিষয় কৃষিবিজ্ঞানের অন্তভূতি'।২০ তবে 
চুণীলালের ম্যায় নিবারণচন্দ্র আফুণ্ধদ মতে থাছ্যের ব্যবস্থাকে 
একেবারে উপেক্ষা করেন নি। 


১৭ থাছ--১ম সআরণ, প ৮ 1 
১০ খাছতত্ব--মুখবদ্ধ। 


কারিগরী বিজ্ঞান ৪৩৭ 


চুণীলাল বস্তু ও নিবারণচন্দ্র চৌধুরীর পর সর্বসাধারণের 
পাঠোপবোগী খাগ্যবিজ্ঞান রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন চাকচন্জর 
ভন্ট্রাচার্য এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও হরগোপাল বিশ্বাস। চারুচন্দ্রের লেখা 
“বাঙ্গালীর খাগ্ঠ' (১৯২৬) একটি মনোজ্ঞ বিজ্ঞানগ্রন্থ। প্রফুল্রচন্দ্র বায় 
ও হরুগোপাল বিশ্বাসের “খাস্ভবিজ্ঞান? ( ১৯৩৬) দেশীয় জনসাধারণ 
ও স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে লেখা । কোনে। মতবাদকে প্রাধান্য না দিয়ে 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় নিরপেক্ষভাবে খাগ্যবিজ্ঞান নিয়ে এখানে আলোচনা 
করা! হয়েছে । খাছ্ের বিভিন্ন উপাদানের রাসায়নিক তত্ব বর্ণনার 
সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক শাত্রীরবিজ্ঞানও এখানে আলোচিত | 

সাধারণভাবে খাগ্বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা ছ]ুড়াও খাগ্যবিশেষ 
নিয়ে গ্রন্থরচনার প্রবণতা বিংশ শতাব্দীতে দেখা গেল। রজনীকান্ত 
ব্রা দস্ভিদার প্রণীত “মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যংকিঞ্চিৎ, 
( ১৩২১) এই প্রসঙ্গে উল্েখযোগা | মাংসভক্ষণ যে অস্বাস্থাকর, 
বড বড় ডাক্তারদের মত উদ্ধত ক'রে লেখক এখানে তা” প্রমাণ 
করতে চেয়েছেন । 

খাগ্য ছাড়াও স্বান্সবিজ্জান নিয়ে বিংশ শতাব্দীতে কয়েকটি 
নুলিখিত গ্রন্থ প্রকাশিত হোল । বাংল। ভাষায় পাশ্চাতা পদ্ধতিতে 
স্বাস্থ্যবিজ্ঞান রচনার স্থচনা উন শি শতাব্দীতেই হয়েছিল । বংশ 
শতাব্দীর স্বাস্থ্যগ্রন্থে অপেক্ষাকৃত পরিণত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী পাওয়। 
গেল বটে, তবে কোনো কোনে প্রাচ্য মতবাদকে গ্রহণ করবার 
প্রচেষ্ট। এই ঘুগেও দেখ। গেল! এই যুগে সরল ভাষায় সবসাধাবণের 
উদ্দেশ্যে যাব! স্বাস্থ্যবিজ্ঞান লি." ছলেন তাদের মধো প্রথমেই 
উল্লেখযোগ্য, নভীশচন্দ্র লাহিভী এবং চুণীলাল বসুর নাম । সতীশচন্দ্র 
লাহিড়ীর স্বাস্থ্য ও শতায়ু' (১৩১৯) সরলভাষায় সধসাধারণের 
উদ্দেশ্যে লেখা একটি স্ুপরিকল্িত গ্রন্থ । চুণীলাল বসুর “শান্রীরন্থাস্থ্য- 
বিধান? (১৯১৩) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেশীয় নারী ও জনগণের অজ্ঞতা দূর 
করবার উদ্দেশ্যে রচিত হয় । এই গ্রন্থের জায়গায় জায়গায় পাশ্চাত্য 
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স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলীর সঙ্গে আযুধেদোক্ত মতের সামজস্ত দেখান 
হয়েছে। যে সকল পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যপদ্ধতি এদেশের উপযোগী নঙ্ক, 
তাদের বর্ণন। পরিহার কর! হয়েছে । আবার যে সকল স্বাস্থ্যবিধি 
আম্ষাদের সমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত এবং যেগুলো বিজ্ঞানসম্মত 
বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, সেই নকল বিধনকেও লেখক উপেক্ষা 
করেন নি। 

্বাস্থ্যবিজ্ঞান নিয়ে লেখ! চুণীলাল বসু অপর ছুটি উদ্লেখযোগা 
গ্রন্থ হোল পল্লীস্বাস্থণ? (১৯১৬) এবং 'স্বাস্থ্য-পঞ্চক? (১৩৩৫ )। 
প্রথমোক্ত গ্রন্থে স্বান্তা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন। না৷ ক'রে পল্লীগ্রামে 
নান' অন্ুবিধার মধ্যে বাস ক'রে কিভাবে স্বাস্থ্য-রক্ষা করতে পার! 
বায় তা' নিয়ে সংক্ষেপে আলোচন। করা হয়েছে । শেষোক্ত গ্রন্থটি 
হেল বাধষিক বন্মুমতী” “বঙ্গলল্্মী” মাতমন্দির? প্রভাতি সামধিক-পত্র্রে 
প্রক'শিত লেখকের পাঁচটি স্তুখপাঠ্য প্রবন্ধের সংকলন । 

চণীলাল বস্ত্র সমসাময়িক যুগে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান রচনায় অভিনবতের 
পরিচয় দিলেন রাধাকিশোর কর | রাধাকিশোরের 'শরীর-পালন- 
বিধি) (১৯১৪) আগাগোড়া কবিতায় লেখ।। লেখকের অগ্রজ 
ডাঃ রাধাগোবিনদ কর প্রথমে বইটি লিখতে স্থক করেন। 
রাধাগোবিন্দ সময়াভাৰ হেতু বইটি সমাপ্ত করবার ভাব পড়ে 
রাধাকিশোরের উপর । যা'তে জনসাধারণ স্ত্রীও শিশুরা বুঝতে 
পারে, সেই উদ্দেশ্যে যুক্তাক্ষর বর্জন ক'রে এই গাথাখানি প্রচার করা 
হয়। গ্রস্থটিকে জনপ্রিয় করে তুলবার বাসনার গাথায় বণিত 
স্বাস্থ্যবিধানকে দেবাদেশ বলে লেখক সবত্রই উল্লেখ করেছেন । 
বর্ণনাভঙ্গী যায়গায় ষার়গায় কৌতূহলোদন্দীপক । 

এই সকল গ্রন্থ ছাড় বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান 
বিষয়ক অপক্নাপর গ্রন্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, অন্থিকাচরণ দত্ত ও 
ক্ষিতিনাথ ঘোষের 'স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ( পরিবধ্ধিত সংস্করণ, ১৯১৮ ); 
ডাঃ কাণ্তিকচন্দ্র বন্ুর 'স্বাস্থ্যনীতি' (১৯১৯) এবং চক্রকাস্ত চক্রবর্তার 
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স্বাস্থ” (১৩৩১ )। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি পুরোপুরি পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে 
লেখা; তবে সর্বশ্রেণীর পাঠকের উপযোগী কারে স্বাস্থ্যরক্া নু 
নিয়মাবলী এখানে বাঁণত। ভাঃ বস্থুর 'স্বাস্থযনীতি' স্াস্থ্য-সমাচার 
পৃন্তকাবলীর প্রথম গ্রন্থ। স্বাস্থ্য-নীতির ভাষ। প্রাঞ্জল, তবে সরস নয় । 
চন্দ্রকান্ত চক্রবতর্খর ন্বাস্থ্য-তে ব্যক্তিগত ও সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে 
আলোচন। নীরল ও অসম্পূর্ণ প্রকৃতির । 

চন্দ্রকান্ত চক্রুবস্তীর আর একটি উল্লেখযোগা বিজ্ঞানগ্রন্থ খাছ ও 
স্বাস্থ্য | ১৩৩১ )। নাম খান ও স্বাস্থ্য হলেও এই গ্রন্থে প্রধানত: 
খাছ সম্বদ্ধেই আলোচনা করা হয়েছে । বুগ্মভাবে খানি ও স্বাস্থ্যকে 
বিষয়বস্তু ক'রে লেখা অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাসম্তীচরণ 
সিংহের থান ও স্বাস্তা" (১৩5৪ ) এবং সুকুমাররঞ্জন দাসের খাছ ও 
স্বাস্তয ( ১৩৩৩ )। 

অস্ত্রচিকিৎসা চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলতন্, ওষধবিজ্ঞান এবং নাপিং 
বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় বিংশ শতাব্দীতে অবনতি ঘটল । বাংলা ভাষার 
মাধ্যমে চিকিৎসাবিজ্ঞান চার অভাবই এর মূল কারণ। অন্ত্রচিকিৎসা 
নিযে উল্লেখযোগ্য কোনে গ্রন্থ এই যুগে রচিত হয় নি। চিকিতসা 
বিজ্ঞানের মূলতত্ব এবং ওঁষধবিজ্ঞান নিয়ে করেকটি গ্রন্থ এই যুগে 
পাওয়া গেল বটে : তৰে এদের কোনোটিই উচ্চাঙ্গের নয় | 

স্থধীরচন্দ্র মজুমদারের প্রাথমিক প্রতিবিধান? ( ১৯১৬ ) নামক 
গ্রন্থে ফাষ্ট এডের কয়েকটি মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা কর! হয়েছে । 
রচনাভঙ্গী একেবারেই নীরস। চিকিৎসা ও ওঁষধবিজ্ঞান বিষয়ক 
অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাঃ এস, সি' দাস সংকলিত 
'সহজ্দ ভাক্তারী শিক্ষা" (নব সংস্করণ, ১৩৩৮ ) এবং দেবপ্রলাদ 
সান্ঠালের “সরল চিকিৎসা-বিধান? (১৩৩৮ )। উনবিংশ শতাব্দীর 
চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক বছ গ্রন্থের মতো। এই হট গ্রন্থেও প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য উভয় প্রকার চিকিৎসাপদ্ধতিই বণিত। উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে নাদিংব। ওযা বিষল্পক গ্রন্থ রচনার প্রবণতা দেখ। গিছেছিল । 
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এ সময়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই বিভাগটি নিয়ে কয়েকটি সর্বজনবোধা 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে নাসিং 
নিয়ে বাংল! ভাষায় উৎকৃষ্ট কোনে গ্রন্থ রচিত হয়নি, বিংশ 
শতাব্দীতে প্রকাশিত নাসিং বা শুশ্রাধা বিষয়ক গ্রন্থের মধো 
উল্লেখযোগ্য, নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচর্যা শিক্ষা (১৩১৬ )। 
এতে ভাক্তাবী, কৰিরাজী, হোমিওপাধি--সধপ্রকার শুশ্রাধাপ্রণালীই 
আলোচিত । 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলতত্ব, ওঁষধবিজ্ঞান এবং শুশ্রাধা বিষয়ক গ্রন্থ 
রচনায় এই যুগে অবনতি দেখ। গেল বটে ; তবে চিকিতস। ও স্বাস্থ্য 
বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি স্ুপব্রিকল্পিত সাময়িক-পত্র এই সমযে 
প্রকাশিত ভোল। উনবিংশ শতকের ন্যায় এই শতকেরও অধিকাংশ 
সাময়িক-পত্রে প্রাচা ও পাশ্চাতা__উভর প্রকার চিকিংসাপদ্ধতির 
আলোচন। পাওয়া গেল। 
পাশ্চাতা পদ্ধতিতে পরিকল্পিত সাময়িক-পত্রের মধে প্রথমেই 
ঢল্লেখযোগা নদীয়া থেকে প্রকাশিত “চিকিৎসা-প্রক"শ' ! বৈশাখ, 
(১৩১৫) । পত্রিকাটি মূলতঃ চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয় | 
চিকিৎসা-প্রকাশের ১ম সংখ্যায় মন্তবা কর। হয়েছিল, 
“চকিতৎদকগণ যাহাতে সহজেই চিকিৎসা সম্বন্ধীয় 
যাবতীয় বিষয়েই নিত্য নৃতন জ্ঞান লাভ করিতে পারেন 
তদুদ্দেশ্টেই চিকিৎসাঁ-প্রকাশ মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত 
হইল |? 
এই পত্রিকায় চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন ইংরেজী পত্রিকা লারমন্জ, 
বনছদর্শা চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতাব্প কথ। এবং বিশেষ বিশেষ রোগের 
বিস্তত বিবরণ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হোত । 
পাশ্চাত্য ধরনে পরিকলিত চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক আর একটি 
উল্লেখযোগ্য সাময়িক-পত্র হোল ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ ও 
ডাঃ ক্ষীরোদলাল দে সম্পাদিত 'আধুনিক চিকিংসা? (জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৩) । 
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এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ক উতকুষ্ট প্রবন্ধাদি এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হোত। 

পূর্ণাঙ্গ পাশ্চাতা তথ্ানির্ভর দু'একটি পত্রিকা! এই যুগে পাওয়! গেল 
বটে, তবে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অধিকাংশ পত্রিকায়ই প্রাচ্য 
ও পাশ্চাতা-_উভয় প্রকার চিকিৎস।পদ্ধতিই বণিত হোল । এই 
প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য কবিরাজ বিনোদলাল দাশগুপ্ত ও 
ডাঃ ধনেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত “চিকিৎসাতত্ব বিজ্ঞান" ( বৈশাখ, 
১৩১৯ )। 'পুবর্বতন ও বর্তমান প্রাচ্য ও প্রতীচা চিকিৎসাপ্রণালীর' 
আলোচন। এতে স্থান পেত । 

বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ স্বাস্থ্যপঞ্জিকায়ও প্রাচ্য ও প্রতীচা 
চিকিৎসা-প্রণালী পাশাপাশি আলোচিত হোল। এই প্রসঙ্গে 
বিশেষভাবে উল্েখযোগা, স্বাস্থা সমাচার ( ষৈশাখ, ১৩১৯) এবং 
স্বাস্থ্য ( কাল্তন। ১৩২৯)! 

খগেশচন্দ্র বনু সম্পাদিত 'ম্বাস্থ্‌) ও শিল্প? ( ভাত্র, ১৩৩৪ ) পুর্ণাঙ্চ 
স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা নয় | এতে স্বাস্থ্য, এল ও কুষি-_দকজ, 
প্রকার আলোচনাই প্রকাশিত হোত । 

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায, উনাবংশ্শ শতাব্দীর 
শেষভাগে যেমন বিংশ শতাবীতেও .তমনি "চকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক 
সাময়সিক-পত্র প্রকাশের ধারা অব্যাহত রুইল। কিন্ঠ অন্ত্রচিকিৎস। 
ওষধবিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের মুলতত্ব প্রভৃতি দক নিযষে 
গ্রন্থ-রচনায় এই যুগে “কানো। উন্নতি ত1 হোলই না, পরুস্ত 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোনো কোনো ধি- (যেমন, অস্ত্রচিকিংল1 নিষে 
গ্রস্থ-রচনার ধারাই প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেল। বাংলা ভাষার মাধ্যমে 
চিকিৎসাবিজ্ঞান চচার অভাবই এর মূল কারণ। বিংশ শতাব্দীতে 
চিকিৎসা-গ্রন্থেক পরিকল্পনায় এই বিজ্ঞানের কয়েকটি প্রধান দ্দিক 
অবহেলিত হোল বটে, কিন্তু খাস, স্বাস্থ্য প্রভৃতি চিকিৎসাবিজ্ঞানের 
কয়েকটি শাখা! নিয়ে গ্রস্থরচনায় এই যুগে উন্নতির পরিচয় 
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পাওয়। গেল এই শ্রেণীর গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট, এদের 
সান্িতারুস | 


ছুই 

চিকিতসাবিজ্ঞানের তুলনায় বাংল! ভাষা! ও সাহিত্যে কৃষিবিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থ-রচনার স্মচনা হয়েছিল অপেক্ষাকৃত ধীর ও মন্থর 
গতিতে । বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি সম্বন্ধে গভর্ণমেন্ট ও দেশীয় জল- 
সাধাব্রণের উদাসীনতা এবং পাশ্চাত্য কৃষিবিজ্ঞান চর্চায় বিলম্বই এর 
কারণ। এদেশে কৃষিল-স্থা গঠিত হয়েছিল বন্পূর্বেই | কিন্ত পাশ্চাত্য 

পদ্ধতিতে কৃষিশিক্ষার বাবস্থা বিংশ শতাব্দীর পূর্বে এদেশে হয় নি। 
১৭৮৭ খ্ুষ্টাঝে ফোর্ট উইলিয়মের মিলিটারী বোর্ডের সেক্রেটারী 
কর্ণেল বরবার্ট কিডের উদ্যোগে কলিকাতার উপকণ্টে বটানিক গার্ডেন 
স্থাপিত হোল ।২১ বটানিক গাডেন থেকে পাওয়া? ছ' একর জমির 
উপর প্রতিষ্ঠিত হোল 45110101001] 20. [00100016015] 
5০০15 ০01 17018. এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৮১০ খুষ্টাব্দ | 
'উইলিয়ম কেরী এই প্রতিষ্ঠানের প্রধম সভাপতি ছিলেন। বাংলাভাষা! 
ও সাহিতো কৃষিবিজ্ঞান বিষক্পক গ্রন্থ-রচনার স্বত্রপাত এই প্রতিষ্ঠানকে 
কন্দ্র করেই হয়েছিল ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে £4১80-5701005100191 
9০০15 উদ্ভোগে প্রকাশিত হোল কৃষি বিষয়ক গ্রন্থ 
1৬12.51)1)9,098.0 1২২ গ্রন্থটি তিসি বা! মসীনার চাষ সম্বন্ধে লেখা। 
এই সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল জে, মার্শম্যানের বিশ্রুত 
গ্রন্ত 2105119 310269100102121) 1 4৯511-73010100108191 
৪০০1০-র উদ্যোগে প্রকাশিত এই গ্রন্থটির ১ম ও ২র খণ্ড যথাক্রমে 
১৮৩১ ও ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।২৩এ ছাড়া সোসাইটির 
১. গছ 15060 48010156297 ৮০18206 ০01 78০5৪] 0%51010 0:9£262, 


088006652১৮ 276 
১৯০৯5 & 008807067৭5 056810809 ০৫ 738706911 0219 (1856)--9, 250208. 
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মুখপত্র 71810880010105 ও 00179] থেকে ইংরেজী প্রবন্ধ বাংলায় 
অনুবাদের উদ্দেশে একটি অন্ুবাদ-সমিতি গঠিত হয়েছিল । 
“ভারতব্ষাঁয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ" নামক সামস্সিক-গ্রন্থটি এই 
সমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। প্যারীষ্ঠাদ মিজের২৪ (১৮১৪- 
১৮৮৩ 1 সম্পাদনায় ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৬ খষ্টাবের মধ্যে এই গ্রন্থটির 
বিভিন্ন সখা! প্রকাশিত হয়েছিল । এতে সহজ ভাষায় কৃষিবিজ্ঞানের 
জনপ্রিয় প্রসঙ্গাদি নিয়ে আলোচনা থাকতো । পুস্তক প্রকাশ 
এদেশে কুষিবিজ্ঞানের উন্নতির জন্য /৯171-770160091100191 
১০৩6৮? নানাভাবে চেষ্টা করে । কৃষিপ্রদর্শনী, বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
এদেশে কৃষি-ব্যবস্থার প্রবর্তন, কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় পুরস্কার 
প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন জনহিতকর কাজে দীর্ঘকাল ধরে এই 
লে'সাইটি আত্মনিয়োগ করে। ১৫ কিন্ত সুপরিকল্পন। ও গভর্ণমেপ্টের 
সভযে”গতান্ন আনাাবে দোসাইটির অধিকাংশ উদ্যোগই ফলপ্রন্থ 
হয় নি। তাই দেখা যায়, উনবিংশ শতকের যষ্ঠ দশক পর্যন্ত বাংল। 
ভাষায় কৃষিবিজ্ঞান রচনার প্রয়াস কয়েকটি বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টার 
মধ্যেই সীমিত । 
বাণ্লায় স্পর্িকল্পিতভাবে প্রথম কুষিবিজ্ঞান লিখলেন হরিমোহন 
মুখেপাধায় । এই লেখকের 'কষিদর্পণ_১ম ও ১য় ভাগ? বথাক্রমে 
১২৬৬ ও ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। ১ম ভাগের ভূমিকা্টি 
মলাবন। লেখক এখানে বলেছেন, 
'এতদ্দেশীয় বিদ্যানুরাগী মহোদয়গণ গভর্ণমে্ট আম্ৃকৃল্য 
প্রাপ্তে নান! বিষয়ক পুস্তক।!দ রচন৷ করত এক্ষণে বভাবার 
উন্নতি বৃদ্ধি করিতেছেন । কিন্তু কৃষিকার্য যাহ। এতদ্দেশীয 


-৪ প্যারীচাদ মিত্রের কৃষিবিষয়ক প্রবন্ধগুলো। ১৮৩১ খৃষ্টাৰে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
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888 বঙ্গলাহিত্যে বিজ্ঞান 


অধিকাংশ লোকের উপজীবিক তৎমন্বন্ধীয় কোন পুস্তক 
অগ্যাবধি প্রকাশ না পাওয়াতে এতদ্দেশে কৃষিকাধ পুবরববং 
অবস্থাবস্থিত আছে। শ্রীল শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাছুরের 
বটানিক উগ্ভান সংস্থাপিত হওয়াতে নানাবিধ বৈদেশিক 
বক্ষ চার! এতদ্বেশে রোপিত হওয়াতে কৃষিকাধে র উন্নাতর 
সোপান হইয়াছে বটে, কিন্ত যে সকল কৌশল দ্বারা উক্ত 
উদ্ভানের কার্ধা পরিচালন হইয়] থাকে তাহ! দেশে প্রচারিত 
হয় নাই, এই নিমিত্ত আমরা বহু বছ্ে এ সকল .কীশল 
সংগ্রহ করিয়। এতদেশীয় সামান্যবপ কুষিকার্যোরর সহিত 
সংমিলন পূর্বক এই কৃষিদর্পণ নামক সন্দর্ভ রচন' করিয়? 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলাম । 
কৃষিদপণ--১ম ভাগে উদ্ভিদের প্রকৃতি, স্থলজ উদ্ভিদ এব জ্বল ৰহ ও 
মাটির সঙ্গে উদ্ভিদের সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ১য 
ভাগের প্রধান আলোচা বিষয় চারা রোপণপ্রণালী ও ছদ্যান | 
পাশ্চাতা তথ্যনির্ভর হলেও দেশীয় কৃষির দিকে লক্ষা রেখে গ্রন্থটি রচিত। 
এইভাবে ছ্ু' একটি গ্রন্ত-রচনার মধা দিয়ে কষিসাহিত। € কষ 
বাবস্থাকে উন্নত করবার প্রচেষ্টা কোনো কোনো লেখকের রচনায় 
দেখা গেল বটে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত ভারত গভণমেণ্ট এদেশ 
বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রসার সম্বন্ধে কোনোৰপ কাষকরী ব্যবস্থ' অবলম্বন 
করলেন না সন্দেহ যে, ১৮৬৬ খষ্টাবে বাংলা ও উডিষ্যার 
দুপক্ষের সময় কৃষিবিভাগ ন্যপ্টি করবার প্রথম প্রস্তাব হয়েছিল :১৬ 
কিন্ত শাসন কর্তাদের মধ্যে মতৈক্য ন। হওয়ায় এ প্রস্তাৰ গৃহীত হয় 
নি। ১৮৬৯ খুষ্টাব্দে লর্ড মেয়ে! কৃষিবিভাগ গঠনের প্রস্তাব পুনরায় 
উত্থাপন করেন; কিন্তু এই প্রস্তাবটিও শেষ পর্যস্ত নামঞ্জুর হয়। 
তবে কৃষিবিভাগে একজন সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন ।২৭ 


২৬ ভারতবষে কৃবি-উন্নতত (১৩২৪ )- নগেক্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । পৃঃ ১-1 
২৭ ১৮৭৯ খরষ্টান্দে এই সেক্রেটারীর পদটি উঠিয়ে দেওয়া হযেছিল। 


কারিগরী বিজ্ঞান ৪৪৫ 


এদিকে সরকারী কৃষিবিভাগ প্রতিষ্ঠা নিয়ে গভর্ণমেন্টের মধ্যে 
আলাপ-আলোচন। চলবার কয়েক বছর আগে থেকেই কলিকাতা।, 
আলিপুর বর্ধমান প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি কৃষি-প্রদর্শনীর 
ব্যবস্থা হয়েছিল। এই সকল প্রদর্শনীর মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য, আলীপুরে অনুষ্ঠিত (১৮৬৪) কৃষি-প্রদর্শনী। 
কৃষিবিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার কাজে এইসময়কার 
বিভিন্ন প্রদর্শনী কিছুটা সহায়ত করেছিল বটে ; তবে তখনও পর্যন্ত - 
পাশ্চাত্য-পদ্ধতিতে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এদেশে হয় নি। 
তাই উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকেও কৃষিগ্রন্থ সম্বন্ধে দেশীয় 
জনসাধারণের মধ্যে কোনোরূপ আগ্রহ দেখ! গেল ন'। 

কষিদর্পণ ছাড়া এই যুগের একমাত্র উল্লেখষোগ্য গ্রন্থ কালীময় 
খটকের২১৯ “কুষি-শিক্ষাণ (১২৮৫ )। কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখকের 
নজন্ব অনুসন্ধান ও পরীক্ষার পরিচয় এই গ্রন্থে রয়েছে। গ্রস্থটি 
আগ্ভোপাস্ত সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন উদ্ভিদবিদ ও রাসায়নিক 
ষছ্ুনাধ মুখোপাধ্যায় । কৃষিশিক্ষার বিভিন্ন শন্যাদি নিয়ে সরল 
ভাষায় আলোচন। করা হ এছে। 

উনিশ শতকের সপ্তম ও অষ্টম দশকে এইভাবে মাঝে মাঝে 
কুৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হাল বটে, কিন্তু কৃষি বিষয়ক 
পূর্ণাঙ্গ সাময়িক পত্র ১৮৭৯ খুষ্টাব্ের পূর্বে প্রকাশিত হয় নি। 
ইতিপূরে প্রকাশিত ভারতবধষাঁয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ?কে 
নাময়িক-পত্র না বলে সাময়িক-্রস্থ বলাই বে|ধ করি সঙ্গত 

বাংল! ভাষায় কৃষিবিজ্ঞান ব্ষগক প্রথম পূর্ণাঙ্গ সাময়িক-পত্র 
'কৃষিতত্ব' বিপ্রদাদ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৭৯ খৃষ্টাবের 
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২৯ কালীময় ঘটক কুবিপ্রবেশ নামে আর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন । ্রস্থটির ভূতীয় 
সংস্থরণ প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খষ্টাবে । | 


৪৪৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


জানুয়ারী মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পক্জিকায় দেশী ও 
বিলেতী--নানাপ্রকার গাছ উৎপাদন; রোপণ ও ব্রক্ষণপদ্ধতি নিকষ 
আলোচনা করা! হোত। তবে ভাষা ও রচনা-ভঙ্গীর দিক থেকে 
অধিকাংশ আলোচনাই ছিল নীরস ও শ্রুতিকট্র। 
এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে কদাচিৎ 
হু'একটি কৃষিগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে "সঙ্গে কৃষি-সাময়িক-পত্র প্রচারের 
উদ্যোগও দেখ। গেল বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষার অভাবে 
তখনও পরধস্ত কৃষি-সাহিত্য দান। বেঁধে উঠবার অবকাশ পেল ন।। 
উনবিংশ শতাকী শেষ ছুই দশকেও কৃষিশিক্ষা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের 
নিক্ষিক্নতাই পরিলক্ষিত হয়। এদেশে কষিশিক্ষার্ন অভাব লক্ষ 
ক'রে 1001910 4৯০11০01018] 0875065"৩০ (1885) পত্রিক। 
মন্তব্য করেন, 
££ 210% ০0115 16605 26110010113 1 
90009,0101) 2170 11890 17099 08.01। 1110191006১. 
8110 51010010517 605 93116191 (30561010610 1145 
19161 11060 165 89691861010 (0৮578105 ঠ17€ 
11000118190 00.690107) 01 85710010191 1081৯00- 
ড০10)911) 116616 01 1700181176 1795 0261 00106 101 
80008011716 0116 ০0101101010 01 006 5011 117 (191 
0121001) 01 10070515056 ৮/10101) 19 21115951 676 
0171% 009911$ 01 5907011176 (18611 11561118000. 
৯5110016015] 0829665” পত্রিকার এই উক্তিকে অম্মলরণ 
ক'রে বলা যায়, বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা না করলেও 'এই 
সময়ে ভারত ও বাংল। গভর্ণমেন্ট এদেশের কৃষিব্যবস্থার উন্নতি কলে 
উদ্ভোগী হয়েছিলেন । 


৩৭ স্ব] 650৭ 114. 


কারিগন্ী বিজ্ঞান ৪৪৭ 


১৮৮০ খ্ষ্টাবেয় ছুভিক্ষের সময় কৃষিবিভাগ গঠন করবার প্রস্তাৰ 
ভারত গভর্ণমেণ্টের কাছে পুনরায় উত্থাপিত হোল । এই প্রস্তাবটি 
শেষ পর্ষস্ত কার্করী না হলেও ১৮৮৯ খষ্টাবের শেষভাগে 
ডাঃ ভোয়েলকার নামক রয়েল কৃষি সমিতির জনৈক পণ্ডিত 
ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা অনুসন্ধান করবার কাজে নিষুক্ত হলেন 
ডাঃ ভোয়েলকারের রিপোর্টকে কেন্দ্র ক'রে কৃষিবিভাগ সম্বন্ধে নতুন 
কারে আলোচনার শ্ুত্রপাত হোল । ১৮৯২ খুষ্টাব্দে ভারতসচিৰ কুষি- 
রসায়নে বিশেষজ্ঞ এক সহকারীকে নিয়ে ভারতবর্ষে এলেন । এইভাবে 
ভারত গভর্ণমেন্টের প্রচেষ্টায় যখন এদেশে বৈচ্ছানিক কুধিকাষ 
প্রসারের উদ্যোগ চলছিল, তখন বাংলার প্রাদেশিকু গভর্ণমেণ্টও 
কৃষিব্যবস্থাক্ন উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হলেন! ১৮৮১ খষ্টাব্ষে একজন 
ইংবরেজের অধীনে তিনজন দেশীয় যুবককে নিযুক্ত ক'রে বাংজা 
গভর্ণমেন্টের কৃষিবিভাগ পুনর্গঠিত হোল। এ ছাড়া এই লময়ে 
গভর্ণমেন্টের পরিচালনার কয়েকটি কৃষিক্ষেত্রও প্কাপিতি হয়েছিল । 
এদিকে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত .হাল কলিকাতার 1391758] 
ড/9[5111091% 0011969 1" ১ 


এদিকে কৃষিব্যবস্থার উন্নতিকল্পে গভর্ণমেন্টের উদ্ভোগ-আফোজন, 
অপরুদিকে পাশ্চাত্য হ্ানবিচ্ছানের প্রতি দেশীয় জনসাধারণের 
ক্রমবর্ধমান আগ্রহ-_এই উভয় কারণে উনবিংশ শতাকীর শেষভাগে 
থেকে বাণল। কৃষি-সাহিতো উন্নতি পরিলক্ষিত হোল । কুষি বিষয়ক 
কয়েকটি সাময়িক-পত্র ছাড়াও উনবিংশ শতাব্দীর শষ ছুই দশকে 
কৃষিবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে গ্রন্থ-রচনায় প্রবণত দেখ! গেল। 
সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান ( ১2110016016 11) 56170181), কৃষির [বষয়- 
বিশেষ এবং কৃষিবিজ্ঞানের বিশেষ এক একটি দিককে বিষয়বস্তব ক'রে 


৩১ 48)001658) 19898701) 370. 11001--10815665 %50 072৯08%৮ 0 
(195৪-) 85 10. 2. 9১ 085060105৮5 - (20006050610), 


৪৪৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


এই যুগে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হোল । তা ছাড়া বাংল৷ ভাষায় 
এই যুগেই প্রথম প্রকাশিত হোল মং চাষ ( ঢ151)0179 ) ও 
পশুপালন বিষয়ক গ্রন্থ । 

উনিশ শতকের শেষ ছুই দশকে সবসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত 
সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের মধো প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 
নীলকমল লাহিডীর 'কৃষিতত্ব (১২৮৭) । নীলকমল লাহিড়ী 
রঙগপুর-নলডাঙ্গার জমিদার ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে কৃষিবিজ্ঞানের 
কঘেকটি মূলতত্ব আলোচনার পর বিভিন্ন প্রকার লতা, শস্ত, ফলমুল্গ 
ইত্যাদি নিয়ে আলোচন। কর হয়েছে । আলোচনায় জেখকের 
নিজন্ব অনুসন্ধান ও পধবেক্ষণের পরিচয় সুস্পষ্ট । উদ্ভিদবিজ্ঞান 
বিষয়ক সংস্কৃত নামের বাবহার এবং যায়গায় যাষগায় আমুরেদীয় 
তথ্যাদির সমাবেশ গ্রন্থটির টুবশিষ্টা | 

এই যুগের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ উমেশচন্দ্র সেনগুণ্ডের 
'ক্লুধিপদ্ধতি? (১৮৮২) । উদ্চিদবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিযে আলোচন! 
কর! হলেও উগ্ভানই আলোচা গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য । নীলকমলের 
তুলনায় উমেশচন্দ্রের ভীষ। প্রাঞ্জল । 

উমেশচন্দ্রের সমসাময়িক যুগে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে বার! 
সাধারণ কুষিবিজ্ঞান বষয়ক গ্রন্থ লিখেছিলেন, তাদের মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়, হারাধন 
মুখোপাধ্যায়, ভূবনচন্দ্র কর ও গিরিশচন্দ্র বসুর নাম। প্রবোধচন্দ্র 
দে কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ 'কৃষিক্ষেত্র' (১৩০১) এই যুগেই 
প্রকাশিত হয়েছিল বটে , তবে প্রবোধচন্দ্রের সাহিতা-জীবন প্রধানত: 
বিংশ শতাব্দীতেই দীসিত। এই কল লেখকদের প্রচেষ্টা ছাড়াও 
কষিবিজ্ঞান রচনায় কয়েকটি অক্ষম প্রয়াস উনিশ শতকের শেষভাগে 
দেখ গেস। উদাহরণম্বপ কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের “আদর্শ 
কৃষক ( ২য় সংস্করণ, ১১২৪ ) শীর্ষক গ্রন্থটির নামোল্লেখ করা যেতে 
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পারে। বৈজ্ঞানিক তথোর অভাব এবং অসম্পূর্ণ প্রকৃতিৰ আলোচন৷ 
গ্রন্থটিব প্রধান ত্রুটি । 

এই এটি কৃষিতত্ব পত্রিকার সম্প।দক নৃতাগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 
“কৃষিসপ্গ্রহ” (১২৯০ ) নামক গ্রন্থেও রয়েছে । এখানে কৃষি সন্বন্ধে 
বাব মাসের কতব।-কার্য সখন্ধে আলো »ন' যায়গায় যাপ্রগায় অত্যন্ত 
সংক্ষিপ্ত । এ ছাড় "ছু. সব আট ক' শৃতাগোপালের রচনাভঙ্গীর 
প্রধান ব্রটি | 

বচনায় যুক্তি এবং তথ।সন্নিবেশে পর্ধবেক্ষণ ও গবেষণার পরিচয় 
পাওয়া গেল আগড়পাড1 নিবাসী হারাপন মুখোপাধ্যায় প্রণীত 
“কৃমি-তত্ € ১৯৭৩ সংবৎ ) নামক গ্রন্থে । ইতিপূর্বে গ্রপ্তটির কিছু 
অংশ 'সোমপ্রকাশ? পত্রিকায় ধাবাবাহিকভাবে বেবিয়ছিল | পুর্ণাঙ্গ 
ন1 হলেও ভাবতীয় কৃষিবৃন্তান্থেৰ একটি সামগ্রিক পরিচয় দেবার 
প্রচেষ্টা এখানে বয়েছে । এই যগের আমাৰ একটি উল্লেখযোগ। রচনা 
১১ খণ্ডে লেখা ভবনচন্দর করের “িষিপ্রণ'্লী 1  কুষিপ্রণালীর 
বিভিন্ন খণ্ড ১২৯৯ থেকে ১৩১০ সালের মধে। পকাশিত হয়। লেখক 
ভুবনচন্দ্র পশ্থকাল ধবে কৃষিবিজ্ঞান ও কৃষিকাধেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন । আলোচা এন্থব বিভিন্ন খণ্ডে পেশীয় কৃষিপ্রণালীর 
আলোচনায় তার এই স্ুর্দার্থ শভিজ্ঞতার পরিচয় রয়েছে । কৃষি- 
প্রণালীর যায়গায় শায়গায় পাম্পান্য কৃষি প্রনালীৰ কথাও বণিত। 
আলো।চা গ্রন্থটি আগা'গোডা গুক ও শিয়েব কথে'পকথনের মাধামে 
লেখা । ভুবনচন্দ্েব রচন।ভঙ্গীর প্রশংসা করা যায় না। তাব ভাষায় 
যায়গায় যায়গায় গ্রাম্যতার ছাপ রযেছে। 

কৃষিসাহিতো এই যুগে আর একজন বিশিষ্ট গ্রন্থকাব বঙ্গবাসী 
কলেজের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বন্ধু । গিরিশচন্ডের 'কিষিদর্শন”১ম ভাগে? 
(১৩০৪) কৃষিবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে সারগর্ভ এবং বৈজ্ঞানিক 
আলোচন। কর! হয়েছে। 

উনিশ শতকের শেষভাগে প্রকাশিত সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক 


২৯ 
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অধিকাংশ গ্রন্থহ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে লেখা । তবে বালকদের 
উদ্বোশ্েও কয়েকটি গ্রন্থ এই যুগে প্রকাশিত হয়েছিল । এই শ্রেণীর 
গ্রন্থের মধো উল্লেখযোগ্য, গিবিশচন্দ্র বসুর 'কৃষিসোপান? (১২৯৫) 
এবং “চাকবার্তা” সম্পাদক কামিনীকুমার চক্রবর্তীর কৃষক? (১৩০০)। 

সাধারণ কুষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ছাডাও উনিশ শতকের 
শেষভাগে কৃষিব বিষয়বিশেষ নিয়ে গ্রস্থ-রচনাব স্মত্রপাত হোল। 
এই শ্রেণীর গ্রন্থেব মধো উল্লেখযোগ্য দেশী ও বিলাতী শাকসবজী 
নিয়ে লেখ। কালীচবণ চট্রোপাধায়েব “সবজী-বাগান+ € ১৮৮৫ ), 
রেশমের ইতিহাস ও রেশমকীট নিয়ে লেখা রমানাথ সেনেব “রেশম 
তত্বঃ (১২৯৩), স্ুসঙ-ছূর্গাপুৰ থেকে প্রকাশিত কমলকৃষ্ণ সি“হের 
«আমর? ( ১২৯৮ ), কৃষিবিজ্ঞানেব লেখক ন্ৃতাগোপাল মুখোপাধ্যায়ে 
“রেশম-বিজ্ঞানঃ (১৮৯৪ ), গুকনাথ চক্রবর্তীর "া?র চাষ আবাদ ও 
প্রস্তত প্রণালী” € ১৮৯৫) এবং প্রবোধচন্দ্র দেব “সবজীবাগ” (২য় 
সংস্করণ-১৩০৬ )। 

এই সকল গ্রন্থ ছাডা কৃষিবিজ্ঞানের বিশেষ কোনো কোনো 
দিককে নিযে গ্রন্থ-রচনাব প্রচেষ্টাও এই যুগে দেখ! গেল । এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য, কৃষিতত্তের সম্পাদক বিপ্রদাস মুখোপাধায়ের লেখা 
কেলম-প্রণালী” (১২৯৭ )। এই গ্রন্থে কয়েকটি ফলেব কলম প্রস্তুত 
প্রণালী নিযে আলোচনা কর! হয়েছে । 

কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক এই সকল গ্রন্থ ছাভাও উনিশ শতকের 
শেষভাগে বাংল ভাষায় পশুপালন ও মতস্য-চাষ (1151)215) বিষয়ক 
গ্রন্থ-রচনার স্ুচন। হোল । কমলকৃষ্ণ সিংহের “গোপালন” (১৮৮২ ) 
এবং নিধিরাম মুখোপাধায় সংকলিত “মৎস্ভের চাষ? (১৮৮৭ ) এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । প্রথমোক্ত গ্রন্থের ছু'এক যায়গায় লেখকের 
নিজন্ব অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে । সমগ্র গ্রন্থটি ছু'খণ্ডে বিভক্ত | 
প্রথম খণ্ডে গো-প্রতিপালন সম্বন্ধে আলোচনা । দ্বিতীয় খণ্ডে গো- 
চিকিৎসার কথা আলোচিত। প্রধানতঃ পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখ 
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হলেও হা'য়গায় যায়গায় লেখক গো-পালন ও গো-জীবন সম্বন্ধে 
প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মতবাদ উল্লেখ করেছেন । আলোচ্য গ্রন্থের 
ভাষায় বহুস্থলেই পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণের ছাপ বিগ্যমান । 

কৃষিবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে গ্রস্থ-রচন] ছাড়াও সাময়িক- 
পত্রের মাধামে কৃষি-সাহিত্যকে জনপ্রিয় ক'রে তুলবার প্রচেষ্টা এই 
যুগে দেখা গেল। উনবিংশ শতাহ্বীর শেষ ছুই দশকে কৃষিবিজ্ঞান 
নিয়ে কয়েকটি সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হোল। এই যুগের পূর্ণাঙ্গ কৃষি 
বিষয়ক পত্র-পান্রকার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, উমেশচন্দ্ 
সেনগুপ্ত সম্পাদিত কিষিপদ্ধতি? ( অগ্রহায়ণ, ১২৯০ ), ঢাকা থেকে 
কালীকুমার মুন্সীর সম্পাদনায় প্রকাশিত “সচিত্র কৃষি শিক্ষ1” (ভাত্র, 
১২৯৪) এবং নুতাগোপাল চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত কিষিতত্ব- 
নবপধ্যায়” (মাঘ; ১৩০১)। উৎকর্ততার দিক থেকে শেষোক্ত 
পত্রিকাটিই শ্রেষ্ঠ। এতে কৃষি সপ্বন্ধে সাধারণভাবে জ্ঞাতব্য সকল 
বিষয়ই প্রকাশিত হোত । 

পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিষয়ক পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে এই যুগের কয়েকটি 
কুষিপত্রিকায় শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধার্দিও প্রকাশিত হতে 
দেখা গেল। বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের “কিষিতত্বগ  উমেশচন্দ্র 
,সনগুপ্তেব “কৃষিপদ্ধতি প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ কুষিপত্রিকা আশানুরূপ 
জনপ্রিয়ত! লাভ করতে পারে নি। তাই পরবর্তী কয়েকটি পত্রিকায় 
শিল্প ও সাহিতা বিষয়ক প্রবন্ধের সমাবেশ ঘটিয়ে কৃষি-সাহিতাকে 
জনপ্রিয় ক'বে তুলবার চেষ্ঠা কর! হোল । এই শ্রেণীর পত্রিকার মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, গিরিশচ** বসু সম্পাদিত “কৃষি গেজেট? 
( বৈশাখ, ১২৯২), নবীনচন্দ্র সাহা সম্পাদিত “সচিত্র কৃষিতত্ব ও 
ভারতবন্ধুঃ (মাঘ, ১৩০১ ) এবং নগেন্দ্রনাথ ন্বর্ণকার সম্পাদিত “কৃষক" 
€ আশ্বিন, ১৩০৭)। কৃষি গেজেট পত্রিকায় কৃষিবিজ্ঞানের সঙ্গে 
সঙ্গে পশুচিকিৎসা, আবহাওয়! ইত্যাদি বিষয় নিয়েও রচনাদি 
প্রকাশিত হোত। সচিত্র কষিতত্ব ও ভারতবন্ধৃতে শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক 
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আলোচনা নিয়মিতভাবে স্থান পেত । কৃষক পত্রিকার ১ম সম্খায় 
পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সঞ্থন্ধে স্পষ্টই মন্তব্য কর] হয়, 

“এই নাটক-নভেল-প্লাবিত বঙ্গদেশে কেবল কৃষিকাধ্য 
সম্বন্বীয় পত্রিকা যে কতদূর আন্ত হইবে, তাহা সকলেই 
বুঝিতে পারেন । ভূতপূর্ধব ছুই একটী কৃষি-পত্রিকার অরুষ্ট 
ইহার বিশেষ পরিচায়ক । আমবা তজ্ন্তত কৃষি 
প্রবন্ধাদি ভিন্ন অপরাপব সহজপাঠা প্রবন্ধ ৪ সংবাদ এই 
পত্রিকায় প্রকাশ করিব ।, 

কৃষক'-এ কৃষিবিজ্ঞান ছাডাঁও অন্তান্ত বিষয় নিয়ে প্রবন্ধাি 
প্রকাশিত হোত বটে; তবে কৃষিবিজ্ঞন বিষষক রচনাযত এহ 
পত্রিকার উৎকর্ষতা। প্রবোধচন্দত্র পে প্রমুখ লেখকবা এন 
নিয়মিতভাবে লিখতেন । 

বিংশ শতাব্দীতে কৃষি-সামহিক প্রক'শেব ধারা অবাহঙ বহল। 
এই যুগের কৃষিপত্র্রিকার পধিকন্পনাষ ও কৃষিপ্রবদ্ধেব ভাম। এবং 
রচনাভঙ্গীতে উল্লেখযোগা উন্নতি দেখ! গেল। এই উন্নতি পবিচয় 
কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থেও সুস্পষ্ট | ভাষা ও বচনাবাতির দিক 
থেকেই শুধু নয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও এহ যুগেৰ কৃষিবিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থের একটি বৈশিষ্টা রয়েছে । এগুলে'তে স“ক্ষেপে কৃষি- 
বিজ্ঞানের সামগ্রিক পরিচয় না দিয়ে এই বিজ্ঞানেব এক একটি 
দিককে নিয়ে নুল্ম ও বিস্তৃত আলোচন। কর1 হোল । এব মূলে ছিল 
কৃষিবিদ্ধানের বৈজ্ঞানিক খুটিনাটি সম্বন্ধে লেখক ও জনসাধাবণের 
ক্রমবধমান আগ্রহ ও সচেতনতা | তাই দেখা যায়, বিংশ শতফ্বৌোতে 
সাধারণ কষিবিজ্ঞান নিয়ে যে পরিমাণ গ্রন্থ লেখা হয়েছে, তার চেযে 
অনেক বেশী সংখ্যক গ্রন্থ লেখ! হয়েছে কৃষির বিষয়বিশেষ ও কৃষি- 
বিজ্ঞানের বিশেষ এক একটি দিককে নিয়ে । বিংশ শতাব্দীতে কৃষি- 
রসায়ন রচনার স্ত্রপাত হেনি। তা” ছাডা পশুপালন ও পশুচিকিৎসা 
নিয়েও ছোট-বড় অনেকগুলে! গ্রন্থ প্রকাশিত হোল। বিংশ 
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শতাব্বীতে কৃষি-সাহিতোর এই উন্নতির মুলে রয়েছে কৃষিশিক্ষার 
প্রসার এবং কৃষিবাবন্থার উন্নতিকল্পে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের 
কাধকরী প্রচেষ্টা । ১৯০৫ খৃষ্টাঙ্ধে লর্ড কার্জন যখন ভারতীয় 
কুৃষিবিভাগের সংস্কার করলেন, তখন বা'লার প্রাদেশিক কৃষিবিভাগও 
নতুন ক'রে গঠিত হোল। এদেশে বৈজ্ঞানিক কৃষিবাবস্থার প্রবর্তনে 
গভর্ণমেন্ট এতদিনে কার্ষকরী প্রচেষ্টা দেখালেন। এই সময়েই 
(১৯০৫) লর্ড কার্জনের প্রচেষ্টায় বিহারের পুষা নামক স্থানে 
4/৯91০810191 [২০598101) 1115010019) স্থাপিত হোল ।৩২ এই 
প্রতিষ্ঠান ভারতে বৈজ্ঞানিক কৃষির পন্তন করলেন । কৃষিবিজ্ঞান 
বিষয়ক বাংলা গ্রন্থও এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। 

বিশ শতাব্দীর কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের মধো প্রথমেই 
উল্লেখযোগাঃ কৃষির বিষয়বিশেষ্ এবং কৃষিবিজ্ঞানের বিশেষ এক 
একটি দিককে নিয়ে লেখা গ্রন্থসমূহ । এই শ্রেণীর গ্রন্থ-রচনায় 
সবিশেষ কৃতিত্বের পবিচয় দিলেন প্রবোধচন্্র দে। প্রবোধচন্দ্রের 
সাহিতা-ঙ্গীবন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে স্ুক হয়। 

প্রবোধচন্্র ১৮৮৬ খষ্টাব্দ থেকে কৃষিবিজ্ঞানকে উপজীবিকারূপে 
গ্রহণ করেন। তিনি লন্ডনের ২০১৪1 [01005160191 
90০190%?-র ফেলো নিবাচিত “য়েছিলেন । প্রবোধচন্দ্র কিছুকাল 
ধরে মুশিদাবাদের নবাব বাহাছুরের তত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ 
করেছিলেন । কাশীপুর 17011০16121 111501610-এও কিছুকাল 
তিনি তত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করেন । 

কৃষ্ণিবিজ্ঞানের যুলতন্ব এবং *"ঘকটি ফসলকে কেন্দ্র করে লেখা 
কষিক্ষেত্র? (১৩০১) নামক গ্রন্থটির মাধামে তিনি সাহিত্য-জগতে 
আল্সপ্রকাশ করেন। প্রবোধচন্দ্রের ভাষ৷ প্রাঞ্ল ; বচনাও যুক্তিধর্মী। 


৩২ /5100100121 ছ.9562101) 101 ]17017--1119010865৭ 210 0122101596108 
(1958 )-1000900006101) 2101. উপ. সি. 1810012৬2. 
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তার রচনায় পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি আবশ্যকমতো বাবহৃত | 
ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দকে অনুবাদ না করে অনেক ক্ষেত্রেই 
প্রবোধচন্দ্র এ সকল শব্দ হুবহু ব্যবহার করেছেন । 

প্রবোধচন্দ্র দে”র দ্বিতীয় গ্রন্থ “সব জীবাগ? (২য় সংস্করণ, ১৩০৬)। 
কৃষিক্ষেত্র জনসমাদর লাভ করায় প্রবোধচন্দ্র এই গ্রন্থটি রচনায় 
উদ্দ্ধ হন। দেশী ও বিলেতী উভয় প্রকার সবজীর কথাই এতে স্থান 
পেয়েছে । স্বজীবাগের অধ্যায়বিভাগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুস্যত | 

কৃষিবিজ্ঞানের বিশেষ এক একটি দিক ও কৃষির বিষয়বিশেষ 
নিয়ে প্রবোধচন্্র অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। কৃষির বিষয়- 
বিশেষকে নিয়ে লেখা গ্রন্থের মধো উল্লেখযোগা, “পশুথাছ্ধা” 
(১৩০৮),৩৩ “কার্পাস-কথা+ € ১৩১৫ ) এবং গোলাপ ফুল নিয়ে লেখা 
গোলাপ বাড়ী” (১৩১৫ )। প্রথমোক্ত গ্রন্থে পশুদের খানের 
উপযোগী কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ফসলের কথা আলোচিত । তবে 
আলোচন। সবত্রই সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির । প্রবোধচন্দ্রের 'কাপাস-কথাঃয় 
কার্পাসের জাতিবিচার ও ভারতে কার্পাস-কৃষির অবস্থা আলোচনার 
পর কার্পাসের মৃত্তিকা, সার, বীজ ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে সংক্ষেপে 
আলোচন1 কর৷ হয়েছে । এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল স্বদেশী 
আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে । স্বদেশী আন্দোলনকে উপলক্ষা ক'রে এই 
যুগে বঙ্গবাসী, হিতবাদী, অনুশীলন প্রভৃতি সংবাদপত্রে বহু প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া কার্পাস-চাষ নিয়ে এই সময়ে কয়েকটি 
গ্রন্থও রচিত হয় | এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধো উল্লেখযোগা, 
নিবারণচন্দ্র চৌধুরীর “কার্পাস-চাষ”,৩৪ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধায়ের 


৩৩ 'পশুখাগ্ধেক্প পর এবং “কার্পাস-কথা'র পূর্বে প্রবোধচত্্র 'ফলকর"' নামে একটি গ্রন্থ 
লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে ফলের জমি, চার] নির্বাচন, বীজ, কলমপ্রণালী ও কয়েকটি ফল নিযে 
আলোচনা কর! হয়। প্রবোধচন্ত্র ফলকে বিষয়বন্ত্র ক'রে দু'টি ইংরেজী শ্রস্থও রচন1 করেন। 
গ্রন্থ দু'টির নাম "4১015861550 212760" এবং 06810 0010016". 

৬৪ ভূমিক1 £ কার্পাস-কথা-_প্রবোধচজ্্ দে। 


কারিগরী বিজ্ঞান ৪৫৫ 


তুলার চাষ” (১৯০৬) এবং নিকুঞ্জবিহারী দত্তের “কার্পাস প্রসঙ্গঃ 
(১৯০৬)। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে প্রবোধচন্দ্রের কার্পাস-কথাই 
সবাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে । 

কার্পাস-কথার পরে প্রকাশিত প্রবোধচন্দ্রের প্রায় সবগুলো গ্রন্থুই 
কৃষিবিজ্ঞানের বিশেষ এক একটি দ্রিককে নিয়ে লেখা । এই শ্রেণীর 
গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগা শ্মৃত্তিকা-তত্ব্ (১৩১৬), “ভূমিকর্ষণ 
(১৩১৯), উদ্ভিদখাগ্য” (১৩২০ ) এবং উদ্ভিজ্জীবন” (১৯১৫ )। 
প্রথমোক্ত গ্রন্থে কৃষিবিজ্ঞান প্রসঙ্গে জ্ঞাতবা মৃত্তিকা সম্পফ্িত 
যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । ভূমিকর্ধণে মৃত্তিকা 
ও উদ্ভিদখাছ্য, ভূমির উব্রতা, কর্ষণপদ্ধতি, সারের প্রয়োজনীয়ত৷ 
ইতাদি প্রসঙ্গ নিয়ে সর্জনবোধা আলোচনা করা হয়েছে । ভূমিকর্ষণ 
প্রকাশিত হবার অল্পদিন পরেই উন্ভিদ্থাগ্য* নাম দিয়ে প্রবোধচন্দ্র 
সার নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে একটি গ্রন্থ লিখলেন । বিচিত্র ধরনের 
উদ্ভিদসার নিয়ে এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা কর হয়েছে। 
সারের বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের ব্যাখাাও প্রাঞ্জল। 

উদ্ভিদসার ও উত্ভিদজীবন সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র “বঙ্গবাসী” 
£হিতবাদী”, “কৃষক? প্রর্তি পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন । এ 
সকল পত্রিকা থেকে উদ্ভিদ বিশ্য়ক প্রবন্ধগুলো সংকলিত ক'রে 
উদ্ভিজ্জীবন” প্রকাশিত হয়। যারা উদ্ভিদ পালন করে থাকেন, 
তাদের উদ্দেশ্যে এ বইটি লেখা । এতে উদ্ভিদের বর্ণ, জন্ম ও 
জীবনধারণপ্রণালী এবং উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অংশ নিয়ে প্রাঞ্জল 
আলোচন। কর! হয়েছে । 

এইভাবে সহজ ও সরল কৃষিবিজ্ঞান রচনার মধাদিয়ে 
প্রবোধচন্দ্র দে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে গেলেন। কৃষি” 
বিষয়ক আলোচনাকে প্রবোধচন্দ্র সাহিত্যের একটি অত্যাবশ্থাকীয় 
বিভাগ বলে মনে করতেন । এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 

“সাহিতোর সকল বিভাগ বা অঙ্গকে উপেক্ষা করিতে পারিঃ 


৪৫৬ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


কিন্ত কৃষিকে পারি না। আর যে সাহিত্য কৃষিবিহীন 
তাহাকে অসম্পূর্ণ মনে কর। অসঙ্গত নহে ।5€ 
কৃষিসাহিতোর প্রতি প্রবোধচন্দ্রের এই আকর্ষণের মূলে ছিল 

তার দেশগ্রীতি? এই দেশগ্রীতির পরিচয় প্রবোধচন্দ্রের বর্ণনায় 
ফুটে উঠেছে-_ 

“সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে, দেশকে অর্থশীলিনী করিতে 

হইলে কৃষির উন্নতি-বিধান করিতেই হইবে এবং তছুপলক্ষে 

কৃষি-সাহিতাকে শক্তি প্রদান করিতে হইবে 1১৩৬ 
প্রবোধচন্দ্রের সমসাময়িক যুগে কষির বিষয়বিশেষ নিয়ে গ্রন্থ-রচনায় 
কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন নিবারণচন্দ্র চৌধুরী ও চারুচন্দ্র ঘোষ। 
নিবারণচন্দ্রের “কিষি-রসায়ন+ (১৯০৪) বাংলায় কৃষিসংক্রাস্ত 
রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ । এই গ্রন্থে সাধারণ রসায়ন- 
বিজ্ঞানের তত্বের দিক ও কৃষিসংক্রান্ত রসায়নবিজ্ঞানের ব্যবহারিক 
দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । প্রধান প্রধান কয়েকটি মৌলিক 
ও যৌগিক পদার্থের বিবরণ দিয়ে কৃষি-রসায়ন এখানে বিস্তারিতভাবে 
আলোচিত । এই গ্রন্থের ধায়গায় যায়গায় লেখকের নিজস্ব 
অভিজ্ঞতার কথাও বণিত। লেখক এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, 
বঙ্গীয় কষিবিভাগে কাজ করবার সময় । 

চারুচন্দ্র ঘোষও বঙ্গীয় কৃষিবিভাগে কাজ করতেন । চাকচন্দ্রের 

প্রবণতা দেখ! গেল, কৃষিবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্রিষ্ট প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক 
আলোচনায় । এই লেখকের প্রথম গ্রন্থ ফসলের পোকা” (১৩১৭) 


৩৫ সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কৃষি (২য় সংক্করণ, ১৩২১)-পুঃ ৩। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 
হলেও আসলে এটি একটি প্রবন্ধ। কৃষির সঙ্গে সাহিত্য ও সমাজের সম্বন্ধ, গাহন্য কৃষি, 
বৈজ্ঞানিক কৃষি, কৃষিশিক্ষ?, উ্যান-চর্চা ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে এখানে আলোচন। কর] হযেছে । 
১৩১৯ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞানশাথার অধিবেশনে প্রবোধচন্ত 
এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন। 

৩৬ সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কৃষি-_পৃঃ ৭। 


কারিগরী বিজ্ঞান ৪৫৭ 


এইচ.. ম্যাক্সয়েল্লেফ্কয় সাহেবের ইন্ডিয়ান ইন্সেক্ট পেষ্টস্ঃ নামক 
গ্রন্থ অবলম্বনে লেখা । ইতিপূর্বে নিবাবণচন্দ্র চৌধুরী “কৃষক, 
পত্রিকায় কীটতত্ব সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন। তবে শুধুমাত্র ফসলের কীট নিয়ে শ্বতন্থভাবে ওখ- 
প্রকাশের প্রচেষ্টা এই প্রথম । কিধবনের পোকা শস্তাদি নষ্ট করে, 
এর কি খায়ঃ কিভাবে জীবনধারণ ও বংশবুদ্ধি কবে, প্রধানত: তা? 
নিয়ে এখানে আলোচন1! করা ভয়েছে। পোকাৰ শরীরের গঠন- 
বৈচিত্রের উপব জোব নাঁদিয়ে এদের আচবণের উপরেই এখানে 
জোর দেওয়া হয়েছে বেশী। কিকি উপায় অবলম্বন করাল পাকার 
কবল থেকে ফসলকে বক্ষা করা যায়, এখানে তা” স্পষ্টভাবে বোঝান 
হয়েছে । কৃষকরা যাতে পোকা চিনে নিয়ে যথাযথ প্রতিবিধান 
করতে পারে, সেদিকে লক্ষা রেখে বইটি লেখা । এজ্জরন্তেই পোকার 
বৈজ্ঞানিক নাম এই গ্রন্থে পরিতানক্ত হয়েছে । 

চাক্চন্্র ঘোষের “মৌমাছি পালন” (১৯১৮) বাংলা কৃষি বিজ্ঞান 
বিষয়ক আর একটি উল্লেখযোগা গ্রন্থ । এই গ্রন্থটি পুষা 
14610010181 7২০৭৪21018 11500019+-এব উদ্যোগে প্রকাশিত 
হয়। মৌমাছিদেব স্বভাব ৪ আচরণ বর্ণনা কবে ইণ্লাগু, 
আমেবিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি "দশেব মৌমাছি-পালন-পদ্ধতি এই 
গ্রন্থে বণত হয়েছে । গ্রন্থটি স্রপারকল্পিত এবং সাখগঞ্ভ। 

বি"শ শতাব্বীর পশুপালন বিষয়ক কোনো! কোনে গ্রন্থে € এই 
স্রপবিকপ্পনাব পবিচয় পাওয়া গেল বটে; তবে বিষয়বস্ত নিবাচনে 
একছেয়েমিতাত৭ এই শশ্রণীর গ্রণ্থব প্রধান ক্রটি। পশ্তডপালন 
(বিষয়ক প্রায় সবগ্চলে' গ্রন্থবই পাবা গো-পালন ও গো-চিকিৎস1। 


পেপাল | পা পি স্পা 


৩৭ কদাচিৎ কোনো “কানো। গ্রন্থে বিতিন্ন পশু নিয়ে আলোচন। পাওয়া গেল । যেমন, 
পি. এস- ভট্টাচার্যের বৃহৎ পশু চিকিৎসা" (১৩১৭ )। আলোচা গ্র্থে কয়েকটি গৃহপালিত পশুর 
চিকিংসাপদ্ধতি নিয়ে মালোচনা করা হলেও গৌ-চিকিৎস। সম্বন্ধে মালোচন। অপেক্ষাকৃত 
বিস্তারিত। এতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশীয় তথ্যাদি রয়েছে। 


৪৫৮ বঙ্গসাহিত্যো বিজ্ঞান 


এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, কিশোরগঞ্জ নিবাসী 
গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তার “গোধন? (১৩২১), বঙ্গীয় জীবদয়' 
প্রসারিণী সমিতির৩৮ অবৈতনিক সম্পাদক নীলানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
ও হাওডার রামেশ্বর মালিয়! ভেটারিনারী হাসপাতালের ডাক্তার 
খেলাতচন্দর মৈত্রের গো-পালন ও গো-চিকিৎসা (১৯১৯ )। 
গভর্ণমেন্টের ভেটারিনারী বিভাগেয় এসিষ্ট্যান্ট সার্জেন্‌ হেমচন্দর্র 
দাশগুপ্তের গগাহৃস্থ্া গো-চিকিৎসা' (১৯১২), বাণেশ্বর সি“হের 
গো্পালন শিক্ষাঃ € ১৩৩৪ ) এবং বেঙ্গল ভেটাবিনারী কলেজের 
সহকারী অধ্যক্ষ দিবাকর দেব 'গো-পালন ও চিকিৎসা” €( ১৩৩৪ )। 
প্রথমোক্ত গ্রন্থে প্রাচা ও পাশ্চাত্য-_উভয রীতিই অনু্থত | নীলানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় ও খেলাতচন্দ্র মৈত্রের 'গে-পালন ও গো-চিকিৎসা”র 
ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল। গ্রন্থটির কিছু কিছু অণ্শ ঠঈতিপুবে 
সাহিত।-সংবাদ, এডুকেশন গেজেট, বিন প্রভৃতি সামযিক-পত্রে 
প্রকাশিত হয়েছিল । গো-পালন? ও %গা-চিকিৎসা” জনসমাদ্দব 
লাভ কবে। হেমচন্দ্র দাঁশগুপ্তের গাহস্থা গো-চিকিংস? এবং 
বাণেশ্বর সিংহের 'গো-পালন শিক্ষা বৈশিষ্ট॥ অধ্যাযবিভাগে 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী | এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীব পৰি৮য় দিবাকর প্*রে 
গো-পালন ও চিকিৎসায় আরও পবিণত। উনবিশ শতাম্বাব 
শেষভ'গের তুলনায এই যুগে প্রকাশিত সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান বা 
কৃষির মূলতত্ব বিষয়ক গ্রন্থের সংখা! নগণা । এই যুগেব সাধারণ 
কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থই অকিঞ্চিৎকর; তবে কদাচিৎ ছু" 
একটি গ্রন্থে স্ুপরিকল্পনাব পরিচয় পাওয়া যায় । ফেমন, অন্থিকাচবণ 
সেনেব কিষি-প্রবেশ? (১৩১৭ )। এই গ্রন্থে কৃষিবিজ্ঞানের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট বাযুমণ্ডল ও মৃত্তিকা! নিয়ে আলোচনার পব বুক্ষদেহ, মৃত্তিকার 
উৎকর্ষ সাধন, বীজের উন্নতি ইত্যাদি প্রসঙ্গ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক 


৩৮ এই সমিতি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে হাওড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
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প্রণালীতে ব্যাখ্যা কর1 হয়েছে । তবে বৈজ্ঞানিক তথোর ন্বল্সতা 
এবং স্থুপরিকল্পনার অভাব এই যুগের সাধারণ কৃষিবিজ্ঞীন বিষয়ক 
অধিকাংশ গ্রন্থেবই প্রধান ভ্রটি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগয, গবীৰ 
শায়েব প্রণীত “কৃষক-বস্ধু” (১৩১৭), মেডিক্যাল নার্শারীর 
ডাইরেক্টাৰ হেমচন্দ্র দেবের “বাাবহাবিক কৃষি-দপণ”-_-১ম খণ্ড (১৩১৮) 
এবং পাইকপাডা নার্শাবীর স্বত্বাধিকারা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের 
“কৃষি-সখা__১ম ভাগ” (১৩৩১ )।  প্রথমোক্ত গ্রন্থটি পয়ার ছন্দে 
লেখা। বর্ণনায় একঘেয়েমিতা এবং বেজ্ঞানিক তথ্যাদিৰ অভাব 
গ্রন্থটির প্রধান ক্রটি। কৃষকদের প্রতি উপদেশ দেবার কালে 
যায়গ'য় যায়গায় এখানে ইসলাম ধর্মেবক জয়গান করা হয়েছে। 
বাবহাবিক কৃষি-দর্পণে ভারতবর্ষেব কৃষি ছাড়াগু বিভিন্ন বিদেশী 
কৃষিব চাষ বগ্রিত। আলোচা গ্রন্তে প্রাচা ও পাশ্চ'তায তথাদিব 
স্মশ্রণ ঘটেছে। 

বিশ শতাব্দীতে প্রকাশিত কোনো কোনো গ্রন্থে কদাচিৎ প্রাচ্য 
তথ্যাদি স্থান পেল বটে, তবে এই শতাধ্বীর গোড1 থেকেই 
পাশ্চাতা কৃষিবিজ্ঞান ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাই পুর্ণাঙ্গ 
কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক পাকা সংখা। এই যুগে বাঙ্ল। কৃষিবিজ্ঞানেব 
বিভিন্ন দ্রিক নিয়ে চিন্তাশীল প্রনন্ধও এই যুগেব কয়েকটি পত্রিকায় 
পাওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে প্রথ,মই উল্েখযোগ।, নিশিকাস্ত ঘোষের 
সম্পাদনায় ঢাক। থেকে গ্কাশিত “কুষি-সমাচার* (বৈশাখ; ১৩১৭) । 
এই পত্রিকায় কৃষিবিজ্ঞান 9 কৃষি-শিল্প ছাড়াও বিচিত্র প্রকৃতির 
কৃষি-স'বাদ প্রকাশিত হোত । শর ছা উদ্ভিদ্বিজ্ঞান নিয়ে বহ্ছ 
স্ুলিখিত প্রবন্ধ ৪ এতে পাওয়া থাম্স। পুর্ণাঙ্গ কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক 
অপরাপর পত্র-পত্রিকার মধো উল্লেখযোগা, কিষি-সম্পদ" (বৈশাখ, 
১৩১৭), প্রভাসচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 'কৃষি-সংবাদ” বৈশাখ ১৩২৪), ঢাক 
বঙ্গীর় কৃষি-বিভাগ থেকে প্রকাশিত “কিষি-সমাচাব” (মার্চ, ১৯২১) 
এবং বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত “চাষবাস” € অগ্রহায়ণ 
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১৩৩৪ ) ইত্যাদি । প্রথমোক্ত পত্রিকায় প্রবোধচন্্র দে প্রমুখ 
লেখকরা নিয়মিতভাবে লিখতেন । কৃষি-সংবাদ পত্রিকায় দেশী ও 
বিদেশী কৃষি ও কৃষকের কথা, কৃষিসংবাদ এবং সাধারণ কৃষি সম্বন্ধে 
রচনার্ি প্রকাশিত হোত । কুষি-সমাচারে কৃষি প্রবন্ধ ও সংবাদাদি 
ছাড়াও সবকাবা কৃষিক্ষেত্র ও প্রদর্শনীৰ বিবরণ নিযমিতভাবে 
প্রকাশিত হোত। চাষবাস নামক পত্রিকাটি হোল নিখিল ভাবত 
কৃষি-সমিতির মুখপত্র । বৈজ্ঞানিক কৃষিব গতি দেশীয় জনসাধাবণেব 
দৃষ্টি আকর্ষণ করবাব উদ্দেশ্যে এ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন 
সামম্িক-পত্র থেকে কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ চাষবাসে 
সংকলিত হোত । 

উনবিংশ শতাব্বার তুলনায় বিংশ শতাম্বীতে পূর্ণাঙ্গ ক্‌ষিবিদ্ঞান 
বিষয়ক পত্রিকাব সংখা! বাডল বটে, তবে কদাচিৎ এই যুগেবও 
ছঃএকটি পাত্রকায় ক.ষিবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপব প্রসঙ্গ স্থান 
পেল। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগাঃ, শবচ্চন্দ (দেব 
সম্পাদিত “সচ্চাষী-মুদদ” ( ফাল্গুন, ১৩১৮) এবং মাখনলাল সাউ 
সম্পাদিত “সচ্চাষী সেবক" ( ফাল্গুন, ১৩৩৭ )। প্রথমোক্ত পত্রিকায় 
কৃষিবিজ্ঞানেব সঙ্গে সঙ্গে গল্প, প্রবন্ধ ইত্যািও স্থান পেত। (শষোক্ত 
পত্রিকায় ক্ষিবিজ্ঞান ছাঁডাও শিল্প, সমাজ+ সাহিতা এ বাণিক্তা 
বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হোত । 

সমগ্র ক্ষিসাহিতা আলোচন! করলে দেখা যায়, উনবিংশ 
শতাষ্ধীর মধ্াযাভাগ থেকে ধীর ৪ মন্থবগতিতে বাংলা ভাষায় 
কষিবিজ্ঞান রচনাব স্ুত্রপাত হয়| এই শতাধ্বীব শেষভাগে বৈজ্ঞানিক 
ক্ষি সম্বন্ধে জনসাধাবণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে বাংল 
কষিসাহিতোরও উন্নতি হতে থাকে । এই সময়ে কৃষিবিজ্ঞানের 
বিভিন্ন দিক নিয়ে গ্রন্থ-রচনাব স্ত্রপাত হয়| বিংশ শতাব্দীর গোড়া 
থেকেই ক্‌িবিজ্ঞানের বিষয়বিশেষ নিয়ে গ্রন্থ-রচনায় প্রবণতা দেখা 
গেল । তা? ছাড়া প্রবোধচন্দ্র দে প্রমুখ লেখকদের প্রচেষ্টায় 
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কৃষিসাহিত্যের ভাষা ও রচনারীতিতেও উন্নতি সাধিত হোল । এই 
যুগে স্থলভাবে সমগ্র কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা না করে এই 
বিজ্ঞানের বিশেষ এক-একটি দ্রিককে নিয়ে সুক্ম ও বিস্তৃত আলোচন। 
হতে লাগল । এর মূলে ছিল পাশ্চ'তা কৃষিবিজ্ঞানের ক্রমবধ মান 
জনপ্রিয়তা । দেশীয় কৃষিব'”£ 5 চন্নতিকপ্ধে " নণ/১ন্টব কার্যকরী 
উদ্যোগ ও পাশ্চাতা কুষিশিক্ষ ৭ ব ঙ্থ  ₹ সশপ্রিয়তা স্থটিতে 
অনেকখানি সাহাধা করেছিল | কিন্তু তা? স:ৰশ চিপৎসাবিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে যেমন বাংলা ভাষায় এককালে বিরাট ও সারগর্ভ গ্রন্থ-রচনায় 
প্রবণত] দেখ! গিয়েছিল, কৃষিবিজ্ঞানের বেলায় তাঃ কে;নেকালেই 
দেখ1 যায় নি। বাংলা ভাষার মাধামে কুষিবিজ্ঞান চর্চার অভাবই 
এর মুল কারণ। পাশ্চাতা চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতি গভর্নমেন্ট ও 
দেশীয় জনসাধ।রণেব দৃষ্টি উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকেই 
আক্ষ্ট হয়েছিল। ত" ছাড়া উনবি”শ শতাব্দার মধাভাগ থেকে 
বাংলা! ভাষার মাধামে চিকিংসাবিজ্ঞান চার ব্যবস্থ।ও হষছিল 
এবং এই বাবস্থা চলেছিল দীর্ঘকাল ধবে । কিন্তু কৃষিবিজ্ঞানের ক্ষেত্র 
এক্প ঘটে নি। পাশ্চাতা ক্ষিবিজ্ঞান সন্ধঙ্ধে গভর্ণমেন্ট ও দেশীয় 
জ্নসাধারাণের সচেতনতা দেখা গেল এর অনেক পুর বিংশ 
শতাব্বীর পুরে এদেশে পাশ্চাতা 'াষবিজ্ঞান শিক্ষার কোনো! ব্যবস্থাই 
হয়নি। বিংশ শতাম্বার প্রারস্তে এদেশে পাশ্চাত্য কৃষিশিক্ষার 
ব্যবস্থা হোল বটে, কিন্তু শিক্ষার বাহন হোল ইংরেজী ভাষা । ফলে 
বিংশ শতাম্বীতে বাংলা ক্‌ষিসাহিত্যের উদ্নতি ঘচলেও ক.ষিবিজ্ঞানের 
অপেক্ষাকৃত দুরূহ ও জটিল দি “য়ে তথা সমৃদ্ধ গ্রস্থ-রচন।র প্রচেষ্টা 
দু* একটি মাত্র ক্ষেত্রেই সীমিত থেকে গেল। 
তিন 

বাংল! কৃষিসাহিত্যের এহ অসম্পূর্ণতা স্বীকার ক'রে নিয়েও বলা 
যায়, কৃষির সঙ্গে এদেশীয় জনসাধারণের রয়েছে একটা নাড়ীর 
সম্পর্ক। ভারতবর্ষ বরাবরই কৃষিপ্রধান দেশ। বৈজ্ঞানিক কৃষির 


৪৬২ বঙ্গসাহিতোো বিজ্ঞান 


বাবস্থা বিলম্বে হলেও কৃষি সম্বন্ধে স্বাভাবিক একটা আগ্রহ 
জনসাধারণের মধো বরাবরই ছিল। তাই দেখা যায়, বিংশ 
শতাধ্ৰীর পুরে পাশ্চাত্য কৃষিবিজ্ঞান চির ব্যবস্থা না হওয়া সত্বেও 
বাংলা কৃষিসাহিত্য নেহাত নগণা নয়। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং বা যন্ধ- 
বিজ্ঞানকে ভারতবষ সহজে আপন বলে গ্রহণ করতে পারে নি। 
যন্ত্রবিজ্ঞান এদেশীয় সমাজজ্জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি 
কোনোদিনই । এজন্ভেই কৃষিবিজ্ঞানের বহু পুবেই যন্ত্রবিজ্ঞান শিক্ষা- 
দানের বাবস্থা হওয়া সন্বেত কারিগরী বিজ্ঞানের এই দিকটি নিয়ে 
গ্রন্থ-রচনায় কোনোর্ুপ প্রবণতা বাংলায় দেখা গেল না। বস্ততঃ, 
চিকিৎসা ও কৃষিবিজ্ঞানের তুলনায় বাংলা সাহিতোর এই দিকটি 
অপেক্ষাকৃত দুর্বল । উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষার যম্বিচ্জান 
লিখবার প্রয়াস মুষ্টিমেয় একটি প্রচেষ্টার মধোই সীমাবদ্ধ | 

বাংলা ভাষায় ইঞ্জিনীয়ারীং বা যন্ত্রবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ 
ডক্রিউ. রবিনসনের “ভূমি পরিমাণ বিদ্যা” (১৮৪৬) বা গক্ষেত্রাদির মাপ 
এবং চিত্রকরণের প্রাথমিক শিক্ষোপযোগি গ্রন্থ” | “ইণ্লত্তীয় গ্রন্থের 


তাতপর্যাবলঘ্নে স্বদেশীয় নিয়মের সংশোধন পুর্বক? এটি সংগৃহীত 
হয় । গ্রন্থটির ইংরেজী নাম 18101001765 911917091৬০] 012 
11)0 /417510-111012) 10121)” | রবিনসনের রচনাভঙ্গীর প্রশংসা কৰা 
যায় না। ভাষায় কৃত্রিমতা এবং বারবাপ একই ধরণের শঙ্বথ দিয়ে 
বাকাগঠনের ফলে তার রচনা শ্রুতিকটু ও একঘেয়ে হয়ে পডেছে। 
এদ্দিকে উনবিংশ শতাম্বীর ষষ্ঠ দশক থেকে স্রপরিকল্পিভাবে 
এদেশে ইঞ্জিনায়াবি” শিক্ষার বাবস্থা হোল । কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
চাঁবটি বিভাগ ছিল-_/৯1৩, 7:25, 1৬150101170 ও [21151110911 | 
তখন ইর্জিনীয়াবিং শিক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অনুমোদিত 
ছিল ছু"টি মাত্র প্রতিষ্ঠান । একটি হোল [16 11701025017 03৮11 
[27151179611176 0011989, [২০০11:9৪ এবং অপরটি হোল "17৩ 
30610011017 121)511)5611105 0011656, ৯1010 1৩৯ ১৮৫৬ 


৩৯ চ2710116611106 20110211010 110 006 73110191) 10010010105 (1891 ) 0১, 59761. 
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থেকে ১৮৫৮ খৃষ্টায্বের মধো রুড়কী, পুনা, মাদ্রাজ ও কলিকাতায় 
চারটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয় 15০ 

এইরূপে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে এদেশে 
ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার বাবস্থা হোল বটে, কিন্ত ইঞ্জিনীয়ারিং সন্ন্ধে 
দেশীয় জনসাধারণের মধো কোনোরূপ আগ্রহ দেখা গেল না । 
ফলে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধেও বাংলা ভাষায় ইঞ্জিনীয়ারিং 
গ্রন্থ প্রকাশের উন্লেখঘযোগা কোনো ব্যবস্থা হোল না। তবে 
এই যুগে বাংলা ভাষায় স্তপতিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনার 
স্বত্রপাত হোল । সিভিল উঞ্জিনীয়ার ছুর্গাচরণ চক্রবর্তার “বিশ্বকন্মার 
(১২৯৩) নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা | গ্রন্থটি ঘরবাড়ী, পুল; 
রাস্তা ইতাদি প্রস্ততির উপকবণ ও গঠনপন্ধীতি (17301101175 
109661191ৎ 21)0 ০0179000101) ) নিয়ে লেখা । আলোচা 
গ্রন্থের একেবারে শেষদিকে উঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ক কতকগুলি বিদেশী 
শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। গ্রন্থটি তথাপূর্ণ এবং 
আলোচন1 সর্বত্রই বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; তা সত্বেও 
আলোচনা কোথা টেকৃনিকাল হয়ে পড়ে নি। ইঞ্জিনীয়ারিং-এ 
অনভিজ্ঞ বাক্তিরাও যাতে বুঝতে পারে, সেদিকে লক্ষা রেখে বইটি 
লেখ।। তবে ছুর্গীচরণের রচনাভঙ্গীর প্রশংসা করা যায় না। নীরস 
ভাষ! তার রচনাকে প্রাণহীন কশূর তুলেছে | শ্থপাতি-বিজ্ঞান_-১ম 
ভাগ? নাম দিয়ে বিশ্বকন্মার ২য় সত্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৫ 
সালে। ছুই বৎসর পর “স্থপতিবিজ্ঞান__-২য় ভাগ? € ১৩১৭) নাম 
দিয়ে ছুর্গাচরণ চক্রবর্তার আর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ২য় 
ভাগের আলোচন! ধায়গায় যায়গায় টেকনিক্যাল । উনবিংশ শতাব্দীর 
আর একটি উল্েখযোগ্য গ্রন্থ বরদাদাস বন্থুর৪১ “জরিপ শিক্ষা, 


চিপ [9556102178017% 01 1100617) [100121) 12010026601) (1955 )--989৬217 108521-- 


[১ 430--431. 
৪১ “নুক্পকালি কষা" (১৮৯২) নাম দিয়ে বরদাদাস বন সার্ভে বিষয়ক আর একটি বই 


'লিখেছিলেন। 


৪১৬৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


(১৮৯৩ )। লেখক বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের পদস্থ কণ্নচারী ছিলেন। 
রবিনসনের “ভূমি পরিমাণ বিদ্যার তুলনায় আলোচা গ্রন্থে সার্ডেঈ' 
সন্বপ্ধে আলে চনা অপেক্ষাকত বিস্তারিত। ব)বহারিক জরিপ নিয়েও 
এখানে আলোচনা করা হয়েছে । ববদাদাসের র্চনাভঙ্গী তুর্গাচরণ 
চক্রবর্তীপ্ তুলনায় প্রা্জল। 

উনবিংশ শঠাব্বীতে পূর্ণাঙ্গ ইঞ্জিনীয়ারিং পত্রিকা কদাচিৎ গ্কাশিত 
হোত । এই এ্রসঙ্গে একমাত্র উল্লেখযোগা সাময়িক-পত্র বিহারীলাল 
ঘোষ সম্পাদত “কারিকর-দপণ? (আশ্বিশ, ১২৯৩ )। 

বিংশ শতাব্দীতে বাংল। হঞ্জিশীয়ারিং গ্রন্থ-বচনায় উন্নতি 
পরিলক্ষিত হোল । সাতে ও স্থপতিবিজ্ঞান ছাডাও এই যুগে 
ইলেকটি ক্যাপ ইঞ্জিনীয়াবি” খনিবিজ্ঞান (15110008 ) প্রভৃতি নিযে 
গ্রন্থ প্রকাশিত হতে দেখা গেল। এই যুগে বচিত সাঠে ও স্থপতি- 
বিজ্ঞান*২ বিষয়ক কোনো কোনো গ্রন্থ সবিশেষ জনগ্রিযতা ল'ভ 
করে। এর মূলে ছিল ঢাকা, রাজসাহা, বংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সাভে 
স্কুল ও শিল্প-(বগ্যালয় প্রতিষ্ট'। ঢাক। ইষঞ্জিনীয়ারি* স্কুলেব স্থপাত- 
বিজ্ঞানেব অধাাপক প্রফুল্লচন্দ্র বন্দধোপাধায়েব ম্থপতিবিজ্ঞান--১ম 
ভাগ” (১৩২৭ ) একটি স্ুলিখিত গ্রন্থ | স্থপতিবিজ্ঞান বিষয়ক আর 
একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শৈলেশ্বর সান্তালের “সরল গণঠন-তব্ব' 
(১৩৩৯ )। গ্রন্থটি বিভশনে অনভিজ্ঞ জনসাধাবণেব পক্ষে কিছুটা 
টেকৃশিক্যাল ও ছুবোধ্য হয়ে পঙেছে | বিংশ শতাস্বীর প্রথম দশকে 
দেশীয় ইঞ্জিনায়ারদের উদ্ভোগে ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাও গঠিত হোল। 
১৯০৯ খুষ্টাঞ্দের ৩১শে জুলাই পাবলিক ওয়ার্কপ বিভাগেব কিছুসংখাক 
কমচাবী ও কয়েকজন পিভিল ইঙ্জিনীয়ারের উদ্ভোগে এবং ক.ফচন্দ্র 


৪২ বু্জবিহারী চৌধুরীর 'সরল পূর্ত শিক্ষা" বিভিন্ন সাভে স্বল ও শিল্প বিগ্তালয়ে পাঠ 
পন্তববপে নিবাচিত হয়েছিল। অল্পকালের মধ্যেই গ্রন্থটির কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় । 
এাঁষায় গক৮গাণী দোষ কুঞ্পবিহারীর রচনার প্রধান ক্রুটি। 
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বন্দ্যোপাধায়ের সভাপতিত্বে 1001)9 20861606901 0218 
1701195918৪ 17॥ 1100%৪৩ প্রতিষ্িত হুন্প। হন্ত্রবিজ্ঞান, বিশেষতঃ 
পূর্ত-বিজ্ঞানের উন্নতিসাধমই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান 
উদ্দেশ্ত। ৪৪ কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে যন্ত্রবিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করবার 
কোনো চেষ্টা এই সমিতি করলেন ন13 যন্্বিজ্ঞান ব্ষিয়ক গবেষণার 
ওপরেই এরা জোর দিলেন। 

যন্্রবিজ্ঞানের একটি দিক সার্ভেইং বা জরীপধিজ্ঞান বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হোল বাংলার প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইনের সংশোধনের 
কফলে। ১৯০৭৩ ১৯০৮ খুষ্টাব্ষে প্রজাম্বহ আইন সংশোধিত 
হয়েছিল। এই আইন অনুযায়ী বাংলায় সেটেলমেঞ্রের কাজ নুক হলে 
সার্ভে ও লেটেলমেণ্ট বিষয়ক ও্ম্থরচনায় জোয়ার এল । এই শ্রেণীর 
গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, সাব-ডেপুটি কালেক্টর শশীভূষণ বিশ্বাসের 
“সারভে ও সেটেলমেন্ট দর্পণ” (১৯০৭ ) ও পরিমাপ পদ্ধতি ( ১৯০৮), 
হুগলীর সেটেলমেন্ট অফিসার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের "সার্ভে ও 
সেটেলমেন্টের ক!ধাবিধি ও সরল জরিপ প্রণালী (১৩১৭ ) 
সাকরাইঈল এষ্টেটের ম্যানেজার হেমস্তকুমার সেন মজুমদারের “জরিপ 
ও ম্বহলিপি' ( ১৩১৯), ঢাকা জজকোট্েরি উকিল মহেন্দ্রকুমর দত্ত 
নিয়োগীর সাভেঁ ও সেটেলমেন্ট পরিচয়” (১৯১২), ময়মনসিংহ 
থেকে প্রকাশিত মহেশচন্দ্র বিশ্বাসের “সার্ভে ও সেটেলমেন্ট বিজ্ঞান, 
(১৯১৩), হশোহরের পাণিঘাটা গ্রাম নিবাসী মহম্মদ আবছুল জব্বার 
লিখিত “সহজ আমিনী শিক্ষ।' (১৩২৪), এবং মুশিদাবাদ জেলার 
জঙ্গীপুর কোর্টের উকিল নলিনাক্ষ ভারতীর সরল “সেটেলমেন্ট সহচর, 
(১৩২৮) ইত্যাদি । উল্লিখিত গ্রন্থগুলোর কোনোটিতেই জরীপ- 


৪৩ | 19109668088 01 699 [70881006901 012] 19108106615 10 
[17108৬--5০), 2], 76. 
৪৪ | ১৯১১ খ্ুষ্টাব্দের ৬ই জুলাই থেকে এই সমিতি “10৪ [74181 
9০০18৮5 ০£ 0851] [30817৩61৪ নামে পরিচিত হতে থাকে 
৬৬ 
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বিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চাঙ্গের কোনো! আলোচনা নেই। শুধুমাত্র আগ 
প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই বইগুলে। লেখা । 
প্রয়োজনের খাতিরেই বিংশ শত্াঁডীতে ইলেক্‌টি ক্যাল 
ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ক গ্রন্থ-রচনার সুত্রপাত হোল । বিংশ শতাব্দীর 
গোড়া থেকে এদেশে ইলেক্টি সিটির প্রচলন ভ্রুমেই বাড়ছিল । তা 
ছাড়া বহুসখ্যক লোক ইলেকটিকের কাজ ক'বে জীবিকা নির্বাহ 
করছিল। এই সময়ে এদেশের “ইংবাজী অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের" 
উদোশ্টে নীরদাচরণ মিত্র লিখলেন “বাঙ্গালা ইলেক.টি ক্যাল 
“ইঞ্জিনীয়ারিং (১৯১১ )। উচ্গাঙ্গের না হলেও এই গ্রন্থ বিভ্াতের 
বাবহারিক ও তাত্বিক--উভয় দিক নিয়েই আলোচন। কর! হয়েছে । 
ভাষার কৃত্রিমহা নীবদাচরণেব রচনাতঙ্গীব প্রধান ক্রুটি। শুধু 
টেকনিক্যাল শবই নয়, অনেক জায়গায় সাধারণ ইংরেজী শব 
হুবহু ইংরেজী হরফে ব্যৰহার করবাব ফলে রচনাব সৌন্দর্য নষ্ট 
হযেছে । বাবঠগঠনে জড়ত্ব নীবদাচরণেব অন্তম ক্রুটি। রচনার 
নিদর্শন £-- 
অনেক স্থলে কবেন্টের ইনসুলেশন 75" 80190 হইযা 
থাকে এবং কনডন্টুব তারেব উপর দিয়া অযথ। অতিবিক্ত 
করেপ্ট চালিত হইয়া থাকে এইর্সপ হইলে চ্তার সদা 
সর্বদাই উত্তপ্ত হইয়া থাকে ও তারের ইনস্থুলেসন অতি 
পীত্র নষ্ট হইয়া! যায়। বাড়ীওয়ালাদের উচিং কনষ্রাক্টুর 
নিযুক্ত করিবার সময় যাহাতে সর্বশ্রেষ্ঠ মালমসল। 
অর্থাৎ 70096617181 ও অভিচ্ষ কারিকর দ্বার কাজ সম্পন্ন 
হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা । এবং কাজ আরম্ত 
হইতে শেষ পর্যন্ত মধ্যে মধ্যে 9300611671090 
01065881008] লোক দিয়া 66৪৮ করান, তাহা হইলে 
ইেক.টি সিটি হইতে কোন আশঙ্কার কারণ নাই। 
নীরদাচবণ মিত্রের প্রভাব - দেখা গেল বীরেন্দ্রকষণ নিয়োগীর 
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ইলেক্টিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-১এ (১৫৩০ )। কি আলোচনার 
বিষয়বস্ত নির্বাচনে, কি ভাষায় সর্বত্রই এই প্রভাব বিদ্কমান। 
নীরদাচরণের মতো ধীরেন্দ্রকুষ্ণের ভাষাও কৃত্রিম । যেমন, 
ভোল্টমিটার (₹০] 19661 )--ঘে পরিমাপক যন্ত্র দ্বার! 
ইলেকট্রিক চাপকে মাপ কর! হয় তাহাকে ভোল্ট মিটার 
বলে। ইহা লাইনের সহিত কনেকসন করিতে হইলে 
প]ারাল্যালে কনেক সন করিতে হয়। 
স্থপতিবিজ্ঞান ও ইলেকট্রিক্যাল ইগ্রিনীয়ারিং ছাড়াও এই যুগে 
মোটরবিজ্ঞান, খনিবিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশিত হোল। 
বাংলা! ভাষায় মোটরবিজ্ঞন নিয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচন। করেন 
শৈলজাপ্রসাদ দত্ত । শৈলজাপ্রসাদ নিজে একজন কৃতী ইঞ্জিনীয়ার 
ছিল্েন। মোটরবিভ্ান-শিক্ষার্থী দেশীয় ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে তিনি 
“সচিত্র মোটর শিক্ষক' (১৩২৪) রচনা করেন। নীরদাচরণ ও 
ধীরেন্দ্রকৃষ্ণের মতো! এই লেখকও ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দ হুবন্থ 
ব্যবহার করেছেন। তবে শৈলজাগ্রসাদের রচনারীতি অপেক্ষাকৃত 
প্রাঞ্জল । যন্ত্রবিজ্ঞানের টিল দিক নিয়ে আলোচনা করলেও রচনা 
এখানে কোথাও টেকনিক্যাল হয়ে ওঠে নি। পরবর্তী গ্রন্থ “বিছ্যুৎ- 
তত্ব শিক্ষক'-এ আলোচন! যায়গায় যায়গায় কিছুটা টেকনিক্যাল 
হয়ে পড়েছে ।৪৫ সুনীলকুমার মিভ্রের সহযোগিতায় লেখা এই 
গ্রন্থটি ১৯২৮ খুষ্টাব্ধে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
খনিবিজ্ঞান নিয়ে বাংলা তাঁধায় প্রথম গ্রন্থ হোল বেঙ্গল 
ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের খনিবিগ্ভার অধ্যাপক ই. এইচ রবাটনের 
কয়লাখনিবি্ঠা) (১৯২৩ )-- 05815081 0£ 0081 011010651 
এই গ্রন্থে ভূতত্ব, খনিজ পদার্থের অন্ুসন্ধান-পদ্ধতি, বিস্ফোরক 
পদার্থ, খনিসংক্রাস্ত রসায়নবিজ্ঞান ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা 


৪৫ | শৈলজাপ্রসাদ ঘতের আক একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ডিসেল ইঞ্জিন 
শিক্ষক? (১৩৬১)। 
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করা হয়েছে। আলোচন1 সর্বত্রই সারগর্তভ; কিন্তু সাহিত্যরসের 
অভাব গ্রন্থটির প্রধান ক্রুটি। 

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা ধায়, চিকিৎসা ও কৃষির তুলনায় 
বাংলা সাহিতোর ইঞ্জিনীয়ারিং বা যন্ত্রবিজ্জনের দিকটি অপেক্ষ।কৃত 
ছরধল। শুধুমাত্র গ্রন্থ-প্রকাশের ক্ষেত্রেই নয, সামযিক-পত্রের 
ক্ষেত্রেও এই দুর্বলতা বিশেভাবে নঙ্গরে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগ থেকে সুরু ক'রে বাংল! ভাষায় চিকিংস। ও কৃষিবিজ্ঞান 
বিষয়ক অনেকগুলো সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু 
ইঞ্জিনীয়ারিং নিয়ে উৎকৃষ্ট কোনে! সামম়িক-পত্র উনবিংশ শতাব্দীতে 
তো৷ নয়ই এমনকি বিংশ শতাবীতেও পাওয়া গেল ন।। তা” ছথাড়। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে চিকিৎদ। ও কুষিবিজ্ঞানের বিশেষ 
এক একটি দিককে নিয়ে সুক্স ও বিস্তৃত আলোচনার প্রচেষ্টা দেখা 
গিয়েছিল। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারি বা যন্ত্রবিজ্ঞানের বিষয়বিশেষ নিয়ে 
গ্রন্থ লিখবার প্রচেষ্টা বিংশ শতাব্দীতেও ছু'একটি মাত ক্ষেত্রেই সীমিত 
থেকে গেল । শুধুমা ইঞ্জিনীয়ারিং-এর যে দিকটি ভূমির মাপজোকের 
সঙ্গে সংত্রিষ্ট কৃষিপ্রধান বাংলায় সেই সার্ভেবজ্ঞান বিষয়ক গ্রস্থ- 
রচনায়ই প্রবশতা দেখা গেল। সার্ভে বিষয়ক গ্রন্থ-রচনার মূলে 
বৈচ্ছানিক অনুসন্ধিংসা অপেক্ষা জমির মালিকান। ও স্বত্ব সম্ন্ধে 
সচেতনতাই বেশী কাঁজ করেছিল। তাই এই শ্রেণীর গ্রন্থে আগ 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার্ভেবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো উচ্চাঙ্গের 
আলোচনা নেই। এদিকে বিংশ শতাব্দীতেও বাংলায় যন্ত্রবিজ্ঞানের 
কোনো পরিভাব। গড়ে উঠল না। কলে, যে ছ'একজন লেখক 
যন্ত্রবিজ্ঞানের বিষয়বিশেষ নিয়ে-গ্রস্থরচলায় এগিয়ে এলেন, তদের 
অনেকের ভাষায়ই কৃত্রিতা এসে গেল। অত্যধিক ইংরেজী শক 
প্রয়োগের বলে কোথাও বা রচনা! হয়ে উঠল হৃর্বোধ্য। 
ূ চার 

ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ম্যায় অতট। হুর্বোধ্য না হলেও রচনায় 
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সাহিত্যরসের অভাব বাংলা শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থেরই 
প্রধান ষ্রুটি । 

বাংল! ভ'ষা ও সাহিত্যে শিল্পবিচ্ছান বিষয়ক শ্রন্থ রচনার সূত্রপাত 
হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ছুই দশকে । ইতিপূর্বে রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র প্রমুখ হু'একজন লেখক শিল্পবিজ্ঞান রচনায় উদ্ঠোগী হয়েছিলেন 
বটে, ৪৬ কিন্তু এই বিজ্ঞানের বিশেষ কোনে। একটি দিককে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ 
গ্রন্থ-রচনার প্রচেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বে দেখ! যায়নি। 
শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক-পত্রও এই যুগেই প্রথম প্রকাশিত হয়। 
কিন্ত ইঞ্জিয়ারিং-এর ন্তায় শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট সাময়িক-পত্রও 
বাংল! সাহিত্যে নেই বললেই হুষ। বস্তত, চিকিৎসা ও কৃষির 
তুলনায় বাংল! সাহিত্যের শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার দিকটি 
ছুর্বল। এই হুর্বলতার দিক থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং ও শিল্পবিজ্ঞানের মধ্যে 
সাদৃণ্ত রয়েছে! এই সাদৃশ্ের মূল কারণ হোল, যন্ত্রবিজ্ঞানের শ্যায় 
শিল্পবিজ্ঞানও এদেশে প্রপার লাভ করে নি। বিংশ শতাক্বীতে 
শিল্পবিজ্ঞানের কিছুট। প্রসার ঘটল বটে, কিন্তু তা? প্রধানত; ছোটখাট 
শিল্পের মধ্যেই ীমাবদ্ধ থেকে গেল। বিভিন্ন পাশ্চত্য দেশের মতে! 
“ভারা শিল্প” (17955 17009৯57388) এদেশে গড়ে উঠল ন। 
ফলে যন্ত্র বজ্ঞানের স্যার শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-রচনায়ও কোনোরূপ 
উৎসাহ দেখা! গেল ন|। 

তবে উনখিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যন্ত্রবিজ্ঞানের তুলনায় শিল্প- 
বিজ্ঞান সন্থন্বীয় আলোচন! প্রাধান্প লাভ করেছিল। এই লময়ে 
শিল্পবিজ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়ে কয়েকটি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়৷ 
তা' ছাড়া শিল্পবিষ্কানের একটি প্রধান দিক ফটোগ্রাফী" নিয়ে শ্রন্থ- 
রচনার শুচনাও এই যুগেই হয়েছিল। এই যুগের যে সকল পজ্জ- 
পত্রিকায় শিল্পবিজ্ঞামকে প্রাধান্ত দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে 


৪৬ রাজেন্রলাল মিত্রের 'শিক্পিক দর্শন-এর ( ১৮৬* ) নাম এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । 


৪৭০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, “শিল্প কৃষি পত্রিকা'৪৭ ( জ্যোষ্ঠ, ১২৯২) ও 
“শিল্পপুষ্পাঞ্জলী” । আষাঢ়, ১২৯২)। প্রথমোক্ত পত্রিকাটি তাহিরপুর 
থেকে শশীশেখরেশ্বর রায়ের পরিচালন/য় প্রকাশিত হোত। 
শিল্পপুষ্প।ঞলির সম্পাদক ছিলেন অমৃত্তলাল বন্দোপাধ্যায় ।৪০ এই 
পত্রিকায় গল্প, উপগ্ত।স, কবিতা ও ইত্হাসের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবিজ্ঞান 
বিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত হোত । অধিকাংশ রচনাই সর্বসাধারণের 
পাঠোপাযাগী কারে লেখা । এই ছুটি সাময়িক-পত্র ছাড়া উনবিংশ 
শাতাবণীর শেষভাগে প্রকাশিত অন্তান্ত যে সকল পত্র-পত্রিকায় শিল্প- 
বিজ্ঞানকে প্রাধান্তা দেওয়া! হয়েছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযে গা, 
শশিভৃষণ বিশ্বাস সম্পাদিত “ভারত শ্রমজীবী? । ২য় পর্যায়, অগ্রহায়ণ, 
১২৯২), ও উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শিল্পশিক্ষা” ( ফান্ধন, 
১৩০৪ )। এছাড়া ছ'টি স্বতন্ত্র পত্রিকা 'শিল্পতত্ব ও পুষ্পাঞ্জলী”৪৯ 
( মাঘ, ১৩০৩ ) একত্রে প্রকাশিত হোত। প্রথমোক্ত পত্রিকাটি শিল্প 
বিষয়ক; দ্বিতীয়টি সাহিত্য সম্বন্ধীয় । 


সাময়িক-পত্রে শিল্পবিচ্ঞানকে প্রাধান্ত দেওয়া ছাড়াও এই যুগে 
বাংল। ভাষায় ফটোগ্রাফী ব্ষিয়ক গ্রন্থ-রচনার সুচনা ভোল। বাংলা 
ভাষায় ফটোগ্রাফী নিয়ে সধগ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন আদীশ্বর ঘটক। 
এই লেখকের 'কটোগ্রাকী শিক্ষা। বা 13151061)69 01 1) 11909 
চ১7০66615101)5 27) 73910681) ২৩০১ সালে প্রথম প্রকাশিত ছয় । 
গ্রন্থটি রচনায় বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ ও সাময়িক-পত্রের সাহায্য নেওয়া 
হয়েছিল। ফটোগ্রাফী সংক্রান্ত সাজসরঞ্জাম ও .যন্ত্রাদির ইংরেজী 
নামই এখানে ব্যবহৃত । কটোগ্রাকীর ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা ক'রে 
শিক্ষার্থীর পক্ষে জ্ঞাতব্য কটোগ্রাফীর মূল প্রসঙ্গগুলো নিয়ে এখানে 


৪৭ বাংল! লাণরিক পত্র ব্রজেজ্ুনাথ বলেযাপাধ্যায় ; ২য় খণ্ড, ২র সংস্করণ পৃঃ৪৬ 
৪৮ অমৃতলাল বঙ্গেযাপাধান্র একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ “শিল্প শিক্ষা” (১৮৮২) 
৪৯ বাংল! লাময়িক-প্র ব্রজেজ্নাখ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ২ খণ্ড। ২য় সংস্করণ পৃঃ৭৪ 


কারিগরী বিজ্ঞান ৪৭১ 


আলোচনা করা হয়েছে। আদীশ্বর ঘটকের বর্ণনাভঙ্গ নীরস ও 
প্রাণহীন । 

আদীশ্বর ঘটকের সমসাময়িক যুগে বাংল! ভাবায় ফটোগ্রাফী 
বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করলেন মন্মথনাথ 
চক্রবত্ণ ও আনন্দকিশোর ঘোষ । মন্মথনাথ চক্রবর্তীর প্রথম রচন! 
'আলোকচিত্রণ বা ফটোগ্রাফি-শিক্ষা” ১৩০১ সালে প্রথম প্রকাশিত 
ইয। মন্মথনাথ ছিলেন ভাবতীয় শিল্পসমিতির সম্পাদক এবং 
ইণ্ডিয়ান আটস্কুলের মুপারিন্টেণ্েন্ট । আলোচ্য গ্রন্থে ফটো গ্রাফীর 
ইত্হাস আলোচন। ক'রে কটোগ্রাফীব যন্ত্রাদি, উপাদান এবং কি 
ক'রে ফটো তুলতে হয়, তা' বর্ণনা করা হয়েছে * হ'এক যায়গায় 
অনুবাদের চেষ্টা থাকলেও আদীম্বর ঘটকের ম্যায় মন্সধনাথও 
অবিকাংশ ক্ষেত্রেই ফটোগ্রাফী সংক্রান্ত ইংরেজী নামই ব্যবহার 
কবেছেন। তবে মন্মধনাথের ভাষ। আদীশ্বর ঘটকেব তুলনায় অনেক 
প্রাল। মন্মধনাথের দ্বিতীয় গ্রন্থ ছায়াবিজ্ঞান। ১৩০২ সালে প্রথম 
প্রকাশিত হয় । এই গ্রন্থে দৃণ্রিবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনাব পর ফটে! 
ভুলবার পদ্ধতি ও ফটোগ্রাফী সংক্রান্ত রসায়নবিজ্ঞান লিয়ে সংক্ষিপ্ত 
প্রকৃতির আলোচনা করা হয়েছে । 

ফটোগ্রাফী নিয়ে লেখা এই যুগর আব একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 
আনন্দকিশোর ঘোষের 'প্রভাবচিত্র বা ফটোগ্রাফী শিক্ষায় ( ১৩০২) 
ফটে। সম্বন্ধে প্রাথমিকতাবে জ্ঞাতব্য প্রায় সকল বিষয় নিয়েই 
আলোচনা করা হয়েছে । আদীশ্বর ঘটক ও মন্মথনাথ চক্রবর্তীর 
অতো! এই লেখকও প্রায় সর্বভ্রই ফটোগ্রাফি ব্ষিয়ক ইংবেজী নামই 
ব্যবহার করেছেন । 

বিংশ শতাব্দীতে লেখা ফটোগ্রাফী বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থেও 
ইংরেজী নামই ব্যবহ্ৃত। এই প্রসঙ্গে জ্ঞানেজ্জমোহম সেনগুপ্তের 
হজ ফটোগ্রাফী শিক্ষা+র (১৩১৯ ) নাম উল্লেখযোগ্য । ফটোগ্রাফী 
ছাড়াও প্রয়োজনীয় জ্রব্যাদি নিয়ে গ্রন্থ-রচনার প্রচেষ্টা বিংশ 


৪৭২ বঙ্গসাছিতে; বিজ্ঞান 


.শতাবীতে দেখা গেল। পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর 'হাজার জিনিস" ( ১৩৭৭) 
নামক গ্রন্তে এক হাজার প্রকার দ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণিত 
হয়েছে। পুর্ণচন্দ্রের ভাষা! যায়গায় যায়গায় শ্রুতিকটু । 

১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে কয়েকজন লেখক 
নিত্য গুয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে এম্থ-রচায় এগিয়ে এলেন। জর 
কার্জনের পরিকল্পিত বঙ্গবিভাগ রোধ করবার জন্যে এই সময় সমগ্র 
বাঙ্গালী সমাজ রুখে দাড়িয়েছিল। ব্রিটিশ গন্রমেপ্টের বিরুদ্ধে সঃগ্র 
দেশ জুড়ে সৃষ্টি হয়েছিল তীত্র আন্দোলন । বিদেশী দ্রব্য বর্জন 
কব! ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্টুকে 
সাফলামগ্ডিত করবার প্রয়াসে স্বদেশে ছোটখাট শিল্প গভে তুলবাব 
জঙ্তে কেউ কেউ উচ্চোগী হলেন। তা? ছাড়া স্বদেশী জিনিসের প্রতিও 
অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হোল। ব্বদেশী শিল্প প্রসারের উদ্দে-শ্য কোনো 
কোনে। লেখক এই সময়ে শিল্পবিজ্ঞান বিষধ্ক গ্রন্থ রচনা করলেন। 
এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বেদারনাথ সরকার সম্পাদিত 
“কাপাস তুলার ইতিহাস ও শিল্প বিবংণী” (১৩১২) এবং বাবুরাম 
কয়ালের 'দিয়াশালাই প্রস্তুত প্রণালী” ( ১৯০৬ )। 

নিত্যব্যবহার্ধ প্রব্যারদি এবং ছোটখাটো শিল্প নিয়ে লেখ! 
অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হরিপদ চত্রব্াব “শিল্পশিক্ষা। 
(১৯১০), ভূবনমোহন বন্থুর “ত্জ্ঞানিক শিল্পতত্ব বা অর্থবরী 
ব্যবহারিক বিদ্ভা” (১৩২০) এবং অমরেশ কাঞ্রীলালের “রং ও 
রঞ্জনবিদ্যা” (১৩১৮ )। 

উনবিংশ শতাবধিতে লাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকে প্রাধান্য দিয়ে 
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শ্রেণীর পাত্রক। কদাচিৎ প্রকাশিত হতে দেখা গেল। মম্মথনাথ 
চক্রবততা ও লতীশচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত "শিল্প ও সাহিত্য (বৈশাখ, 
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শিল্প ও সাহিতা? প্রকাশিত হয়| নব পর্যায় শিল্প ও সাহিত্যে 
শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার স্থান নগণযা | 

সামগ্রকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, চিকিৎসা ও কৃষির 


তুলনায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইঞ্জিনীয়ারিং ও শিল্পবিজ্ঞানের দিক 
অপেক্ষাকৃত দুবল। 
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কামিনীকুমার চক্তবতণ--৪৫* 

কারিকর-দর্পণ-_-৩৮৯ 

ফার্জন--৪৫৩, ৪৭২ 

কান্তিকচন্ত্র বস্থু-_-৩৪৭, ৪৩৩, 
৪৩৮-৪৬৩৯ 

ফার্পান-কথা--৪৫৪ ৪৫৫ 

কার্পাস-চাষ--৪৫৪ 

কার্পান তুলার উতিভাস ও শিল্প 
বিবঞ্টণী-- ৪৫২ 

কার্পান প্রসঙ-_- ৪৫৫ 

কালাজর চিকিৎসা-- ৪৩৩ 

কালাজন্ন রোগ নির্ণয় ও চিকিৎদা_ 
€6৩৩ 

কালিকলম-- ৩১৩ 

কালিদাস মলিক--২৮৮ 

কালিদাস মৈত্র--*৬, ১০৭, 
১৭১-১৭৩, ১৯১২, ১৯৫-১৯৬ 

কালীকুমার মুন্সী_-৪৫১ 

কালীরুষ বনদাক-_-১৬৪- ১৬৫ 

কাজীচরণ চট্টোপাধ্যায়--$৪৮-৪৫* 

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ-_ ১৬৩ 

কাঁলীপ্রঙ্গল্ন গজোপাধাায়--১৮৬-১৮৭ 

কালীপ্রসম্ম ঘোষ---১৪৯, ২২৬ 

কালীপ্রসন্ন চট্টরাপাধ্যায়--৪৪৮ ৪৪১ 

কালীগ্রসক্গ দাশগ্তগ্ত-_২১৬ 

কালাীগ্রসঙ্ন নিংহ-_-১৫৫ 

কালীপ্রলন্ন সেন--৩১৫) ৪২৮ 

কালীগ্রদাদ সাতিলয-- ১৯৫ 

কালীবর বেদাস্ভবাগীশ--১২৭, ২২৯৭ 


বজলাছিত্যে বিজ্ঞান 


১৫৪ ট ১৫২, 
৩৫৩-৩৫৩১ 
কালশময় ঘটক-- ৪৪৫ 
কাশীচজ্্র দতগুগ্-_-৩৪৮, ৪২১ 
কাপুর হরটিকালচায়াল ইনট্িটিউট 
৮৪৫৩ 
কাশীগ্রসাদ ঘোষ-_-৫৭ 
ফিড ( কর্ণেল রবার্ট )--৪৪২ 


কিমিয়াবিদ্যার সার--২৯-৩৫) ৬৪, 
৬৯) ১৭৯ 


কশটপতঙ্জ-_-৩৪৩ ৩৪৪ 

কুঞ্জবিহাক্ী ভট্টাচার্ষ--৩৫৮ 

কক (মিন )--১৩* 

কুমুদিনী বন্ধ--২৯২ ২১৩ 

কুমুদিনী মিত্র_-২৯২ 

কৃদ্ধ (এ 1৪২১ ৪২২ 

কুঙ্ধ ( জর্জ )--৭২ 

কুজতৃযণ লাহিড়ী__২৮৪ 

কৃষক (কাখিনীকুমার চক্র বত)--৪৫* 


কৃষক ( নগেক্দ্রনাথ হর্ণকাঁর )--৪৫১- 
৪৫২১ ৪৫৫) ৪৫৭ 


কষকবন্ধু ৪৫৯ 
কযি.ক্ষব্র-৪৪৮, ৪৫৮১ ৪৫৪ 
কষিগেজ্জেট- ৪৫১ 
কুষিমত্ব (রুষি পাময়িক)_-৪৪৫ ৪৪৩, 
৪৫৪০ ৪8৫) 
(বিপ্রদাল মুখোপাধ্যায় সম্পার্দিত) 
রুযিতত্ব (নলকমল লাহিড়ী)--৪৪৮ 


কৃষিতত্ব (নুত্যগোপাল চট্টোপাধ্যাম্) 
-- 8৪৯ 


কুষিতত্ব (নব পর্যায় )--৪৫১ 
রূষিতত্ব (হারাধন মুখোপাধ্যায় )-- 


১৫৭-১৫৮) ২০১৯) 


৪৪১ 
রুযিদর্প* -- ৪ ৪৩-৪ ৪৪ 
কৃষিদশন-_.৪৪৯ 


কুষিপন্ধতি--৪৪৮ 


রুধিপন্ধতি ( সাময়িক পত্রে )-- 
৪৫১ 


নির্দেশিকা 


কষিপ্রণালীস্প-৪৪৯ 

কৃষিগ্রবেশ--( অন্বিকাচরণ সেন )-- 
৪৫৮১ ৪৫৯ 

কষিগ্রবেশ (কালীমনন ঘটক )--৪৪৫ 
(পাঃ টাঃ) 


কৃষি-রসায়ন--৪৫৬ 

কৃষি-শিক্ষ1---৪ ৪৫ 

কৃষিনংগ্রহ-_৪৪১ 

কুধি-সংবাদ -৪৫৯-৪৬০ 

কবি নখ ৪৫৯ 

কষি সমাচার-__-৪৫১ ৪৬৯ 

রুধিপম্পদ---৪৫৯ 

কৃষিদোপান--৪৫* 

কফণচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১৯ 

কষ্ণটচৈতন্য বস্থ--২ ১৫ 

রষ্চভাবিনী বিশ্বাল--২৯১ 

রুষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়--৯৫ ১০০ 

১০৬ ১০৮) ১৪৬১, ১৮৯০ ১৯৪? ২২৩ 

কৃষ্ণলাল লাধু--৩২৯-৩৩* 

কৃফা নন্দ ত্রদ্ধা2ার1--২৯* 

কৃষ্ণানন্দ শ্বামী-_-৩৫৯ 

কেদাহনাথ লরকার--১৭২ 

কেপলার-- ১২১ ২৩৫ 

কেন্নী (উইলিয়ম )--১৬, ১৯ ২৯, 
২৯ ৩১১ ৩৬, ৩৭7 ৪৪২ 

কেনীী (ফেঁলিক্‌স্‌) -৯-২১, ২২ ৩১ 
(পাঃ টিঃ) ৩১১ ৪১১ ৪৯, ৬৯-৭৯ 
৩৪৬) ৩৪৭ 

ক্ষেল্কিন্‌--২২৯) ২৩১) ৩৬৩ 

কোপাণিকগ--২ ১২, ২৩৫ 

কোজরিজ, (ক্তামুয়েল টেলার)-__ ৩৬৫ 

কোলক্রক-_-৪২৪, ৯৭ 

ফৌতুকতরঙ্গিণী _১৭৯ 

ক]ামেরণ (টিং এইচ. )--৯৫ 

ক্যালকাট! ক্রিশ্চিয়ান অবজাঙার_১৪ 

ক্লিফো্ (উইলিয়ম কিংভন )--২২৩ 
২২৪) ২৩১, ৩৬৩ 


8৮১ 


ক্ষিতিনাথ ঘোষ--৪৩৮ 

ক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর--২৮৩, 
৩১৩) ৩২১) ৩৩৯ ৩৪ 

ক্ষিভীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য --২৯৬১৩৫ ৭ 

ক্ষিতীশচন্দ্র বাগচী--৩৫৬ 

ক্ষীয়োদচজ্ রাযর়--২৮৩ 

ক্ষীর়োদচন্দ্র রায়চৌধুরী--১৬২, ২১১ 
৩৩১ 

ক্ষাযোদলাল ছে--৪৪* 

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ (যোগেশচন্ছ রায়)-”৩৫৭ 

ক্ষেক্রগোপাল লেনগপ্--১৯ (পাঃ 
টাঃ) 

ক্ষেঅ-জ্যামিতি (রাজযোহন দে )-- 
১৮০- ১০৩ 

ক্ষেঅতত্ব (কষ মোহম বঙ্ছেযোপাধ্যায়) 
৯৭ ৯৯) ১০০১ ১০৬ 

ক্ষেঅতত্ব (ভূত্দব মুখোপাধাম্ব )-- 
৯৯১ ১৯৫) ১০৬-১০৭) ১৮৪ 

ক্ষেত্র বাবহার ধা বাবহারিক জ্যামিতি 
শম্পা 5 ৪ 9 


ক্ষেঅমোছন দ--১৮ 


৬৬ 


| 

খগেজ্নারায়ন মিত্র--৩৫৯-৩৬৯ 

খগেশচলা বন 7৪8৪১ 

খগোজল-_-৭* 

ধগোল বিবরণ--১৭৩) ১৯*১ ১৯২ 
১৯৩, ১৯৫ 

খনিজরিপ-- ৩৩২ 

থাস্ধা (চুণীলাল বন)--৩২৫)৪৩৪-৪৩৬ 

থা ও প্বাস্থা (চক্াকান্ত চক্রবততখ )-- 
৪৩৯ 

ধাদা ও দ্বাস্থা (বাপস্তীচরণ লিংহ ) 
শি ৪৩০ 

খাদ ও ম্থান্থা (স্ৃকুমাররঞ্ন হাল) 
৪৩৯ 

থারদযতত্ব-- ৪৬৬. 


৪৮২ 


খাদযবত্তর হেবাণ্ডণ--৪২৯ 

খাদ বিচার--৪৩, 
খাস্যবিজ্ঞান---৪৩৭ 

ৃষ্টান লিটারেচার সোসাইটি-_-৩৪৬ 
খেলা তচন্জ্র মৈজ্ঞর--৪৫৮ 
খোকাখুব---২১৬ 


গা 


গগনচজ ছোযষ--৩*9 

গজাগ্রপাদ মুখোপাধ্যায়---৪২৩-৪৯৪ 

গণনাথ পেন---৩৭৭ 

গপিত ও বিজ্ঞ'ন লঙ্বদ্ধীয় মানিক 
পঞ্জেক'__-৩১? 

গশিতদর্প" --১৮৭ 

গণিতবিজ্ঞান_-১৮৩৬ ১৮৭ 

গণিভসার--১৮৭ 

গশিতান্ক-_-৮ ৯, ৪*১ ৬১ 

গণিত'ম্কুব__-১৮৬ 

গভ্ভীর'--২১৮ 

গল্প) কি ভূগোল-_-১*৭ 

গরীব শায়ের--৪৫৯ 

গর্ভন ( জেম্স্‌ )--১, ৩৯, ৪১ 

পাছপাল] ( জগদানন্ন রায় )--৩৩৭, 
৩৯৫ ৩৯৬, ৪০২ 

গাছপালার গল্প--৩৩৭-৩৩৮, 
৩৪৬ 

গাছের কথ'--৩৩৮ 

গাহস্থয গো চিকিৎস'--৪৫৮ 

গাহগ্য স্বাস্ব)বিধি-_-৪২৭ 

গিরিজামোহুন রায়--৩৪৮ 

গিরিশচন্দ্র চক্র বতরখ_-৪৫৮ 

গিরিশচন্দ্র ত্কালংকার-_-২*৭ 

গিরিশচঞ্ বস্ধ-_-১১৮ ২৯০ 
৩৩৫১ ৩৩৮) ৪৪৮ -৪৫১ 

গিরিশচন্দ্র বেদ্বাস্ততীর্থ_-২৮ 

গিরিশচন্ত্র দেন_-২৯২ 

পিক্সীভ্রশেখর বন্্---৩৫৯, ৩৬০ "৩৬১ 


৩১৫০ 


৩৩৪ 


বঙজলসাছিত্যে বিজ্ঞান 


গীত--২৩* 

গুরুদাস দত--৩১৯ 

গুরুদাল বন্দ্যোপাধ্যায়--৩২৭-৩২৯, 
৩৪১ 

গুরুনাথ চক্রবতণ--৪৫* 

গুরুনাথ গেনধ---৩২৮-৩২৯ 

গুহশ্ব---৩১ 

গোতত্--২১৯ 

গে ধন-_-৭৫৮ 

গোপালচজ্দ্র চট্রোশাধ্যায়-_-১৮৭ 

গোপালচচ্জ্র বন্দোপাধ্যায়--১৮৮ 

গোপালচন্দ্র বন্থ--১৯৪ 

গোপালচন্জ্র ভট্টাচার্য _-৪১৪ 

গোপালন--৪৫* 

গে পালন ও চিকিৎস1--৭৫৮ 

গো পালন ও গো চিকিতৎপা1--9৫৮ 

গো পালন শিক্ষা-_- ৫৮ 

গোপাললাল ম্িত্র--১৭১ 

গোপীযোহন ঘবোষ-_-১৯* ১৯১ 

গোবিনকাস্ত বিদ্যাতৃষধ_-১৯,১৯৭ 

গোবিন্দমোহন রাহ--১৯৬, ১৯৭ 

গোবিন্দ হন্দর__২২৫ 

গোলাধযায়--১৬১ ৪৬, ৯৭, ১৯৭ 

গোলাপ বাডী--৪ ৪ 

গৌরমোছুন পণ্ডিত-__-৩৭ 

গৌনাীনাথ সেন--৪২২ 

গৌয্ীশংকর় দে-_-১৮৮ 

গোরীশংকর ভট্টাচার্২-_-১৯৪ 

গযালনে 1১ খাপ, ২৬৯ 

প্যালিলিও-_-২১২, ৩৫৫ 

গ্রহ নক্ষত্র--৩২১৯, ৩৩৯) ৩১৪-৩৯৫ 


৮ 
চন্দ্রকাস্ত্ চক্রবত্তণ-_-৪৩৪, ৪৩৮-৪৩৯ 
চন্দ্রকাস্ত শর্া--১৮৬ 
চন্জতত্ব--১৯২ 
চঙ্জনাথ বস্থ---৪২৭ 


নির্দেশিফ1 


চন্রজোকে বাত্বা"-৩৫৩ 

চন্রশেধর মুখোপাধ্যায়--২৮৩ 

চন্রশেখর সয়কার--৩০৯ 

চল-বিছ্যুৎ--৩২২) ৩৯৯) ৪*১-৪*২) 
৪৬৩ 

চা”র চাষ-আবাদ ও প্রস্তুত প্রণাল-_- 
৪8৫৩ 

চারুচন্্র ঘোঁষ--৪৫৬ 8৫৭ 

চাকুচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায়”-৩০৭ 

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য --৩*১, ৩১৭, ৫৪- 
৩৫৫) ৩৬৫ (পা: টাঃ) ৩৮৬) ৪৯৪, 
৪১১ ৪১৪, ৪৩৭ 

চারুচজ্জ মিংহ__-৩৫১ ৩৬৭ 

চারুপাঠ--*৩ ৭৪, ৭৭, 
৮৩ ৮৮, ২১২ 

চাষবাস--৪৫৯ ৪৬ 

চিকিৎসক (মেডিক্যান কলে থেকে 
প্রকাশিত)--৪২৫ 

চিকিৎসক (অদ্বিকাচরণ ওধ)--৪২৮ 
(পাঃ টাঃ) 

চিকিৎসক ( বিনোদবিচ্ছারী রায় 
সম্পার্দিত )--৪৩- ৪৩১ 

চিকিৎমক ও লম।লোচক--৪৩১ 

চিকিৎসা _ ১ম খণ্ড _ ৪২৮ 

চিকিৎনা। কল্পনরু - ১ম ত।গ- ৪২৮ 

চিকিৎদ। কল্পক্রম _ ৪২৬ (প1: টীঃ) 

চিকিৎসাঙ্কৃর _ ৪৩* (পাঃ টাঃ) 

চিকিৎলা-তত্ব কৌমুর্দী- ৪২৮ 

চিকিৎ্পা-তত্ব বান্িধি-_-৪২৮ 

চিকিৎসাতত্ব বিজ্ঞান-_-৪৪১ 

চিকিৎপাতত্ব বিজ্ঞান এবং সমীরণ-_ 
৪৪9৩ (পাঃ টীঃ) 

চিকিৎপ] দর্পণ-_-৪২৬ 

চিকিৎমাদদশন--৪৩* 

চিকিৎস। প্রকরণ এবং চিকিৎপাতত্ব--- 
৪২৩-৪২৪ 

চিকিৎন। প্রকাশ---৪৩২, ৪৪৯ 


৮*, ৮১১ 


৪৮৩ 


চিকিৎসা-প্রণালী--৪২৮ 

চিকিৎসা-বিধান--৪২৮ 

চিকিৎসা-যতু_-১ষ খণ্ড--৪২৮ 

চিকিৎসা লহুরী--৪৩১ 

চিকিৎস1 সংগ্রহ--৪ ১৯) ৪২৫ ৪২৬ 

চিকিৎম। লশ্মিলনী---৪৩১ 

চিড়িয়াখানা--৩৪ও 

চিশ্ররঞ্জন দাশ--৩*) ৩১১ 

চিন্ডোৎ্কর্ষবিধান--২২* 

চিস্তাপঠনবিদ্যা-৩৫৮ 

চুণীলাল বন্ত--৩২১ ৩২২) ৩২৪ ৩২৬, 
৩৪৯) ৩৯৯) ৪৩৪ 6৩৮ 

চুনিলাল দান_-৪২৮ 

চুনিলাল শীঙ্গু_ ১৮৭ 

চুত্বক--৩২২, ৩৯৯ ৪** ৪৯ ১ 

চুম্বকবিজ্ঞান_-৬২২, ৩৯৯) ৪৯১ 


ছ 
ছাক্সা-বিজ্ঞান-- ৪৭৯ 
ছুটির বই--৩৫৬, ৩৯৪ 
ছোটদের চিড়িয়াখান1--৩৪৫ 


জ 
জগং-কথা-- ২৬৭ ২৬৯) ২৭১) ২৭- 
২৭৫) ২৮৪, ৩৪৯১ ৩৮৭ (পাঃ টীঃ) 
জগৎ্কষণ [সিংহ--২০৮, ৩৩৮ 
জগদধানন্দ রায়--২৬৭, ২৮৩ ২৮৪ 
২৯১৩১ ২৯৫ ২৯১৬ ৩০৩১ ৩০৬ ৩১০ 
৩১৪) ৩১২ ৩ ৩, ৩২৯১ ৩৩০ 
৩৩৪) ৩৩৭, ৩৪৩) ৩৪৪, ৩৫০। 
৩৫৪১ ৩৫৬, ৩২) ৩৮৬ ৪০৬, 
৪০১৭১ ৪১১ ৪১৭ 


জগদিন্দু রায়--২৯* 

জগদীখ্চন্জ বহু--২৭৭১ ২৮৩, ২৮৫) 
২৯৩১, ২৯৪ ২৯৫, ৩৩৭) ৩৪৪৭ 
৩৫৫, ৩৫৭) ৩৬২,৩৭৭) ৩৭৮ 

জগদীশ গজের আবিষ্কার ( চারুচঙ্জ 
ভট্টাচার্য )--৮৩৫৪, ৪১৩ 
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জগদীশচজ্দের আবিষ্কার (জগজাননা 
রায় )--৩৫৪, ৩৯২ 

জড় ও শক্তিবিজ্ঞান-_ ৬২৬ ৩২৪ 

জনাতৃমি--৮১, ২৭৬, ৩৯৪ ৩৯ 

জযসগোপাজল গোহ্বামী--.৮৬-১৯৭ 

জন্িপ ও শ্স্বলিপি _ ৪৬৫ 

জনিপ শিক্ষা.--৪৮৩ ৪৬৪ 

জল (চণীলাল বস্ু)--.৩২৪ ৩২৫ 

জহিরুদ্দিন আহমেদ -_ ৪২৯, ৪৩১ 

জানোয়ারের মেলা -- ৩৪৫ 


জাহ্নবী _ ৩০৩ 

জিওগ্রাফি বা তৃগোল - ৭৩, ১৯২, 
১৯৪১ ১৯৬ 

জিজ্ঞানা- ২০৮, ২৩০১ ২৩২, ৯৩৪- 
২৫১, ২৫৬, ২৬০১ ২৭9) ৩৬২, 
৬৩৮৭১ ৩৮৮ 


জিতেক্্রকুমার গুহ ৩৩২ 

জীন্স্‌ (শ্তার জেম্‌স )- ২৭৫ 

জীবজগৎ-_ ৩৪৫ 

জীবজ্ঞন্ক-- ৩৪ ৩১ ৩৪৫ 

জীবতত্ব (গিরিশচন্দ্র তর্কাল*কার 
লহ 

জীবতত্ব (জ্ঞানেন্্কুমার 
রায়চৌধুকী )-২*৮-২০৯ 

জশীবনচরিত--২১২+ ৩৫৩ 

জীবন প্রছেপিক্া- ৩৪৭-৩৪১ 

জীবন স্মৃতি - ৪০৬ 

জীবনের স্তর ও তাহার 
অভিবক্ি -. ৩৪, 

ভীবয়ছন্য -* ১১৪*১১৪। ২+৫'২০৬ 

জীবিতেয় দেহতদ্ব-্২১১ 

জুলে ভাপি_ ৩৫৩ 

জান ও বিজান -" ৪১৪ 

জানকুন্ম ৩৫৭ 

জানচজ্িক1- ১৫৬ 

জানদানন্দিনী দেবী-_-২৯৩-২৯৪ 

জানবুত্বাকর (লামন্িক পঞজ )--১৯৩ 


বজসাহিভো বিজ্ঞান 


জানরতবাকর (কুফটতভ হস্ছু)-_-২১৫ 

জানাুত-_ ১৫৭ ১৫৮ 

জাল" ও গ্রতিবিদ্ব-_- ৩৫৭ 

জানাস্বেষণ ৫৭ 

জানাকফশপোদয়-১৭১-১৭২ 

জঞানেজনারায়ণ রাকুচৌধুপী-_২৯৮- 
২৯১ 

জনেজ্জনারায়ণ বাগচী--৭৩২ 

জঞানেক্্রন'রায়প কায়চৌধুলী 
সতত ৩৩৯ 

জআনেজোহন সেনগওঞ--৪৭১ 

জনেজ্লাক ভাছুক্ী--৩৮৬ 

জ্ঞানে কযু---৫৭ 

জগ্রাহী-_- ৪৫, ১০ 

ছ, মিভি ( অক্ষয়কুমার দত) ৭ 

জ্যান্ত (রাধবষল ভট্টাচার্য) - 
১৯, ১৮৯ 

জাীমাভ (কামমোতন রায়) -4৩ 

জ্যামিতি সহয়-৩২৯ 

(জ্যাতিঃ পুশ লক্-৩২৩৬ 

জে।াতি বাচম্পত্তি--৩১১ 

জ্োতিরিঙ্গণ-_-১৩৭ ১৩৯ 

ক্সোত্রিজনাথ ঠ"কুর--৮৮১ ১০৪, 
১৫৩; ১৬১,২৮৫-২৮৭, ৩১৩, ৩৩৯ 

জ্যোতিবিচ্যা € ইয়েট স্‌ )--১*, ১৩ 
8১। ৫২ ৭০, ১৯০ 

জ্যোভিবিবরপ--১৯১ ১৯২ 

জেটাতিব ও গোলাধ্যাক়্--১৭) ১৩- 
১৪, ২৪) ৬৯ 

জো তিষচজ্ বন্দোপাধ্যায়স্ই১২ 

জর ৪৩৪ (পা টীঃ) 

জয়-চিকিৎস'-- ৪২৫, ৪২৭ 


ট 


টম্মন--৬৬ 
টাইটলার--€ 
টাউনমেগ্ড (এষ )--১৭৩ 


নির্দেশিক। 


টিগাল---১৭৮। ২১২, ৩১৯) ও 
টেউ--৩১৯, ও ও 
টেম্পল (শ্ঞার রিচার্ড) 

--১৭১১ ১৮২) ১৮৪ 


ঠ 


ঠাকুরঙাস মুখোপাধ্যার়--৩০৫ 


ভ 
ভন্কটান (রেভা: জে. এম্‌ হি. )- 
২৪৩ 
ভারউইন-_-১২১, ৯১১), ২২৯-২৩১, 
২৩৭ ২৩৯) ২৪০ ২৪২, ২৭৬) ২৪৮, 
৩৪৯, ৩৫৫ 
তাঙ্গতোৌলম--১৭১ 
তিরোনিস ৪৫ 
ভিসেল ইঞ্ষিন শ্িক্ষল-_-৪ ৮৭ 
(পা: টী:) 
ভেতিভ হেয়ার-- ৩, ৩৯, ৪৬ 
(তম ক্ষোর্ন- ৭৬ 
ভিংকএয়াটার বেথন--.৩* 


[5] 
চাক] প্রকাশ--১৪৯ ( পাঃ টা) 
চাক? (িতি গু সম্মিলন ২৯৯) ৩৪২ 
চাক গুল সোপাইটি- ৬৯ 


ভড়িতের অভ়াখাম-৪ -৩ 

ত্বকে মৃদ্ধী--১৫৯ 

সস্ববোধিনী পথ্জিক1--৫৮) ৭) ৭৪, 
৭৬ ৭৮) ৮০১ ৮১-৯৪) ১৯১১ ১৯৪ 
১০৮-১০৯১ ১৩২৯, ১৫8, ১৭২, 
১১৩, ১৯৯৮) ২২০১ ৩+৩, 
৬১৩ ৩১৪) ৩৫২) ৩৯৯ 

তন্ববোধিনী সভা-_-৭*১ ৭৫ 

তমোলুক পঞ্জিকা--১৪৯ 


৬১) 


৪9৮৮৫ 


স্কাপ-্”ঙ২২; ৩৯৯) ৪০, 

ভারকব্রন্ব ৩%---২০৬, ২০৭ 

ভারাশংকর পঞ্ডিত--২৪ 

ভারিণশচরণ ঢষ্টোপাধ্যায়”--১৯৪) 
১ ৪৮ 

তারিণীচরণ মিত্র-_-১০১ ও৭ 

ভুলার চাব--৪৫৫ 

তেজেশচক্র সেম-২৯৩ 

তেস্ল1-- ২৭৬ 

ভ্রিত্রাত1---২৯৮ 

ঘ্রেলোক্যনাধ মুখোপাধ্যায়--১৭০, 


৩০৫) ড১৫ 


দূ 

দর্শন ও খিঞ্ঞান--৩৫৩ 

দামোদর মুখোপাধায়--১৬১ 

দালী---৩০৪ ৩০৩৬, ৬৬৪ 

দি ইন্ঃটিউট অব সিভিল ইঞ্জি- 
নীয়ারস্‌ ইন্‌ উত্তিয়া---৩৯০ 

দিগার্শন__-৩১ ১৩, ৪৬, ৪৯-৫৪, ৫৮ 
৬১) ৭৮১ ৮৩ 

দিনাজপুর পত্রিকা ২৯৮ 

দিবাকয় দে-৪৫৮ 

পিয়াশলাই প্রপ্ততগ্রশালী--৪৭২ 

পিলীপকুমার রায়--৩৭২ 

দ্দীনেশচক্ সেম--৩১০ 

দীনেশযপ্রন দাশ--৩১৩ 

ছুর্গাচরণ চক্র বতা--৪৬৩) ৪৬৪ 

ছুরগাদাল কয়--৪২৪ ৪২৫ 

ছর্গাদাল গধ---৪৩১ 

ছুর্গামায়ারণ লেন -.২৮১ 

ছগাপদ মিআ--৩*৪ 

ভুর্গাশক্কয় তট্টাচার্ধ--২৮৯ 

ভুর্জনদমন মহা নবমী--১৫৪ 

দুরবীক্ষপিক1--১৫৪ 

দ্বেবগ্রপাদ সান্তাল---৪৩১ 

দেবীপ্রগন্ন রায়চৌধুয্ী--১৬২ 
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দেবেজনাথ ঠাঁকুয়--৭২, ৩৪*১ ৪৬ 

দেবেজ্নাথ মুখধোপাধ্যায়--৪৩০১৪৫৪ 

দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য--৩৩২ 

দেলী রং--৩৮৫ 

দেহতত-৩৪৭ 

দৈনিক--২৯৭ 

দৈনিক চন্দিক1--২৯৭ 

ঘবারকানাধ চক্রবতখ-_-২৭৪ 

ত্বারকানাথ ঠাকুর-_-৩৭ 

ঘারকানাথ বিদ্য'ভূষণ - ১৫৯ 

ঘবারকানাথ বিস্তার ১৯৬, ৪২৮ 

স্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর - ১২৬, ২৮৫ 
২৯০) ৩৯৯) ৩১৩ 

ছিজেন্্রনাথ বস্থ- ১৩৯১ ২৯৪, ৩৪৩- 
8৫ 


ভ্রৌপদীনিগ্রহ-_ ২২৫ 


$ 


্ 

ধনেজানাঁথ মিত্র - ৪৪১ 
ধরপী--৩*৭ 
ধর্গ ও বিজ্ঞান--৩৫২ 
ধান্রী শিক্ষণ এবং প্রন্থতি শিক্ষা 

৪২৩, ৪৩২ 
ধীয়েন্্রকষ নিয়্োগী ৪৬৬ ৪৬৭ 
ধীরেজ্নাথ হালদা--৪৩২, ৪৩৩ 
ধূমকেতু ৩*০ 


ন 

নক্ষান্জচেন--৩২৯১ ৩৩১ ৩৯৪-৩৯৫ 

নগেক্জচজ্জ নাপ-" ৩৩৭ 

নগেজমাথ গঙ্গোপাধ্যায় -- ৩৪৫, ৭৪ 
(পাঃ টীঃ) 

নগেক্দ্রমাথ ধর - ১৩৫ ১৬৫-১৬৭ 

নগেন্্রনাথ লেনগুধ - ৪৪৯ 

মগেজ্জনাথ ম্ব্কার - 9৪৫১ 

মনীয়াদরপণ - ৩** 

নন্বীয়্াবাশী -৩** 


বঙ্জসাছিত্ো বিজ্ঞান 


নন্ীগোপাল দোষ --৩৫৪ 

শন্দলাল মুখোপাধ্যায়. ৪২৮ 

নন্দিনী --৩*০ ৩৯১ 

লকরচজ দত - ৪২৮ 

নব চিকিৎসাবিজ্ঞান-_ ৪৩১ (পাঃ টীং) 

নবজ্গীবন _ ১৬৭১ ২৭৪, ২২৬১ ২৭৯) 
৩৯৩ ৩০৪ 

মবপ্রবন্ধ- ১৫৬ 

নব-শরীর বিধান - ৩৪৮ 

নবীনরুষণ বন্দ্যোপাধযাক্ _- ২১৬ 

মবীনচন্দ্র দত্ত ১৯০, ১১৩ ১৯৪ 

নবীনচন্ত্র সাহ।-_ ৪৫১ 

নব্যবিজ্ঞান--৩৫৫) ৪১২ ৪১৩ 

নব্যভারত- ৭৮ (পাঃ টীঃ) ১৬৯) 
২৭৯ ২৮৩১ ৩ ৪১ ৩৪৯) ৩৫৭ 

নব্য রসায়নী কিছ্যা ও তাহার ওপনভি 
স্ ৩২৩১ ৩৭৯১ ৩৮১ ৩৮৪ 

নরদেততত্ব--৩৪৮ 

নরদেত নির্ণয়--২*৯ ৯১১ 

নরদেচ পরিচয়__-৩৪৭ 

নরেক্দ্রকুমার মিআ--৩৫৬ 

নরেজনারায়দ চৌধুকী_ ৩৪০ 

নরেশচন্দ্র সেন্ধ--৩** ( পাঃ টং) 

নলিনাক্ষ ভট্রাচাধ - ৩৫১) ৩৬৯ 

নলিনাক্ষ ভারতী - ৪৬২ 

নলিনীনাথ রায়- ৩২২, ৩৯৯, ৪৯১ 

নলিলীমোহন লান্যাল--৩৫৩ 

নলিমীরঞন পণ্ডিত--২২৬ (পাঃ টীং) 

নাগান্ভু*--৩।৫ 

নারায়ণ-_-৩১*, ৩১১ ৩১৯ 

নিউটন--২৩১ ৩৫৫ 

নিকুঞ্জবিহানী দত্ত-_-৪৪৫ 

নিত্যগোপাল নুখোপাধায়--৪৫, 

নিদ্রা--৩৯ 

নিধিরাম মুখোপাধ্যায়--ও৫০ 

নিবারণচন্্র চৌধুয়ী--৪৩৬ ৪৩৭১ ৪৫৪, 
৪৫৬) ৪৫৭ 


নির্দেশিকা 


নিবারণচজ তট্টাচার্ধ - ২৮৯ 

নিবারণচন্দ্র মুখোশাধ্যায়--৩৪৮ 

নিরুপম] দেবী--২১৩ 

নির্দেশক এবং অন্বনন্থদ্বীয় শারীর তত্ব 
--২১১ 

নির্শলকুষার সেন- -৩১৬ 

নিশিকাস্ত ঘোষ--৪৫৯ 

নীরদাচরণ মিত্র২-৪৬৬ ৪৬৭ 

নীলকমল ঘোষাজ--১১৫ 

নীজকমল জাছিড়ী-- ৪৪৮ 

নীলরতন অধিকারী--৩৪৮ 

নীলরতন সরকার - ১৬২, ৪৩১ 

নীলাচল _ ৩২৫ 

নীলানন্দ চট্রাপাধ্যায়--৪৫৮ 

নৃতন ও পুরাতন বিজ্ঞান--৩৫২ 

নৃত্যগোপাল চট্োপাধ্যায়_-৪৪৮, 
৪৫* ৪৫১ 

নুশিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়--১৯৫ 

নোয়াখালি _ ৩০১ 


প 

পক্ষির বিবরণ_-৮২, ১৩৮৪ ৩৩ 
পঞ্চানন ঘোষ--৩২৭-৩২৮ 
পঞ্চানন নিয়োগী-- ৩২৭১ ৩৫৪ 
পত্রাবলী । ধর্ম ও বিজ্ঞান_-৩৫২ 
পদ্দার্থদর্শন-__-১৭৪, ১৭৯ 


পদার্থবিজ্ঞান (কালাইলাল দে )-_ 
১৭৫-১৭৭ 


পদ্দার্থবিষ্ঞা ([770009621) 9০161)০০ 

18175190177 5০০16€% )-- 
১৭৩ (পাঃ টীঃ) 

পদার্থবিষ্তা ( অক্ষয়কুমার )--৭৫-৭৭ 
৮৪) ৮৬ ১৭৩, ১৭৪ 

পদদার্থবিভভা ( মহেন্দ্রনাথ )--১৭৪, 
১৭৯) ৩১৯ 

পদ্দার্থবিদযা (রামেম্্রনুম্দর )-২৬৯, 
২৭৬) ৩১৯ 

পদ্ধার্থবিদ্যার্প নবধুগ--৪১৩ 


৪৮৭ 


পদার্থবিদ্যার প্রশ্গোত্তয়--৩১৯ 

পদ্দার্থবিদ্যাপার-_-১১, ২৫:২৯, ৪১১ 
৫২, ৬১ ৭৫ 

পর্দার্থবিদযাসার:--৫ 

পদযভূগোলকথা--৩৩১ ৩৩২ 

পন্থা_-৩০৭ 

পরিচর্যা শিক্ষ1_৪৪০ 

পরিচারিক1--১৩৬ ১৩৭ 

পরিচারিক1 (নবপর্ধায়)--২৯৩ 

পরি শর-_-১৪৯ 

পর্যবেক্ষণ শিক্ষা--৩৯৬ ( পাঃ ট:) 

পল্জিশ্রী- ২৯৯ 

পল্লী গ্রদদীপ-_-৩০০ 

পল্লীবাপী--৩*১: 

পলীীমঙ্জ জ-_.৩০০ 

পল্লীশিক্ষ ক---২১৮ 

পলী-পখা--৩*, 

পল্পী হ্বরাজ-__৩** (পাঃ টীঃ) 

পল্পীন্বাস্থ্য--৩২৫, ৪৩৮ 

পঙ্খথার্দয--৪৫৪ 

পশুপক্ষী--৩৪৪-৩৪৫ 

পশ্বাবলী--১৫, ২৩-২৪, ৪১) ৪৬, 
৫৪-৫৭১ ৫৮) ১৩৮ ১৬৩, ২৭৪ 

পশ্ববলী ( নবপর্ধায় )--৫৭ 

পাখী-_-৩৪৩, ৩৯৫, ৩৯৮ 

পাখীর কথ1(সত্যচরণ লাহ1)--৩৪ ১- 
৩৪২, ৩৯৭ 

পাখীর কথা (সুরেন্্রনাথ সেন )-_ 
৩৪২, ৩৯৭ 

পাটীগণিত (কালীপ্রসর )-- ১৮৬ 

পাটীগণিত (গোপালচন্দ্র )--১৮৭ 

পাটীপশিত (প্রসন্নকুষার) -- ১৮৬-১৮৭ 

পাটাগশিতাঙ্কুণী -১৮৬-৮৭ 

পাঠপ্রচয় - ৪০৪ 

পাতালে "৩৫৩ 


পাবলিক ভ্যাকদিনের্টাস গাইড - 
৪৬৩ 


৪৬৮৬ 


পারিবারিক চিকিৎলাবিধান - ৪২৮ 

পাশ্চাত্য 6কিৎসব1-বিজ্ঞান-_৪২৮ 

পি, এস. ভট্টাচা -৩৮৪ (পাঃ টাঃ) 

পি, কুমার--৪ * 

পিল্পার্স (উইলিয়ষম হুপ.কিন্দ )--১ ; 
১৪- ৫) ১৮১ ২৩১ ৩৭) ৪০) 8৪+ 
৪৫, ৫৪, ৬৯ ৭১, ১৯২, ১৯৪ 

শিয্পার্সপ ( রেভাঃ জি, )--৪৬ 

পিয়ার্সন--১০, ১৬ ১৮১ ২৪) ৪১, ৪৪) 
৬১) ৭১) ৭৮১ ১৯৪ 

পিক়াসন কার্ল _ ২৬৪ 

পুপয---৩১ ৪) ৩৩৩৬ ৩৩৭ 

পুষ্পর খ---৩৫৬ 

পুষ্পরহুন্য -* ৩৩৩ 

পূর্ণচক্্র চক্রবতাঁ_-৪৭২ 

পুর্ণচজ দত্ব-_-১১৫ 

পূর্ণচজ্জ মিত্র-_-৭৪ 

পর্ণচজ সাহ1- ১৬৪ 

পুপিম+-১৫৬ 

পৃথিবী-_-২০* 

পোকা-যাকড়--৩৪২১ ৩১৫ ৩৯৩ 

প্যাক্সীচাদ মিত্র-_-১৩১, ৪৪৩ 

প্যারীশংকর দ্বাসগুধ--২৯২ 

প্রকৃতি (কালীপ্রপন্ন কাব্যবিশার॥? 
সম্পার্দিত )-_-১৬৩ 

প্রকৃতি (ছাজদের ত্বার। পরিচালিত 
সাময়িক-পঞ )--২১৪-২৯৫ 

প্রকৃতি প্রভাতচন্র দেন সম্পান্দিত)-- 
৩১৫ 

প্রকৃতি (সত্চরণ লাহ। লম্পান্দিত)-- 
৩১১-৩১৮১ ৪৯৪ 

প্রকৃতি (রামেজ্ঞন্ন্দর আ্রিবেদী )-- 
২২৯-২৩৪) ২৫৪, ৬৮১ ৩৪৯ 
৩৪৬ 

প্রকৃতিতত্ব (রাম পালিত)---২২, 

প্রকৃতি পরিচন়্--৩৫*১ ৩৮৭১ ৩৮৮, 
৩৯৩৯২ 


বজসাহিত্যে বিজান 


প্রকৃতি বিজ্ঞান--১৭৪১ 
৩১৯ 

প্রকৃতি বিব়ণ---৩৩২ 

প্রুচারু-৩০৭ 

প্রতিভ'---২৯৯১ ৩৪২ 

গ্ররতিমা--৩০৭ 

প্রত্যক্ষ শারীর-”*৩৪৭ 

প্র্ীপ--২৭৭১ ৩০৪) ৩৯৬ ৩০৭ 

প্রচুপ্পচন্জ্র বন্দেযাপাধ্যায়--২৮৯১ ৪৬৪ 

প্রফুল্পচন্্র রাযু-৮২৮৩) ২৮৫১ ৩৭২) 
৩১*১ ৩১৭, ৩২৬, ৩৩৯, ৩৪৭, 


১৭৮-৯৭৯) 


৩৫৪ ৩৫৫ ৩৬২-৩৬৪) ৩৭৮ ৬৮৫ 
৪৩৭ 

প্রফুল্ল চরি ত---৩৫৪ 

প্রবন্ধ নির্বাউনী সভ'--৮৯১ ১*১ 

প্রবাঁপী--+৩০ ১৩০২১, ৩০৮১ ৩৪১, 
৩৬৪, ৩৬৫, ৩৯০ ৩৯১৯১ ৪১৪ 

প্রবাহ---৮*১ ১৬১ ৯৬২১ ১৬৫ 

প্রবোধচন্দ্র চ.টাপাধ্যায়-_ 
২৯০) ৩০৫ 

প্রবোধঘ্জ দে--২৮৩ ২৮৪) 
৪:* 56৫২১ 9৫৩ ৪৫৬) ৪৩ 

প্রস্ভাধচিত্্র বা ফটোগ্রাফি শিক্ষা 
9৭১ 

প্রভা'তচজ্জ গঙ্গো পাধ্যায়-_-৩৪৪ 

প্রভাতচজ্ সেন--১৬২, ১৯২১ ৩১৫ 

প্রভালচজ ঘোব--৪'৯ 

প্রতিশনাল কষিটি--১৬৯ 

প্রধ চৌধুয্ী--৩১০-৩১১ 

গ্রমখনাথ বন্থ--৩৩১ 

প্রমৎনাথ মুখখাপাধ্যায়--৩২৯, ৩৩, 

প্রমথনাথ সেনওগু-_-৪*৫ 

প্রষর্দাচরণ পেন-- ১৩৯ 

প্রয়াগদৃত--১৪৮ 

প্রশান্ত চঞ্্র মহলানবীশ-_-৩১৭ 

প্রদ্সকুষার ঘোষ ৭৯ 

প্রলঙ্গকুমার মিতঅ-_-৪২২ 


৪৪৮) 


নির্দেশিক' 


প্রশ্নকুষার সর্বাধিকারী--৯৮৬-৯৮৭, 
১৯৮৮ ১৮৯ 

প্রস্থতি ও শিশুচিকিৎ সা-_-৪৩২ 

পারত তত্ববিবেক-_-২ ১৬ 

প্রারুত ভূগোল (যোগেশচজ্জ)--৩৩২ 

প্রারত ভূগোল (বাজেজসাল মিশ্র) 
--১০১-১*৩১ ১১৩ 

প্রাকৃতিক ইতিবুভত বা প্রাপীরাজ্া__ 
৩৩৯ 

প্রাকৃতিক ইতি ছাঁস---৩৩১ 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ("বেত )_-৭৭, 
১৬০৪-১০৬, ১৭৪ 

প্রারুতিক বিজ্ঞানের স্ুলমর্ষ-_ 
৩২১ 

প্রাকৃতিক ত্ুণ্গাজ (নুসিংহচন্দ্র )-- 
১৯: 

প্রাকৃতিক ভূগোজ বিষয়ক কতিপয় 
পাঠ-_-১৯৫ 

প্রাকৃতিৰী-- ৩৫০, ৩৯, 

প্রাণকজ্ঞ বিশ্বাদ-_-৪ ১৮ 

প্রাশরুষৌষধা বজী--6 ১৮ (. 2 টীঃ) 

গ্রাশিবিথ1--২*৭ 

প্রাপিবৃত্বাস্ত-_-২*৬ ২*৭ 

প্রাথমিক প্রতিবিধান--৪৩৯ 

প্রির়দারঞন রায়--২৮২, ২৯৯, ৩৮৬ 

প্রেমেন্ত্র মিজ্ম-৩১৩ 

প্রেণিভেন্নি কজেজ--২২৪9 

প্রেগ--৪২৭ 

প্লেগ তত্ব----৪২৭ 

প্লেন ভ্রিকোণমিতি--১৯* 


৩৯১ ৩০৯৩ 


ফ্‌ 

ফজলুর রহযান--৪8২৭ 

ফটোগ্রাফী শিক্ষ1--9৯০ ৪৭১ 

ফণীঞ্জনাথ বন্থ--৩৫৪ 

ফণীভূষ্ণ মুখোপাধ)ায়--১২৯, ১৪০ 
১৬২১ ৩১৪ ] 


৪৮৯ 


ফলকয়--৩৮১ (পাঃ ঢীঃ) 

ফজিত রলায়ন-_-৩২৪ 

ফললের পোক1--৪৫৬-৪৫৭ 

ফাগুন (জেম্স্‌)--১০-১১ 

ফাই গ্রিন্লিপ. লল-_২৩২ 

ফিজিয়োলজী ব।শারীরবিধান তত্ব - 
১১ 

ফিমেল জুভিনাইজ লোলাইটি-_-১৩* 

ফ্যারাভে--২৭৬) ৩৫৫, ৪১৩ 

ফ্রেনলজীকাল সোসাইটি--২২০ 


খ্ব 

বক্ষংপীড়া_-৪২৭ 

বঙ্কিমচন্্র চট্রোপাধায়-_-১২* ১২৪) 
২১৬-২১৮) ২২৩ 

বঙ্গদশন--১*৮, ১২০-১২৪। ১২৯. 
১৩০) ১৫৭) ১৭৪) ১১৭, ২২৫১ 
৩৪৯ 

বজদর্শন (ববপর্ধায় )--৩০৮-৩৭৯, 
৩৯০) ৩৯১ 

ব্দুত__৬, ৭৯ 

বঙ্গনিবাসী--২৯* 

'জ্গবন্ধু-_- ১৬২ 

বঙজগবাণী--৩১* ৩১২ 

বঙ্গবাল1-- ২২৫ 

বঙগবাপী--১৬৩, ৩৩১, ৪৪৪ ৪৫৫ 

বঙ্গবিদিা] প্রকাশিকা পাত্র»1--:৮২, 
৬৫৫ 

ব্গঙাযা--২১৯৯ 

বঙজগভাযাঠবারদক সযাজ--১০৩, ১৭৯ 

বজতুমি--২৯৭ 

বঙ্জমছিলা-_-১৩৬ 

বঙ্গমিছির--১৫৭ 

বঙঞ্--৪১৪ 


- বঙগলক্ষ্পী--২৯২-২৯৩, ৪৩৮ 


বঙ্গ হহৃদ-_১৫৭ 
বলীয় বিজ্ঞান পরিষদ--৪১৩, & ১৪ 


৪১৭ 


বজীয় সাহিত্য পরিষদ---৩২৬, ৩৩৫ 
৩৭৫) ৩৭৮১ ৩৮১১ ৩৮৪ 

বলে মালেরিয়া--৪৩৩ 

বটানিক গার্ডেন-- ৪8৪২ 

বনগয়ারিলাল চৌধুন্সী--৩৪*, ৩৫২ 

বনলত1 দেবী--২১২ 

বরদাকাস্ত মজুযদার--২১৫ 

বঃদানদদান বক্”--৪৬৩ ৪৬৪ 

বঙীঞ্ঞ মিংতদেব--২৮৮ 

বজেজলাথ ঠাকুয়-_-২৮৫ 

বশী সেন--৪*৫ 

বসম্তরোগ ও তাহার চিকিৎল1-_ 
৪৩৩ 

বক্ষমতী (বাধিক )--৪৩৮ 

বন্্র-বিজ্ঞান মন্দির - ৩৩৭, ৭*৫ 

বন্তশরিচয় -২১৫ ১১৬ 

বস্তপরিচয় ও ইঞ্জ্রিয় পরীক্ষা _ ৩৫৮ 

বস্তবিচার -১১৫ ২১৬ 

বাংলার পাধী - ৩৪৩) ৩৯৫১ ৩৯৭- 
৩৯৮ 

বংলা মাঝডল1- ৪১9 

বাকুডালক্প্লী-_ ৩০১ 

বাঙাল! ইলেক্ট্রিক্যাল উঞ্জিনীয়াসিং 
স্ ৪৮৬ 

বাঙাল। শিক্ষাগ্রস্থ--২৫, ৭*। ২১৪ 

বাঙ্গলার ভূগোল ও ইতিছাস--১৯৫ 

বাজাজী -:১৪৯ 

বাঙ্গালী এবং বৈদ/জাতি- ৩৪৮ 

বাঙ্গালীর খাদয--৪১৩, ৪৩৭ 

বাণেশ্বর সিংহ_-৪৫৮ 

বান্ধব--১৪১ ১৪২১ ১৪৯ ১৫৩১ ২৯৪9 
৩৪৯১ ৩৫০ 

বামাবোধিনী পত্রিক1--১৩১-১৩৬, 
১৫০১২৯১১২৯৯ 

বাধু- ৩২৫ 

বার্টর্যাণ্ড রাসেজ--২২৪ 

বার্ধেলে। (ষলিয়ে )৩৮৭ 


বজসাহিত্যে বিজ্ঞান 


বালক (জঞানদানন্ডিনী দেবী 
সম্পাদিত )--১২৭, ১৯৩ ২১৪ 
95৪) ৪৯৭ 

বালক (য়েভাঃ জে, এম. বি. ডনক্যান 
জম্পার্দিত )--১১৬ 

বালকবন্ধু--১৩৯ 

বালকশিক্ষার্থ উদ্ভিজ্ঞবিদয।__২০১, 


৬৬৩ 


সি 


বাল-চিকিৎস। (প্রলন্নকৃমার মিত্র) 
৪২৯ 

বাল-চিকিৎস] (মির আলরফ আলি) 
৪২৯ 

বাল-চিকিৎসা (হরিনারায়ণ 
বন্দ্যোপাধাষ় )--9১৩ 

বালফোর টুয়ার্--১৭৮ 

বান্পীয় কল ও ভারতববাঁয় রেলওয়ে 
৭৬, ১৭১) ১৯১১ ১৯৫ 

বাসস্তীচরণ লিংছ-_-৪৩৯ 

বাসুদেবালম্দ_-৩*৪ 

বাহা বস্তর সহিত মানবপ্ররূতির সম্বন্ধ 
বিচার-_-৭২, ৭৩) ৮০ ৮১) ৮৮১ 
২১২ 

বিচিত্র জগৎ-_-২৩০১২৩ ১১২৪৪) ১৫১১ 
২৬৮৪ ১৭) ৩৫১, ৩৮৯ 

বিচিত্রা--৩১৩, ৩৩৭ 

বিজয়চজ্জ মন্্মদার-+২৭৯, ৩১০ 

বিজ্ঞান (সাময়িক-পত্র )--৭৮, ৩১৫- 
৩১৬১ ৪৫৮ 

বিজ্ঞান-কথা---১৭, 

বিজ্ঞান কলেজ _ ৩৩৩ ৩৩৪ 

বিজ্ঞান কল্পলতিকা-_ ২২১ 

বিজ্ঞানকুস্থম-_-৩৪৯ 

বিজ্ঞানকৌমুদদী _ ১৬৩ 

বিজ্ঞান চিন্তে ও গল্পে ৩৫৬ 

বিজ্ঞান দর্পণ -- ১৬৩ ১৬৭, ৩১৬ ৩১৭ 

বিজ্ঞানদর্শন- ২৩৫ ২৩৭, ২৪১, ২৪৯ 

বিজ্ঞানষ্পরিচয় -- ৩৯৪ 


অির্দেশিকা 


বিজ্ঞাম পাঠ--২৭০ 

বিজ্ঞানপ্রদেশ (জগদানন্দ)__-৩১৪ 

বিজ্ঞানপ্রবেশ (চারুচজ্্)__-৪১+ 

বিজ্ঞান বিকাশ-_-১৬৩ 

বিজ্ঞান বুাডি'--৩৫৭ 

বিজ্ঞানমিচিরোদয়-_-১৫৬ 

বিজ্ঞানরহশ্র__-১২১-১২২, ১২৪১ ২১৬- 
২২৯) ১২৩ 

বিজ্ঞানরহম্য (সাময়িক-পন্ )-- 
৬১৬৩৩ 

বিজ্ঞানসভ1-_-১**১ 2১৬ 

বিজ্ঞানসারসংগ্রহ--৫৭ 

বিজ্ঞানলেবধি _:৫৭ ৫৮ 

বিজ্ঞানে বাঙ্গালশ-__৩৫৫-৩৫৬ 

বিজ্ঞানে বিরোধ--৩৫৭ 

বিজ্ঞানের গল্প-_-৩৫৬, ৩৯৭ 

বিজ্ঞানের বাভাডতর--৩৫৬ 

বিদূষক-_-১৫৬ 

বিদ)াকল্পত্রুম (রেভাঃং রুষ্ণমোঁহন ) 
স্পা৯৫-১০৩১ ১৩৬৬ 

বি্যাকল্প্রম (১ম খণ্ড বর্ষ- 
প্রত্িতিত )--৩৫ * 

বিদ্যাদর্শন--:৫৮ ৬০১ ৭৮ ৮০, 
৮২-৮৩ 

বিদ্যাহারাবলী--২*-২৩, ৪১৯ ৪৯7 
৬৯, ২০৪) ৩৪৭ 

বিভ্যুত্তত্ব শিক্ষক-_-৩২৩, ৪*১ (পাঃ 
টীঃ ) £৬৭ 

বিধুভৃষণ দতত--৩৮২ 

বিনোদবিহারী চটোপাধ্যাযু_ ৪৫৯ 

বিনোদবিহান্ী রাক্স--৪৩১ 

বিনোদজাল দাশগপ%-_-৪৭১ 

বিপিনচন্জর পাল--১৩৯, ১৪*১ ১৫৯ 

বিপিনবিহারী দাস-_ ১৮৩-১৮৪ 

বিপিনমোছন সেনগুল--১৮৭ 

বিগরদাস মুখোপাধ্যায়--9৪৫, 
৪৫8৩ ৪৪১ 


৪৯৯. 
বিবিধার্থনংগ্রহ--৮২, ১৯১, ১৯৩, 
১৬৪, ১৭৮১১৫৪ ১২৯,১৩৪, 


১৩২, ১৫৫) ১৭৩, ২৬১, ২৬৫ 
বিভা--৩৯৭ 
বিভৃতিতূষণ চক্রবতর্শ--৩১৬ 
বিভৃতিতভৃষণ দত্ত -:২৯* 
বিশ্বকর্ম। ( ছুর্গাচরণ চক্রবতর্খ )-_:৪৬৩ 
বিশ্বজর্জ] বা বিজ্ঞানরহশ্য-_-৩১৫ 
বিশ্বচিকিৎমক _ ৪২৮ 
বিশ্বদর্পণ -_ ১৪৯ 
বিশ্ব পরিচয়-_১২২, ৪*৪-৪১১ 
বিশ্ববৈচিআ--৩৫* 
বিশ্বের উপার্দানম্দ-৪১৩ 
বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্-_-২৯৬ 
বিহারীলাল ঘোষ-- ৩১৫, ৪৬৪ 
বিভাকীলাল মজজমদার _১৯* 
বীঞ্গপিত (প্রলস্নকুষার )-_ ১৮৮-১৮৯ 
বীজগণিত ( মহেজুনাথ রায় )--১৮৯ 
বীজগণিত (ষছুনাথ ভট্টাচার্য) -_ ১৮৯ 
বীজগপিত (রাজরুষণ মুখোপাধ্যাক়্ ) 
১৮৯ 
বীজগণিত প্রবেশিক1-- ১৮৯ 
বীরুবল - ৩৫২ 
বীর তৃমি--৩**-৩০১ 
বীরেন্দ্রনাথ পায় -- ২৯৬) ৩২৩ 
বীরেশর পাড়ে--১৭৮ 
বীর্যমোহন দত-১* 
বৃহৎ পশুচিকিৎশ;--:৪৫৭ (পাঃ টিঃ) 
বেই ন---২৫২ 
বেইজী ( ভব্রিউ. বি. )--৩৭ 
বেকন--:9৪৫) ৩৮২ 
বেজল ওবিচুয্বারী--৩*-৩১ 
বেজল তেটারিনারী কলেজ_-_-৪৪৭ 
বেল জেভিক সোনসাইটি---১৩* 
বেচেলার!স্‌ মেভিক্যাল গাইড-_ 
৪86৩ 
বেট জী (চালস্‌. এ. )--+৪৩৩ 


৪৯২ 


বেন্টিষ্ক ( জর্ড উইলিয়ষ )--৩৭, 
৪১৮ ৪১৯ 

বেতার গ্রাহক যন্ত্র--৩২৩ 

বেতার যন্ত্র নির্মাণ-_-৩২৩ 

বেভার রহুশ্য -৩২৩ 

বেখুন লোসাইটি--১০* 

বেছাত্বদর্শন-_২৪৯ 

বেনফি--৪২৪ 

বৈফুঞ্নাখ দাস--২৯৬ 

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী -_ ৪১৪ 

বৈজ্ঞানিক জীবনী--১ম ভাগ - ৩৫৫ 

বৈজ্ঞানিক শিল্প ও অর্থকরী 
বাধহারিক বিদ্বযা-- ৪৭২ 

বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি তন্ব--৩৪২ 

বৈজ্ঞানিকী ৩৪০, ৩৮৯) ৩৯১ ৩৯৪, 
৪৮২ ( পাঃ টীঃ) ৪*৩ 

বৈদ্ানিন্দা--৪১৭ 

বোধোদনুর--২১২ ২১৫ 

ঘোস্বাই স্কুল বুক সোলাইটি-_৪০ 

ব্যাডের আত্মক থ1--৩৪ ৫ 

বাবছারিক কৃষি দর্পণ--৪৭৯ 

ব)বহারিক জ্যাঁমতি--১৯*১ ১৯৩ 

ব্াযাাকমিনেশন এবং বলস্তরোগেক 
হজ চিকিৎসা--৪২৭ 

ব]াধির পরাজয়---৪১৩ 

ব্যার্টিই ফিমেল স্কুল সোসাইটি-_৪+ 

ত্রজনাথ বিদযাকক্কার--২৯১ 

আজন্ন্দর আবেদী-_-২২৫ 

ব্রঙ্নাথ ঘে--২*৪ 

অ্রজেজমাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_-৩৬১ 
(পাঃ টাঃ) 

ব্রজ্মমোহুন মল্লিক--১৮৮, ৩২৯ 

আমজী বন্তৃত।--৪১৯ 

ত্রিটন-৪১৮ 

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়। পোসাই টি-_:9, ৪, 

[অটিশ ইতিয়ান এসোলিয়েলন-__ ১৭৪ 

ক্রষটার ( ডেতিভ )---১* 


বজলাহিতো বিজ্ঞান 


ভক্বি--৩** 

ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়--৩৩০ 

ভগবানচন্দ্র বন্থ--৩৬৪ 

তধেশচজ্জর রায়-_-৩৮ 

ভাঙার--৩১০ 

ভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধাযায়---৪৩৪ 

ভার ভচিকিৎসা--৪২৩( পাঃ টীঃ) 

তারতনারাীী-_-২৯২-২৯৩ 

ভারত পরিদর্শক-_-১৬৩ 

ভারতবর্ষ---২৫১)১ ৩০৮-৩১০১ ৩৪১, 
৩৬৪১ ৩৬৫ 

ভারতবধার কষি বিষয়ক বিবিধ 
লংগ্রহ--৪৪৩১ ৪8৪৫ 

ভারতভবধীয় বিজ্ঞঞানসভা-_-১৬৮-১৭১ 
৩১৫-৩১৬, ৩৯৬, ৩৪১ 

ভারতে রুষি উন্মতি--৪৪৪ (পাঃ 
টীঃ) 

ভারতবর্ষের ভূগোল বুত্বাত্ব_-১৪২, 
১১৪ 

তারত-মছিল1--২৯৩ 

ভারুভ শ্রমজীবী--৭৮ ( পা: টীঃ), 
৭১) ৩০৭) ৪৭০ 

সার৬)---১১৮, ১২৬ ১২৯) 
৩১৩ ৩১৪) ৩৫০১ ৩৪০ 

ভারতী ও বালক---১২৭, ৩১৪ 

ভার্ণাকুলার মেডিক্যাল ক্ুল--৪১৮ 

ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিছি__ 
মঠ 22828 

ভার্পাকুলারালটারেচার ভিপার্টযেন্ট 
১৪৫) ২৯৫ 

ভাক্ষনা চার্য--১৮৮, ৩২৮ 

ভিক্টোরিয়া কলেজ-__-২৯২ 

ভিষক-দর্পন---৪৩১ 

ভিষধন্ধু--৪৭৫ 

সুবনচন্দ্র কর-_-8৪৮ ৪৪৯ 

ভূবনচন্দ্র চট্রাপাধযায়--:১৮৬- ১৮৭ 


ই) 


সির্দেশিকা 


কৃবনচজ্্র বসাক্-_৪২৯ 
ভূবনবৃতাস্ত---১৯ ১১৯৭ 
ভুবনমোছন বন্দ্যোপাধ্যায়_-৪২? 
ভুবনমোহন যস্ু--৪৭২ 
ভ্ুবনমোহন মিত্র--১৭৯ 
স্রলনমোহন বায়--১৬৯-১৪১, 
২৯% 
ভুবনমোহন পবকাীর ১2৬ 
ভূহগাল ! শ্রক্ষবকূমাঁব দত্ত )--৭৯, ৭৯, 


৭-৭৮, ১০২ 


২৯৪- 


ভ্বুগোল (কালিদাস মৈজ ) ১০৭১ 
১৯৯ 

ভল্গঁল (কধামাতন সাহ্দ্যাপ্াশায )--- 
৯৯ , 2৪ 

ফুপ্গাল / বামন্দ্স্বন্দব “নাবোদী )-- 
২৯০. ৩ ১ 

কুণশীল এব ক্রিম ঈন্লা্গি সিষষক 
কাশাপশিকন--১-) ১৮-১৮১ এও ছি 
৬৩২, ৭০১ 

ভগোল পবিদয়-- ১৯ 

ভাগোল প্রবেশ-১৯৪ 

স্বগোলনিদ্যারয় “ বঙ্গনীকান্ত পাস ) 
১৯৫ 

্গোলবিগ্যালাব (বামন।বায়ণ নিগ্যা- 
বত )--:৯৪ 

ভুগোলবিলবণ--১৯৪, ১৯১৮ 

ছগোলবুবাস্ত ১৪১ ১৬১ ৪৩? পিগালিত, 
৬৯, ৭১, ১৭২ 

গোলবৃতান্ত (বারাপত্ত )- ১৯৭ 

ভূগোলসার 7১৯৭ 

ভূগোল-সার সংগ্রহ - ৯৯৫ 


৪৯৩ 
ভূগোলস্জ-_১৯৪ 
ভূত প্র শক্তি --৩৫১-৩৪২ 
ভূতত্ব (গিরিশচন্দ্র বস্তু )-১৯৮-২০৪ 
ভূতত্ব বিচার --১৯৬ 


ভূতের গল্প--৩৫৬ 

তাদের মুখোপাধ্যায়-৭৭, ৯৫, ১৯৪- 
১০৭, ১৮৮-১৮৯১২০২, ১১৪, ২২৩ 

ভবিষ্যা--১৯৮, ২৭৯ 


ভূবুজাত্ত ১৯? 
জরমিকর্মণ-_- ৪৫৫ 


কমি পরিমাণ বিদ্যা! _৪ ৩২১ 6 8৪ 
(হমজাতব্ব--৪২৯ ্ 
£5ষন্দা বত্ালী--৪১৪ 
ত্াক।পুলাবী শন “মডিক্যাল টা - 
৪১৮ 
ভোঁষেলকাঁব-২৭৭ ৭ 
। াঁলানাথ লঙম্বঘ --9১৯ 
" লাঁলানাথ মজমঙ্দাব--১৯০ 
ভীগোলিক পরুতি-বিজ্জান _-+১৩১ 
কাব গলা ৩৫৩ 
ন্যাকসিনেশন দপণ ও সরল বসন্ত 
শিকি'স। -9৯৭ 


শ্রম ব-া১১৮ ১ ন৯৯ ৬৭ 


মর 
মঙ্গলোপাখ্যান পজ্ ১৫8 
মন্গিলপুব পন্রিক।-_-১৪৯ 
মণীন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - ২৯০ 
মন্টেগ্ড (ই এস. )--৩৭-৪৫, ৪৭ (পা: 
2), ১০৩ 
মত্স্কের চাষ--৪৫ ০ 


৪ ৯৯, « 


যদনমোছন তর্কাজংকার-- ১৩৯-৯৩৯ 


মধুদ্দন "গুপ্ত --৪১৯ 

মধুশ্ছান মুখোপাধ্যাক---১১৪-১১৫, 
2০৫-২৪৬ 

অধাম্ব--১৫৭ 

ষনম্তত্ব সারসংগ্রহ--২২*-২২১ 

মনের কখা-"১৭০ 

মনের বিবর্তন -৩৫৯-৩৬* 

মনোবিজ্ঞান ( চারুচজ সিংহ )--৩৬৬ 

মনোবিজ্ঞান € নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য )-- 
৬৬৩ 

মনোবিষ্যার পরিভাষা--৩৬১ (পাঃ টীঃ) 

মনোরঞিকা-_-১৪৯ 


অন্সমধনাথ চক্রবতী -৪৭১-৪৭২ 

মন্মধনাথ মুখোপাধ্যায়-- ১৩৯-১৪* 

অন্সঘমোহুন বস্থ--৩৫২ 

মন্ধলাল লরকার--৩১৩ 

মছপ্মদ আবহুল জরবার-_-৪৬1 

মহানবী --৭৯ 

সিল --৯২ 

মহেন্দ্রকুমার দত্ত নিয়োগী--৪৬৫ 

মহেশচন্্ হজুমদার”-৩৫৩ 

মহেক্জনাধ গুধ্---২১১ 

অহ্জেনাথ খোব--২৯১৭ 

মহেজজনাথ' ভক্াচার্য - ৯৮, ৭৭, ১৭৪- 
১০৫) ১৭৯-১৮৩) ৮৩৪ ৩১৯ 

যহ্জেনাখ মুখেধপাধ্যায়”” ৩২৬ 

মহান রায় --১৮৯ 

হহেজলাথি পর়কার-.১৯০, ৯৫৯২ ১২৭০ 
৬৭9৬ ১৫২ ৫৫৫. 


বঙ্গলাহিকচা মিন 
মখুজ্ালাখ বর্ম - ২৯৮, ৩৪৮ ৭ -* ৮" 


মহেশচজ পালিত--১৪ 
মহেশচজ বিশ্বাস-"”৪৬৫ 
মছেশচজ্ ভক্্াচার্য- ৩৪৭ 
মাংস তক্ষণ সন্থষ্ধে বৈজ্ঞানিক হত". 
কিকিৎ--৪৩৭ 
মাখনলঙ্গি নাউ - ৪৬ 


মাছ ব্যাড, সাপ--৩৭৩, ৩2, ৩৯৭, 


৪8০২ 
মাতৃ-মন্দির -৯১) ৪৩৮ 
মাতৃশিক্ষা! - ৪২৩-৪২৪ 


মাত্রাজ স্কুল বুক সোসাইটি --৪*, ৪৭, 
(পাঃ টীঃ) 

মাধবচন্্র চট্রোপাধ্যায়--২৮৯, 
৩১৪ 

মাধব-হথলোচনা ২? 

মাধবী_- ৩ *-৩০১ 

মানব-জন্মতত্ব, ধাত্রীবিদ্যা, নবপ্রহ্ত 
শিশু ও স্ত্রীজাতির ব্যাধি সংগ্রহ - 
৪২৪ 

মানবজীবন--৩৪৮ 

মানবপ্রকুতি -২১১-২১২ 

মানবসমাজ -৩৪৮ 

মানসাঙক ১৮৮ 

মাঝসী-৩৯৮-৩০৯১ ৩৪ ১১ ৩৯০ 

মানসী ও অর্ধবাণী ৩৭৮১ ৩১৪) 

মায়াপুরী - ২১৭, ২৮ ২৩৭) ২৪১- 

২৪৪; ২৫৩ 

হার্জারত বব --২ ০৯ 

মার্শষ্যান (জন রার্ক )--১০, ১৩১৬ 
২৪) ৪৬, ৮৯১ ১৯৪ 


মাশদ্যুনি (ছাঃ অন্তর] )৮৭3৬। ৪৪. 


২৯৮, 


নিশির, 


ধালিক প্গিক্ষ।-- ১৩১ 

ধালিছ প্রফাশিকা--১৫* 
খালিক বন্থুয়ী--.৩০৮১ ৩১৭ 
যালিক লমাংজাচকফ-_-১৪৯ 
যাহিষ্য-হহিল?--8 ৯১ 

বির আসরফ আলি” ৪২২-৪২৩ 
মিছির--৩* ৭ 

মীনতত্ব--২*৯ 

মূক্কুল --২৭৭, ২১৪-২৯৫, ৩৬৪ 
মুয্রলীধর বস্থ_-১৩ 

মুপিদাবাদ স্কুল সোসাইটি-_-৩৯ 
যৃত্তিকা-তত্ব-_-৪৫€ 

যৃত্যায় বিচ্কালংকাঁব--৩৭ 
সষ্ঘকসসী--_-১৯*-১৯৭ 
মেফেম্ী--৪৮ 

ঘে-গণিত --৬-৭১ ৪০, ৬৯ 

মে (রবার্ট )--৭, ৯, ১৬, ৬৯ 
যেখমাদ সাহ।--২৮১-২৮২, ৩১৭১ ৩৮৬ 


যেতিকেল জার্ণাল - ৪৩৯ (পাঃ টীঃ) 

ষেডিক্যাল ইণ্টেলিজেব্সাব-- ৪৩১ 
(পাঃ টী:) 

জেডিক্যাল কলেজ ( কলিকাতা )--- 
১৬৮5 ১৭৯ ১৮৩, ২০১, ৩২, 
৪ ১৯-৪২৩, ৪২৪ 

মেয়ো?”৮ই ১৬০ 8৪৪ 

ম্নেগ্যেরিজষ বা শক্কিচাঙ্গন। বিষ্ভ1 -- 
৩৫৮ 


যোছান্মদ মতিয়য় রহহান--৩৩৪, ৩৩৮ 

যোছিতর্ বন্দ্যোপাধ্যায়-”৩৩ ১৭৩৩৭ 

হাক ( জম )৮৮২৯০৬২, ২৪-৯ব৭ জা" 
গ৭) 2৭২, ১৭৯ 


8৯৫ 


ম্যাকলামায়া (এক, এম. )--১৭৬ 

মাক্গুয়েল--২৩১, *৩ঞ%? ২৭ 

হ্যালেরিয়া গ্রতিত্েধেষে ও স্ছাত্ব 
চিকিৎসা--৪৩৩ 


ধ 
বস্ঘা ও তাহার প্রতিকার-_-৪৩৪ 
হতীন্দ্রনাথ মজুমদার ৩২৯ 
তীন্দ্রনাথ রায়-_-৩৫৩ 
হতীন্মযোহন মুখোপাধ্যায়-- ৩১১ 
ষছনাথ স্তায়পঞ্চানন__-১৮৭ 
ষছুনাথ ভট্টাচার্ষ--:১৮৯ 
ধছুনাথ মুখোপাধ্যাক়--২*১, 
৪২৩, ৪২৬১ ৪৩২) ৪৪৫ 
ধছনাথ সর্বাধিকাবী--১৮৬ 
ষশোঁদদানন্দন সবকাব--:৮১ 
ষাদব্চজ্দ বতু-- ১৮৫ 
যোদীজ্জনাথ সরকার--২৯৫, ৩৪৩-৩৪ ৪ 
যোগেন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত- ২৯০ 
ফ্লোগেক্দমাথ চট্টোপাধ্যায়--১৬১ 
যোগেজনাথ খিদ্র--৩৪৮ 
মোগেজ্জনাথ রার়--০১৯ 
যোগেজ্রনারায়প গুহ হজ্ুষদার--৩২২ 
ফোখেশচজ রায়--৭৬, ১৩১-৪ ০) ১৬ 
২৮২১২৮৩-৮৪১ ২৮-৮৮-৯০১২ ০২৪ 
৩০৬১৩০৯১৩১৯)৩২৩) ওও ১১০) 


৭২ 


৩৫৭ 


ন্‌ স্পসাছিতো বান 


রজপুব সাহিত্য-পারষদ পাত্রকা -২১৮ 

রঙলাল মৃখোঁপাধ্যায়__-১৬০ 

রজর্নীকাস্ত ঘোষ -১৯৫ 

রজনীকান্ত মুখোপাব্যায়ি__-৪২৮, ৪৩৯ 

বজনীকাস্ত বায় দন্িদাব-_-৪৩৭ 

রত্বাবলী-_৩৯৭ 

বার্স[ই, এইচ?) ৩৩১, ৪৬৭ 

ববিন্সন্‌ ( ডব্লিউ )--৪৬৩ 

রবীক্্রনাথ ঠাকুব-_-১২২, ৪৪-১৭ 

ববীন্দ্রনাথ সেন__৩০৪ 

বমন ( ভক্টব সি, ভি, )--৩৪১ 

বমানাথ সেন--৩৫৬ 

বমেশচজ্দ্র সবকাব-_৩২২ 

বয্্যাল হর্টিকালচাবাল সোসাইটি-_ 
৪৫৬ 

বসরাজ--৭, 

বস সাহেব--৫, 

রসা্িন' (মহেন্নাথ )--১৭৯ 

রসায়ন ( খাঁদবচজা )-১৮৫ 

বসামন প্রবেশ (ধোগেশচন্ )-৩২৪ 

রলায়ন বিজ্ঞান (ধামচন্জ দত্ত )--৩২৭ 

রলায়ন স্থত্র (রক্ষো )_ ৮৭, 

রসায়নের উপক্র্ীণিকাঁ-১৮০,১৮৩, 

বর্ধো_-১৮২৮ ৮৪ 

রহুদ্য-পগার্ড-..১৩৮-৯,ৎ ১৪১১৯) ১৫৬১ 
১৬, ২০১ 

রাজকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায়-_.১ ৯ 

রাজকুষণ মণ্ডল-_৪৩ 

রাফ মুখোপা্যাক্ী-_১৮, 

জাতক রায়চৌধুরী---১৮৪/২ পরাজিত 

রাজনারাইণ ভান-%ও 


বাজমোহন ঘে---১৮৯ 

বাজেন্্রনাথ ক---৫৮ 

বাজেন্্রনারায়ণ চৌধুবী--৩৫৮ 

বাজেজ্রনাবায়ণ সিংহ-+৩৫ 

বাজেক্সলাল আচার্ষ-_-৩৫৩ " 

বাজেজসা্ মির ৯৫১ ১০১-২) ১০৩. 
১০৪১ ০৮১১১৩১১১৪১ ১১৬১ ১৯, 
১৯৮১ ২ ৫:৬১ ২ ৩১৪৬৯ 

বাজেজ্জ লাল হ্থব---৩৯৭ 

বাধাকাস্ত দেব ০২২৭, ৭১৭5 

বাধাকিশেশব কব--৪৩৮ 

বাধাগোবিন্দ কব__৩৪ *১৪২৭১৪২৯-৩৩ 
৪৬৮ 

বাধানাথ বায়--১*৭ 

বাধানাথ শিকদীব--১১১ 

বাধাপ্রসাদ বায়-_-২২ ১ 

বাধাবল্পভ দাস--.২২০-২ ১ 

বাঁধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়_-১৯৮,২*৯, 
৪২২ 

বাধিকা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় "৬৫১ 
১১৬ 

বামকমল তট্টাচার্য--.৮৯ 

রাষকমল পেন--৩৭ ৪১৮ 

রামগতি স্যায়বত্ব-_-২১৫-১৬ 

রাষচজ্ ভট্টাচার্ধ---৩৫৮ 

বাচতে মলিক--৪৬৮ 

বাচা মিত্র--*৬ 

রাঙিখু-...২৯২-১৬৩ 

রাশি ($1তা1)-..১8 

বাজরা রারণ বিদ্যার-»১৪৪ 

রাম শগুলিড়--৮২২* 


এনির্ষেলিখাণ 
রামমোহন রাস্ত৫, 3৮৮ ৯৭৫ হরর 9৬, 


১৪৪ 
রামরাম বন্ধ-"১ 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যবক্ঘ-_-৬*১, 2৬৬৮ 


৩৩৭) ও ৬ ৪) ৩১৪, উ.৯-২ ১ হিট 


৬২৯) ৩৩৩, ৩৩৯-৪০) ৩৫৬, ৩৫৭১. 


৩৬২১ ৩৮৫-০৮৮০ ৯৯ 8৯) ৪ ৩ 
রাষেজ্ হুজ্জর ব্জিবেদী-১১৬৭) ২২৩-২৪ 
২২ -২০০২৮১,২৩৯-৪০) ২৪৭-৭৮) 
২৭৯) ২৮৩) ২০৭) ২৯৫১ ৩৬৩-৪ 
৩৩ 
রামেন্র সুন্দরের প্রথম গ্রস্থ-_-২২৬, 
২২৯, ২৬৯ ( পাঃ টীঃ) 
রাসবিহারী মগ্ডল-_-৩ 2১ 
রাসায়নিক পরিভাষা"*-৩৮৫ 
রিষ্বা্ে টেম্পল, স্যার--১৭১১ ১৮৪ 
কু্িণীকান্ত ঠাকুর_২*প... 
রুড়টিক /ইনজিনিয়ারিং কলেজ)-_-৪৬৩ 
রেডিও ( রমেশচন্দ্র সরকার )__৩২৩ 
রেকানাতিত-$ ৫৩ 
রেশম বিজ্ঞান--3৫০ 
করোগি-পরিচর্ধী---৪৬* 


ঙ 
লিউ চরক্ঞাঃজে )--২০৫ 
লগুন কার্যাকৌপিয়া--(উধধ ক়াবলী 
স্্ম্পন্ি 3৪১ 
নগুন মিশনারী সোলাইটি-”৬, ৩৬ 
অঁলিতচজ্জ মিত--৮১ 


লাপজাস্‌-- ২৭৪৯ 
লার্দাফ--হ২ - 


৪৬7, 


লালমোহন কিল্যানিধি-_৭৬ 
লীলাবতী- ৯৬, ৩২৭ 

লেপেন্স্‌ ৯১০২ থিভ লে» ও 
লোসন (জন )- ২৬ 6১, ৪৬:-৫৪ 


না 
শব্ধ ১৯৯ 
শবকথা---২৭* 
শব্দ বরাঞ্ম-_ ৪৩৮ 
শবকল্পক্রম অতিধান_-১*৮ 
শরচ্চজ্জ দেব__3৬০ 
শরত্চজ্ রায় ৩১৬, ৬৩৯ 
শরীরতত্ব-_২১১ 
শরীর পালন-__৪২২ 
শরীর পালন বিধি-_-৪৩৮ 
শরীর ব্যবচ্ছেদ ও শরীর-তত্বধার-” 
৬৪৮ ॥ 
শশধর রায়-__-২৯৮১ ৩০৩১ ৩০৮১ ৩১৫) 
৩৪০ 
শশী সৃষণ ঘোষান-_৪২৮ 
শশী ত্ষণ নিয়োগী--৬২৩ 
শঙী ভূষণ বিশ্বাব---৪ ৬৪ 
শী স্ৃষগ শর্মা---১৯৫ 
শান্তিনিকেতন (সোমস্সিক পঙ্জ)-+-৯** 
শারীর স্বাস্থা-বিধান-:৬ ১৪৯ ৪৩৭ 
শারীরিক-স্বাস্থা-দিধান- 1৪২ ১ 
শক্ষ। পরিচন্ব-- ১৪৯ 
শক্ষা। পরিবহ---১৬% 
শক্ষাদূলক কপি বাই (05258 
03৬০ ০০০ ০048 
শিব বেব-.সউঠ 


9৮৮ 
শিবনাথ শার্ী-(পাঃ টীঃ ),। ১৩৯, 


২৭৭, ২৯৪-৯$ 

শিবপুর (গন্র্ণমেক্টা ইঞজিনীন্বারিং 
কলেজ )--৪৬৩ 

শিল্প ও সাহিত্য --৯৭২-৭৩ 

শিল্প কৃষি পর্জিক1--৪৭* 

শিল্পতন্ব ও পুষ্পাঞ্জজি-_- ৪৭, 

শিল্প পুম্পাঙ্চলি--৩৯৫১৪৭* 

শিল্প বিজ্ঞান বা লংক্ষি€্ধ পদার্থ বিস্ত_ 
১৭৮ 

শিল্প শিক্ষা -_(পাঃ টাঃ) ৪৭, 

শিল্প শিক্ষ। ( হরিপদ চঞ্জবৃতী---৪ ৭২ ) 


শিল্পসিক দর্শন - ১০৩ 

শিশিরকুমার মিত্র-৬১১,৩ :৩)৫ ৫$ 
৮৪ 

শিশু--২১৯৫ 

শিগুপালন ( .ম তাগ )--৪২১ 

শিশুশিক্ষা ২ ১৩ 

শিশু শির --২ ১৩ 


শিশু পালনের উপদেশ--৪২৩ 
শিশু সাথী--২৯৫-৯৬ ৪** 

শিশু লেবধি-- গপিতাহ্---৭১ 

শিউ সেবধি--সৃগোললুা-- ১৮১৭১ 
গুগ্ধানন্দ -৩* 

শুভরে আর্য 

শুভন্করী -. ১৪৮ 

ভভক্বরী-.। পঞ্চানন খোয)--৩২৬ 
শব, ১ম তাগ-”-৪৬, 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যাঙ্গ-ক ১২ 
শৈবয়াবলাদ দত ৬২ ২,৪৬৬ 
ইশলেজনাথ/ লিং ৪৭ 

সোলেন বার” মগ 


ব্ধপাঞ্ছিত্যে বিজ্ঞান 


সাহলাল € 
স্তামাচরণ দে”, 

স্ামাচরণ বন্দেোপাধ্যাক়্-- ১৮৭ 
স্যযমাচরণ রনু---১১৪ 

শ্রিকন্ত বিদ্তালংকার়---২* 

প্রীচবণ চক্রবতী--৩৪৭ 

শ্ধর দাশগ%--৪২৭ 

শ্রীনাথ নে চতুধুবীণ--. ৬,.১৭৭। ১৯৫ 
শ্রনাথ সিক্র--- ১৬৪, ১৬৩ 
শ্রীপতিচবণ রাক্ষস - ১২৮ 

শ্রীবামচন্দ্র চ্টবাজ---৬৪ ১ 

শ্রীবামপুব কলেজ---২৯ 

শ্ববামপুব মিশন - ৩,১৯১২* 


এআ ও 


০] 

সংক্ষিত তৈষজ্যতত্য বা যেচিনদিয়া 

মেভিক সাঁর--৪২৯ 
লংক্ষিপ্ত ভ্যাকৃছিনেশন্‌ পদ্ধতি--৪২৮ 
সংক্ষি্জ শারীরতত্ব--২ ১১ 
সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধতত্ব-- ৪৩৪ 
সংক্রামক রোগ--৪৬৫ 
সংখ্যাপাব--১৮৭ 
সংবাদ দ্িঅরাজ-_-১3৫ 
সংবাদ পৃর্চন্দ্রোদয় - ৬২১৪ ২-৪৬-৯৪ 
মংবাদ প্রতাকর--৬১৪৭৯,১৪২১১৯৬ 
সংবাহ ভাক্ষর *১ 
লংবারদ শশধর -- ১৭২ 
লংবাধ জখাং ছি. ১৭ 
লুথ1-- ১৩৯/৩%৬ 
সথা ও লাখী--২৯৪) ৪৭ 
সর্খারইমূ গাদেন দেটগ্র০3৩৩ 


হির্দেখিষ " 
' সমাচার চজিকঃ --৬১' 


সথী---২১৬ 

সচিত্র কলের! চিকিৎস1--৪৬৩ 

সচিত্র কষিতত্ব ও ভারতবন্ধু---৪৬৩ 

সচি্র কৃষিশিক্ষা--৪৬২ 

সচিদ্র বিজ্ঞান ম্পণ-_-১৬৩ 

সচিত্র মোটর শিক্ষা --৪৬৬ 

সচিত্র রসাক্সণ শিক্ষা1---১৭৭-৭৮ 

সচ্চাষী সুহদ-_-৪৬০ 

সচচাবী সেবক-_- ৪৬* 

সঞ্জীব মানবদেহ বিজঞান--২ ১১, 

সপ্ীবচঞ্জ চট্টোপাধ্যায়--১৫৯ 

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়--ঙ৫৫ 

সতীশচন্র ঘটক--৬ * ১, 

সতীশচন্ত্র মিত্র--৪৭২, 

সতীশচন্ত্র লাহিভী--৪৩৭, 

সত্যকষ্ণ রায়--৪৬ ১, 

সত্যচরণ চক্রবর্তা--২৯৬ 

সত্যচরণ লাহা--২৮৯,৩১০,৬১৭, 

সত্যপ্রদীপ--৮২) ১৪১১ ১৪৪১ ১৪৫, 
১৭৩ 

সত্যার্ঘ ৮২১১৪৪১১৫৬৪, 

সভ্যেজনাথ বন্তু ৩৫৫১৬৮৪১৪৬১ 

সত্যেন্্রনাথ সেমণু৫---৬৩৬, 

সন্তান-পালন - ৪৩২, 

নস্তান-নুহদ--( পা? টীঃ ) ৪৩৯ 

ধনেশ--২৯৫ 

শধরজবী বাগ + ৪৫*১৪৫৪ 

নবজী বাগান-_-৪৫* 

লবুজপর--৩১-১১ 

ল্যকর্শী--১৬৭১১৫৯ - 


৪১৪ 


সমাচার ঈপ্ণ-..৬৩,৩ ৬5 8)₹99১,৩২$ 
$,১৪)৬৫১৩% 


সমাচার সুধা বর্ধণ--১৪১ ১৪৫ 


সরল গণিত - ৩২ -২৮ 

সরল চিকিৎস! বিধান--৪৪* 
স্থধা ৩০ 7৬০৪ 

হ্ধাকান্ত রায়চৌধুরী - ৩*১ 
সুধীরচঞ্জ মজুমদার---৪০৯ 
স্থনীলকুমার মি্---৯২২,৪৬৭ 
হন্দরীমোহন দাস--৪২৭ 
স্থপ্রভাত--২৯২ 

স্থবর্ণবণিক সমচার---৩৪ ১ 
স্থরবাল। দত্ত--২৯১ 
সুরভী---৩* * 

স্থরেন্দ্রজ্জ বন্দেযোপাধ্যাক্ঈ--৩৩৩ 
সরেজ্নাথ ঠাকুর ২৮৫ 
স্থরেজ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়--২৮০ 
স্বরেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়"””১৬১ 
শ্হরেজনাথ সেন ৩৪২)৬৯৭ 
স্থরেশচজ সমাজপতি--২৬৭১২৮ - 
করেশচঞ্জ দত -” ২৮১৯১ ৬১ 
সুলভ পত্রিকা --.৮২,১৫৫ 
হুজভ সাচার -- ১৪ ১১১৪৬-৪৮ 
সুভ ত--ক৫৫ 


" স্ছন্ কাফি ক্যা (পাটা) ৬, 


৫৬৪ 


গৃকুষায় অধিকাদী---৭ক) ৯৭, ১৬৭, 
১৪৬১১ ০৫ ০১৭৮১৩3৪।৬৪৪, 

ছর্নারায়ণ চট্োপাধ্যাক্ষ--১৮৭-৮৮ 

সুর্বসিন্ধাস্ত "১১৯৭ 

কৃষি রহস্য (নলিনীমোরন)---৬৫৩ 

সেবা ও সাধনা -২৯২ 

সোমপ্রকাশ--৪৪৯ 

সোসাইটি ফর্‌ ট্র্যানঙ্টেং ইউরোপীয়ান 
সায়েন্সন--৫৭ 

স্তন্ত পায়ী--১ষ ভাগ ২*৮ 

্বপতি বিজান (১ম ভাগ ) দুর্গাচবণ 
চক্রবর্তী-- ৪৬৩ 

স্থপতি বিজ্ঞান ( ১ম ভাগ) প্রকুষ্ঠচ্জ 
বন্দ্যোপাধ্যায--৪৬৪ 

স্থির বিছ্যুৎ--৩১৯ 

ম্েহময় দও--৩০৭ 

স্পেন্সার (হার্বা)- ১১১২৬২৭১৩৫৩ 

পু -.৮০৩৩৪ 

বপ্নতত্ব_-৩৫৯ 

দ্বকূমারী বেবি ১২৮১১৯৮১২৭5 
৩১৪ ” 

্বাস্থা (চকাস চরবতী)-৮৪ ৩৯ 

গ্বাস্থা (ঘ্বান্থ্য বিষয় পঞ্জে)+-”৪৪ ১ 

স্বাস্থ) (লামক্সিক পঞ্জ)---৪৪ ৯ 

্বাশ্য ও স্বড়াু--৪৬৭ 

খ্বাস্থয ও শিক্ষা ৪৪ ১ 

বাস্থ্যকৌদুদধী - ৪৬০ 

্বাস্থ্যনীতি--৩৬৭প-৩৯ 

'্বাস্থযপঞ্চক--”১২ ৪,৪৩৮ 

বান্থা বিচনিরাগাস ই. 


বঙ্গসাছিতো-বিকান 


স্বাস্থ্য বিজ্ঞান (নুন্দরীমোহন দান). 
6২৭১9 ৩8 

্বাস্থ্যরক্ষ1--. ৪২২ 

সরল জর চিকিৎসা--৪২৭ 

সরল ধাত্রী শিক্ষাঁ-৪৩২ 

সরল পদার্থ ফিঞ--৩২১ 

সরল পরিস্তিতি--৩২৫-২৭ 

সরল পাটীগণিত-- ৩২৬ 

সরল পূর্ত শিক্ষাঁ-(পাঃ টীঃ )--৪৬৪ 

সরল প্রাণিবিজ্ঞান- ৬৩৮ 

সরল শুতঙ্করী পেঞ্চানন দোষ) -৩২৬ 

সরল সেটেলমেন্ট সহচর--৪৬৪ 


সবসীলাল সরকার- ৩৫৯ 
সঞ্জরী অর্থাৎ অস্ত্র চিক্ষিৎস] প্রণাঁলী-_ 
৪২০১ ৪২১৯ 


সবতদ্ধ প্রকাশিকা_-১৫৫ 
সর্বশুভঙ্করী পত্রিকা--১৫৪ 
সবার্থ পূর্ণচজ্--১৫৬ 

সবার্থ প্রকাশিক1--১৫৫ 
সবার্থ সংগ্রহ-_ ১৫৬ 

সহজ আমিনী শিক্ষা--8৯৫ 
সহজ ডাজারী. শিক্ষা--৪৩৯ 
সহজ ফটোগ্রাফী, শিক্ষা--&৭১ 
সহায় রাম বস্র-৩১৭ 
সাইন্টিফিক ক্ুপি বই-১৫ 
সাংখ্য দর্শন--২৪৯ 
লাতকড়ি দব--২*৬ 
সাথী--২৯৪ 


"নাধক--৩০*-১ 
মাধনাি২৮। ২৬৭ 


উিশিক্ষ। 


লাধারণ ভুনোপজিক। ব্ডা--৯** 

সাধারণ - ২৪ 

সাপ্তাহিক হার্তাবন্ত -- ৪৬ 

সাববে ও সেটেল্মেন্টের কার্বিধি % 
সরল জরিপ প্রণালী--৪*৫ 

সারভে ও সেটেল্মেন্ট দর্পণ_-৪৬৫ 

সার্ভে ৪ সেটেলমেন্ট পরিচদ্--৪৬৫ 

সার্ডে ও সেটেল্মেণ্ট বিজ্ঞান--৪ *৫ 

সবেমেয় তত্ব ২০৯ 

সাবস্বত সমাঁজ-- ১০৪ 

সাহিত্য -- ২৬৭, ২৭৭ 

সাঁহিত) বল্পভ্ুম-- ৩০৭ 

সাহিত্য-পবিষৎ-পন্রিক1--২৮*) ২৮৮ 

সাহিত্য মুকুব--.১৫৬ 

সাহিত্য-ব্ত্ব ভাগাব-- ৩১৭ 

সাহিত্য-সংহিতা--৩০ ১১ ৩০৭ 

সাহিত্য সত।--৩২৩ 

সিদ্ধান্ত শিবোমাণ--১৯৭ 

সীতানাথ ঘোষ-৯৩ 

বথসবোজ-- ১৬৬ 

সুদর্শন --১৫৭ 

দ্বাস্থ্য শিক্ষা--(পাঃ টীঃ) ৪৩, 

থ্বাস্থ্য সমাঢার-"৪৪ ১ 

স্বাস্থ্য লোপান -(পাঃ টী:)--8৬৭ 

ষ্ছ 

হরপোপাল বিশ্বাস--:৪৩৭ 

হরণ বন্দ্যোপাধ্যায়--৪২৭ 

হন্নতধণ লেন” ৪২৭ 

হরিদাস চষ্টোপাধ্যাস্ব--৪$৯ 

হরিদাল বন্দ্যোথাধ্যাক্স--১৯১ 

হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়-”৪২২-২৬ 


১৫৫৭ 


ছর়িপর, ইক্রততা-- ৪৭২ 

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ি১৬৪১২ ওযা ॥ 
৩৩%, 

হরিশচজ্জ দি চ্ভ্ধুঃ সৎ ৯ ২ ৭ইন 

হরিশিচন্দ শর্মা -- ৪:২৬ 

হকুচন্দ্র পালিত---১* 

হলধর পেন - ৯, ৭৪ 

হস্তীতত্ব- ৩৩৭ 

হাঁক্পলি--১২৬, ২২৯, ২৪৯, ৩১৯ 

হাজার অিনিস--৪ ৭২ 

হামজ্রে ডেভি-- ৩৬৫ 

হাবাণচত্ ৰন্দ্যোপীধ্যায়--২৮৮ 

ছাবাএচজ মুখোপাধ্যায় ১৯৫ 

হাবাধন মুখোপাধ্যাহ্‌-- ৪৪৯ 

হা্টম্যান--২৪৬ 

হাৎজ-- ২৩১১ ২৯৭৬ 

হালে (জন)--৮১ ৪*) ৬৮ 

হালিসহুব পত্রিক1--১৪৯ 

হিতবাক্দী ২৯৩৬ 

হিতসাধক--১৫৬ 

হিঙ্গু কলেজ--৩, ৪১ ৫১ ১৮ 

হিন্দু পজিকা1-.৩০ ৪ 

হিচ্ু গ্রর্শফ--১৫৯ 

হিদু রসায়নী বিশ্তা--৩৮ 

হিপনোটিজম্‌ শিক্ষা বা সম্মোহন 
বিদ্ভা ৩৫৮ 

হিমাজিক্কমার মুখোপাধ্যায় --৩১৭ 

চিন্ী অব হিন্টু কেসিস্ী - ৭২৫) ৩৭৪ 

হীরালাল চোল”-৯৫* 

হীরেজনাথ দৃত্ব - ৬১৭ 

চতবস্১৫৭ 


৫২ ধঙ্গসাহিত্যে বিজান 


ছেমচন্্র দাশগুপ্ত ২৮৮১ ২৮৯১ ৪৫৮ হেমেন্প্রসাদ মোষ--৩১*, ৩৪৪ 
ছেমচজা দেব -৪$৯ হেল্মছোল্খ্জ--২২৯, ২৩১), ২৩২, 
হেমস্তকুমার মেন মজুমধার--৪৩৬৫ ২৭৫) ৩৪২ 

হেমেন্্রকুমার তট্রাচার্য ৩৩৯-৩৭,৩৪৫ হোষ্টিংস, মারকুইস্‌ অব - ৩৭ 
ছেমেঙ্রনাথ ঠাকুর--৩*৬, ও২*১ ৩৩৯ হ্যারিংটন, এইচ --৪, ৩৭ 


প্রমাণ-পঞ্জা 


আচার্ধ গ্রকুরচজ্ঞ রায়ের প্রবন্ধ ও বস্তু তাবলী--১ম থণ্ড ( ১৯২৭) 

আঞ্ততোবষ বাজপেক়ী--রামেজন্থন্দর (১০৩৭) 

কুমারদেব সুখোপাধ্যাক্ প্রকাশিত - ভূর্দেৰ চবিত, ১ম ভাগ (১৩২৪) 

চগ্তীচরণ বন্দেতোপাধ্যাক্--বিদ্যাসাগর 

জ্ঞানেন্্নাথ কুমার সংকলিত--বংশ পরিচয় 

ব্রলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও অন্বতলাল সরকাব--ভারতবর্ধীয় বিজানলভা 
(১৯০৩) 

এব্ক্রেনাথ ভট্টাচার্য --বন্বিমচন্দ্র (২য় স'ক্করণ, ১৭২৬ % 

নকুভচক্জ বিশ্বান--অক্ষয়চরিত 

নগেজ্নাথ গঙোপাধ্যাক়--ভারতবষে কষি উন্নতি (১৩২৪ ) 

নগেক্্নাথ চট্টোপাধ্যা্--মহাত্মা বাকা রামমোহন রাধে জীবন চরিত 
(১২৮৭) 

নলিনীরপ্ন পণ্ডিত সম্পাদিত- -আচাষ রামেজ্রনন্দব (১৩৯৭ ) 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়--রবীন্-জীবনী, ছর্থ খণ্ড (১৩৬৩ ) 

বসন্তকৃমার বস্--শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস € ১৩২৪) 

ব্রজেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান সম্পারদক--সাহছিত্য লাধক ভলিতমাল। 

ব্রজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ---বাঁংল। সামফিক-পত্র, ১ম খণ্ড (নৃতন সংস্থরণ 
মাঘ, ১৩৫৪ ) ও হয় খণ্ড (হম সংস্করণ, আবাঢ, ১৩৫১৯ ) 

ব্তীজ্রনাথ মুখোপাধ্যায় - রনাক্সনাচার্ধ চুণীলাল (১৩৪১) 

রবীজনাথ ঠাঞ্ুর - জীবন-স্থতি (১৩৪৪ সংস্ষরণ ) 

বাজকুমার চক্রবস্ভী - অক্ষয়কুমার দত ( ১৯২৫) 

রাজনাহ্বাক্কণ বনু --হিন্ু অথব। প্রেসিভেব্দপী কলেজের ইতিবৃত্ত (১৭৯৭ শক্ক ) 

শদীশচজ চট্টোপাধ্যাঙ্গ--বন্ষিম জীবনী (৩য় সংক্ষরণ, ১৬৩৮ ) 

শশিতুষণ বিদ্যালক্কার- জীবনীকোব (১-£ খণ্ড) 

শিবনাথ শাস্ত্রী - রামতন্ লাহিড়ী ও তৎকালীন ব্ষদমাদ্গ ( ৬্র সংস্করণ ) 

সতীশচজ্ঞ চক্রবর্তী সম্পাদিত--মহহি বেব্জেনাথ ঠাকুরের আত্মব্পীবনী (ও 
লংক্করণ, ১৯২৭) 

নন্ভোবকুমার ফেস জোচাখ-প্রযুতচজ 


4৫ ব্সসাহিত্যে বিজ্ঞান 


ডাঃ সু্কমার দেন--বাঙ্গল1 সাহিত্যে গদ্য ( তৃতীয় সংস্করণ : জ্ৈ্, ১৩৬৬) 
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়--বঙভাষার লেখক 

হিন্দুমেলার কার্ধবিবরণ ( ১৮৬৮) 

অক্ষয়কুমার রায় প্রণীত--অক্ষয়কুমার দত ( ১৯৩--২য় লংঘ্রণ ) 
অনিলচন্জ ঘোষ--রাজধি রামমোহন, জীবনী ও রচন। ( ৯৩১) 

অনিলচন্্র ঘোষ-আচার্ধ প্রুল্রচন্ত্র (১৩৩৮ ) 

অনুরূপ দেবী--ভৃদেব চবিত ২য় ভাগ (১৩৩০ ) 

অপুব“কুষণ ঘোষ _.আচার্য পামেন্্ন্বনার (১৯২৩) 


প্রমাণ-পঞজী 
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19068 11111175 80118815 0 0526018 (1859). 

[0551 ৪6৬ ৪10--0)0৩581010হ06171 01 71006511) 00127 66৫10811011 
(1955). 

[059 707. 9.৮ 29628811 ভোজ তো তিি100৩ 200261৩5008 
০6121019 (1919) 

060065 7০1110--৮/৯1 117018) 3৯101661091 হ0161156 : শ্ব76 1165 
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[২৪৬ 701. [7800118, 0108150158 _ 15585 ৪780 [019০0811565 (1911) 
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৫* ৩ বঙ্গসাহিত্োর বিজ্ঞান 
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11511766110 00০81100117 1126 81110181 00101121015. 

ছা 0110160 56815 01 016 [71215615165 01 0810064. : (1957) 
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১৯৪ 


৩৩ 
২৬৩ 
২৩৯ 
০৯ 
২১২ 
২১২ 
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৯১০ 


২২৪ 
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২৩৩ 


৯2৩ 
২২ 
১৬ 
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২৪ 
২৭ 
১১ 
১৮ 
১২ 
২ 
( ১৬-১৭-২৭ ) 
২৮ 
১৫ 
২১ 
২৪ 
৪ 
গ 


শুদ্ধি পত্র 


বিজ্ঞানগ্রস্ক 
উভই 
তডিৎ বিজ্ঞান 


ধাবাধহিফভাবে 


আলেচা 
নলোকেরদের 


কোক। 
ফোশ 
রচনয় 

ঘেই 
কোপানিকস 
অহেব 
সাঁসি 

সিছি 
অসারণ 
রামেজ্র-ন্দর 
বিচ্যার 


হ্বাদ্ছ 
বিজ্ঞান গ্রন্থ (ছাভ) 
উভয়ই 
তড়িৎ বিজ্ঞান 
দেবাষ 
শাজ্পষ্ধ 
ধাবাবাছিকভাদে 
রবার্ট 
রচনাটি 
ন্চিতাক্তর্যস্চ 
সিংহ 
বিদ্যা 
বচনাটি 
আলোচা 
লোকদ্দেব 


হেভ লাইন বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান এর পরের লাইনে “চার” € অধ্যায় ) 


পড়তে হবে 
কোষ 


৬৩৩ 
৩১২ 
৩৩ ৎ 
৪8১৪ 
৪১৪ 


৩৬১ 


১৩ 


রামেক্রন্ম্দরেয 
স্থরেশচন্দর, 
রাষেজ্ন্ন্দর 
গভাহুগতিকরী 


শে 


ঠাষর . ... 


ভৌগলিক 
উাল্পথষোগ্য 
আবিষ্কার. 


গন্ধ 
দৃষ্টিভঙ্গী” 
বৈজ্ঞানিক 
রামেজসম্দায়ের 
স্থারেশচন্জ 
রামেঙ্জন্ঙ্দার 
গতান্গগত্তিক রীতির . 
ঠাকুর 
আনুসারে 
তদদমৃষায়ী 
বায় 
তুলনায় 
ন্তোগোলিক 
উল্লেখযোগ্য 
আবিষ্কার 


ড লাইন “বঙ্গসাহিত্য বিজ্ঞান” “ভীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান 


৪ মনজ্ঞতু শড়তে-হাবে। 


